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ভারতের কথাসাঁহতা বৈচিন্নো এবং গুণে বোধহয় জগতের কথা- 
সাহত্ের মধ সব্বশ্রেষ্ঠ । বিরাট দশন-শাম্তের জনয়িত্রী এবং উচ্চভাব- 
সংবালত সাহভ্ের উৎস, কলা, দ্থপাতীবদ্যা, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের 
উচ্চানদশনের প্রসাব হওয়া সঙ্ষেও ভারত সব্রস্তনের জনগণের 
চিন্তাবিদ, করি ও পান্ডত হইতে সাধারণ পযায়ের নগরবাসী অথবা 
গ্রামবাসীদিগের নিমিত্ত সাহিতাসস্টির গর্ব কারতে পারে । নৈদিকযুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া [তিংশশতান্দ? নাবং ভারতীয় মনীষা বিপুল শিঞপসম্ভার 
স্ষ্ট করগ়াছে । শৌদকসাহিত্যের উচ্চপ্যায়ের কাহিনীসধ্হ বাতীত 
গ্রীক পুলাণ, প্রাচীন জাম্ননি কাহনপ, আয়লাণণ্ডের বীর যোগ্ধবগের বজান্ত, 
ইরাণ ও গ্রাচান সৌমটিক,। এই জাতায়ু কয়েক মানব পজপনার উতকণ্ট 
গক্ট বিশাল পুজা শাম্সমহের সমপযািজন্ধ বলিয়া মনে বরা মাইতে 
গারে। বারপসা্রত পৌরাণিক বিপল গণসাতিতা বাদ দিলেও আমর! 
রারগ-লাতিনা সংবলিত বিরাট সংকত, শালি ও নানাগ্রগাপ প্রারত ভাষায় 
শিরাচিত রা এবং দৈন নি আধকাগ । ভারতের এই 
গাব্বজিহল স্যহতা সবন্ধে বিশদ আলোচনা বনদুয়োজন । 

ভারত ভাঙার স্াহ্ভাসম্পদ অম্বরে দতভ সচেতন ছিল । সতরাং 
কোন টিন একবার প্রচলিত হইলে তাহা আর বিস্নততর গে লঞ্চে 
হইত না-শতাব্দীর পর শতান্দখ তাহার মববজনাপ্রয়ত। অটুট থাকত । 
উদাহরণস্বরংপে বলা খাইতে পারে যে গত আড়াই হাজার বংসরে ভ্াপানচন্দ্ের 
গুল আখ্যারিকা বৃহত্তর ভারতে এশয়ার প্রার সন্বন্ধ ছড়াইয়া পাঁড়য়া 
নাতন নৃতন যোসনাদবারা বুপসমন্ধ হইয়াছে । পুরর্রবা ও উত্বশির 
বৃত্তান্ত বৌদক্ষুগ হইতে আরম্ভ কারয়া শতপথ রাঙ্ষণে আপঞ্বভাবে 
রুশপান্তারত হইয়া কালদাস এবং পরাণক্চারদগের হস্তে নবকলেবর লাভ 
কারনাছে । প্রাচগন, মধ্া এবং নবাভারতায় আযাধিগের কাহনাসম্পদের 
উৎপাত্ত এবং অনুশীলন একটি গবেষণার বিষয় শ্রইয়াছে ॥  আখ্যায়কা 
বস্তুর আলোচনা ও সমাম্ধ বিষয়ে ভারতের পব্বর্জে্ লেখকমন্ডলা অংশ- 
গ্রহণ করায় সং্কত, পাল, প্রারত এবং অপন্রংশের ন্যায় নরভারতীগয় 
আর্ভাবায় এবং তামিল, তেলুগু ও শ্যানাড়ীর মত দ্রাবিড়ভাধার ষুগে 
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ধূগে বিপুল সাহতাসম্ভারের সষ্টি হইয়াছে । এরকাবদ্ধভাবে এই 
সাহতাসম্পদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কথ্য ভাষায় স্থানলাভ কাঁরয়াছে ৷ 
ভারতাঁয় ষে প্রাদেশিক ভাষাতেই লিখিত হউক না কেন সামাগ্রকভাবে উহা 
ভারতের কৃষ্টি যে মূলতঃ এক তাহাই প্রমাণ করিয়াছে । 

বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূব্বাংশের বৎস বা কোশলরাজোর রাজা উদয়ন 
ও রাজধানা উদ্জন্লিনীর শক্তিশালী মালবরাজ প্রদেরত অথবা চণ্ডমহাসেনের 
দহতা রাজ বাসবদপ্তার অপরূপ প্রেমের আখ্যায়কা ভারতসাহিতোর 
এইরূপ একটি কাঁহনপ যাহা গত আড়াই হাজার বংসর অথবা তাহারও 
অধিককাল অমর হইয়া রাহয়াছে । এই মনোরম প্রেমোপাখ্যানের মূল 
উৎস হইতৈছে খষ্টপূর্ব যণ্ঠ শতাব্দী অথবা তাহারও পুত্ববিন্তর কালের 
'জাতকখা কথা"যে জাতককাহিনাতে উহা সব্বপ্রাচীন এবং সধ্বপেক্ষা 
অলংকতরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল । এই আখ্যায়কা প্রথম হইতেই 
প্রাচানযুগে ভারতীয় জনগণের হৃদয় আঁধকার কাঁরয়া আতমান্তায় 
সম্বজিনীপ্রয় হইয়াছিল । খষ্টপর্্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উড়িহ্যার 
ভুবনেশ্বর স্থপাতিশিজেপের ও অন্যানা 'শিলাপটের খোঁদত চারুকলায় যে 
সমস্ত ভারতাঁয় কাহিনী রূপ লাভ কাঁরয়াছল এই আখ্যায়কা হইতে 
ধাহগত বিষয়বস্তুপমূহ তাহার সুপ্রাচীন গিনর্শন | আনুমানিক খক্টীয় 
চতুর্থ শতাম্পীতে কালিদাস তাহার মেঘদতকাবো এই প্রাচান কাহনাীর 
জর্মাপ্রয়তার উল্লেখ কাঁরয়াছেন । রামায়ণ কাহনাীর বর্তমান গবেষকদিগের 
কাহারও কাহারও মতে এই আখ্যায়কাটি হয়ত রামসীতার কাহনীর 
পূর্ণাকার প্রার্চর পৃব্বেই প্রচলিত ছিল । উদয়ন-বাসবদন্ধা কথা প্রাচীনত্ব 
এবং 1শঙ্পশৈলীর সৌকুমাধ্যসবেও কালক্রমে রামায়ণ কাঁহনী দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে আধগত হইয়াছিল । রামায়ণের কাহনীসমূহের অন্তরঙ্গ 
পারবারক সম্পকেরি মানবীয়ভার উদাহরণই ইহার কারণ । 

এতদবসত্বেও উদয়নকাহনী প্রচলিত রহিয়া গেল । কালদাসের কাবো 
আমরা দৌঁখতে পাই যে কাহনশীট উদ্ভবকাল হইতে খ্‌ন্টায় প্রথম সহত্্ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যান্ত অর্থাং প্রায় সহমত বংসর জনীপ্রয় 1ছল। 
পরবন্তীকালে প্রাকত এবং সংস্কৃত ভাবার লেখকগণ এই আখ্যায়িকার যে 
সম্প্রসারণ কাঁরয়াছিলেন তাহাতে ইহার উচ্চ সাঁহত্যিক মধাদা এবং 
গুণাবলী ক্ষু্ হয় নাই । সংস্কত প্রেমোপাখ্যান-লেখক স্বম্ধ্ তাহার 
অনবদা অলক্কত গদ্য ভাষায় বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী র্না কারয়াাছলেন । 
হয়ত খষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সঞ্ধম শতাব্দীতে গুণাঢা একই আখারিকা লইয়া 
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প্রারুত ভাষায় একটি বিরাটগ্র্থ রচনা করেন । দ:ঃখের বিষয় সেই গ্রম্থাট 
এখন লহ হইয়াছে । গুণাঢা যে প্রারত ভাষায় তাঁহার পুস্তক রচনা 
করিয়াছলেন এবং ভাহার কাল ও দেশ সম্বন্ধে পাণ্ডিঙদের মধ বিরাট 
মতভেদ আছে । পরবর্ধীকালে গুণাঢোর পদাৎক অনুসরণ কাঁরয়য সংস্কত 
ভাষায় এই আখ্যায়কা অবলম্বন কাঁরয়া যে কবিগণ গ্রন্থ রচনা করেন 
তাঁহাদের মধো মোমদেবই প্রধান ছিলেন । 

কাম্মীরী-বাহ্ষণ সোমদেব প্রসিদ্ধ কাম্মীর-নরপাঁতি অবন্তীবন্মার সময়ে 
একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । তান তাহার বিরাট বথাসারতসাগর 
গ্রদ্থ সংস্কতভাষায় রচনা করেন। ইহা আকারে রামায়ণের তুলাই বিশাল 
ছল, কিম্তু অতটা জনাপ্রয় হয় নাই। এই বিরাটাকার গ্রন্থ প্রেম ও 
বীরত্বের কাহ্নী সংবালত সংস্কত ভাষায় 'াখত বহু উপপাখ্যানের আকর 
হসাবে গাঁণত হইয়াছে । উত্তরপুরাণষুগের উচ্চাবদগ্ধ ও সাধারণ 
সমাজের, অথাৎ গ্রামীণ এবং নাগাঁরক ইত্যাঁদ সর্বস্তরের জনগণের কাহিনা 
ইহাতে আছে । এক কথায় বালতে গেলে ইহা কাহিনীসমৃহের সংখ্যায় 
এবং প্রপ্ণারভেদে মহাভারতের অনুকরণ কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছে। কিদ্তু 
যে বাসবদন্তাকাহনী কথাসারংসাগরের মূল বিষয়বস্তু তাহার চতুঁদ্দকেই 
ইহার গঞ্পমমূহ রচিত হইয়াছে । এই আখ্যায়কার উত্ররকালের 
সংযোজনাও সোমদেব তাঁহার রচনায় পূণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন | সেই 
সমস্ত আন[্যাঙ্গক বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার মূল আখ্যায়িকা সম্পর্ণভাবে 
আবৃত হইয়া 'গয়াছে । 

সহজবোধ্য এবং অতিশয় সরল ভাষায় রচিত এই প্রকার একখান গ্র্থ 
এ ভাষা যখন আর জনসাধারণের কথ্াভাষা ছিল না তখন তাহাদিগের 
গনকট হইতে যথাযোগা সমাদর লাভ না কাঁরয়া পারে নাই । উত্তর ভারতে 
বাশষ্টভাবে পঠিত না হওয়া সব্বেও একপ্রকার সংস্কৃত ভাষা এমন ?ক 
খন্টায় প্রথম সহম্গ বংসরের মধ্য হইতে দ্বিতীয় সহম্র বংসরের প্রথমাঁদিক 
পযান্তিও জনগণের নিকট সহজবোধ্য ছিল। সুতরাং রামায়ণ ও 
মহাভারতের ন্যায় দুইটি বরসাঁশ্রত কাবা এবং কষ্চচরত্র সংবাঁলত ভাগবত 
পুরাণ বাইবেলের মত যেরপ জনসাধারণের ধম্মগ্রিন্থ হইয়াছিল, তদ্রুপ 
ইহাও সর্ত্বজনাপ্রয়তা অজ্জ্ন কারয়া জনসাধারণের কাহিনী ও 
প্রেমোপাখানের অপূর্ব গ্রন্থ হইয়াছিল । 

খুণ্টীয় প্রথম সহন্ত্র বংসরের শেষদিকে ভারতের প্রাতিবেশশ রাষ্টসমহ, 
[বিশেষতঃ ইরাণ এবং উহার প্রভাবে মুশ্পিম আরব ও তুরদ্কজাতি অধ্যষিত 
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গধা এশিয়া ভারতের প্েগোপাখ্যান দ্বারা আরুট হইয়াছিল । প্রথম 
যুগের সাসানায় সম্মাদের সময়েই এই কাহিনাসিমহে ইরাণে প্রবেশ লাভ 
কাঁরয়াছিল | বৌদ্ধযগের আদিকাল হইতেই গহতোপদেশ ও পণ্তশ্মের 
গতি পহস্ভ্সমহে সহজ সংগ্কত ভাষায় লিপিবন্ধ  ভারতবেরি 
সন্বেণধকট আথ্ানসমূহ ইরাণ দেশবাসীদগের মন হরণ কাঁরয়াছিল | 
ইরাণ হইতে এই আখ্যায়কাসমহ আরবদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
সেখান হইতে পশ্চিম ইউরোপে প্রচালত হইয়া ইহারা 'পজ্পের কাহিনণ" 
নামে প্রাসংদধ লাভ করিয়াছিল ( িপিজপেশ শব্দটি প্রারত "বদপাই” 
অঞ্ণাং সঙ্কেত 'দিবদযাপৃতি শব্দের জঅপশ্রঙা মাত 1) প্রেমকাহিনী ক্ষুধা 
[নধর হানা ইরাণ দেশরাসাগণ পঞ্চম শতাব্দদ অথবা তাহার পৃষ্বেই 
কথাসগিংসাগরের মত সংকেত এুথাপি হইতে নজেদের ভাষায় কাঁহনীপমৃহ 
রূপাশ্ঠারত করিয়াছিল । কথাসারিংসাগরের আদশে রচিত ইরাণ্ায় এবং 
করবা প্তক কিতাধ আলফলাইলা খয়ালাইলা” অথাং সহজ এবং 
এক রজনদার কানা প্রুমে কমে বিখসাহ তো এক) বহুল সগাদ,ত 
প্ুপ্থরূপে স্থান করিয়া লইয়ািল | 

প্রেম, দঃসাহসিক আভযান। এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার বাহিনী 
সংবালত এই মধায়গীয় প্রত্থের কোন কোন অংশের মলে উৎস কথাসারিৎ- 
সাগর পুষ্তকে শাহত আছে । “লালফালাইলা” এবং কথাসরিৎসাগরের 
মত ধাঁহনী পঞ্তকের তুলনামূলক বিশদ আলোচনা আন্তজণাতিক 
মাহতোর গবেষণার বিষয় হইতে পাগে। 

পখাসনিংসাগর €োত 01, ীরিজা৯ কপ্ধুকি ইংরাজী ভাষায় সম্পূণ 
অনদতি হইয়াছিল । তাহার এই মহৎ কাষা প্রতাপচন্দ্র রায় ও হাসথলাথ 
দঞ্ডের মহাভারতের ইংরীজাঁ অনবোদ এবং রামারব্র ইতালীয় সংস্কৃতজ্ঞ 
0950 (114৯৬ অনযাদ, এআ ভিওএ ফরাসী অনুবাদ এবং 
11. 11. 0111011৮এর পদো অনুবাদের মমকক্ষ বিবেচিত হইতে পারে । 
11৮ অনুবাদ এই বিরাট মংস্কত গ্রন্থের আলোচনা সহজ 
কারয়াছে। কয়েক বংসর পর্বে 8. চাও উতিহাসিক ও 
মানবিক িব্ধসহ এই গ্রন্থের একটি নন সংস্করণ প্রকাশ কারয়াছিলেন, 
িপ্তু উহা এখন দ:গ্প্রাপা । 

কথাসারংসাগর আবিসংবাঃনত ভাবে বিদ্বপ্রেম সাহতোর একটি অপর্থ্ব 
দুক্ট। িদ্তু দুঃখের বিষয় আপন দেশে বহুকাল পর্যদ্ত এই গ্রম্থ 
ভারতীয় ভাষায় অনদত হয় নাই । কয়েক দশক পূর্বে মহামহোপাধ্যায় 
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কমলরুফ্ণ ভট্রাচাষা' ইহার একটি বঙ্গানুবাদ কাঁরতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
কিন্তু শোনা ধায় তাহা পর্ণাঙ্গ অনুবাদ "ছল না এবং বহুকাল যাবং এ 
মুদ্রিত পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১১৬০-৭৩ গ্রগত্টান্দের 
মধো বিহার রাষ্ট্রভাষা পারষদ- কনক পাটনা হইতে কেদারনাথ শমা 
সারদ্বত, ঝটাশঙ্কর ঝা এবং প্রফললচন্দ্র ওঝা কর্তৃক হিন্দি ভাষায় 
রূপান্তরিত হইয়া এই গ্রন্থের একটি সব্বাঙ্গমৃন্দর সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । পাশাপাশি এক পক্ঠায় হিন্দি অনবাদ এবং অপর পৃঙ্ঠায় মূল 
সংস্কত শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে । জানিতে পারলাম তামিল এবং মারাইগীর 
মত দুই একট ভাষাতেও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । 

আনন্দের কথা সম্প্রীতি শ্রীহীরেন্ছলাল বিশ্বাস এম. এ, সম্পূর্ণ কথা; 
সারংসাগরের পূর্ণীঙ্গ বঙ্গান্বাদের ভার গ্রহণ কারয়াছেন । মূলগ্রদ্থ অধ্টাদশ 
লম্বক অথবা অধ্যায়ে বত । এ পর্যান্ত হ্রীমান €বশ্বাস ভাহাপ প্রথম 
খণ্ডে দুইশত পৃষ্টায় প্রথম তিন লম্বক মদত কারয় ছেন। সমগ্র গ্রন্থে 
রাঘাযণের মতই প্রায় ২৩,০৮০ শ্লোক শ্রাছে এবং প্রথম তিন লখ্বকে 
১,০০০ শ্লোক স্থান পাইয়াছে | সেই খণ্ডে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 
করধ“ক াখিত একটি সংক্ষ% অথচ মলোবান মখেবদ্ধ সংযোহঠাত হইয়াছে । 
বজু'নান দ্বিতীর খণ্ডে প্রায় ৪৫০০ শ্লোকে সপ্রম লম্বক পর্যন্ত মদত 
হইল । আরও তিন খণ্ডে অবশিষ্ট লম্বকগ্রাল নাদ্রুত ভইলে ২৩,০০০ 
ম্লোক সংবালত সম্পর্ণ তাত্টাদশ লম্বকের মাদ্রণকাধণ সমাগগ হইবে । 
জানতে পারলাম অনুবাদ কার্ধা সমাঞ্ধ হইয়াছে, এখন কেবল মদ্রণের 
অপেক্ষায় আছে । 

অনুবাদক শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস ভারতীয় বেলাবভাগের অনসরপ্রাণ্ 
কম্্মচারপ । সম্পূর্ণ কার্যকাল আতিবাঠহত করিয়া মার দুই বংসর পর্বে 
[তন অবসর গ্রহণ কারয়াছেন। সংস্কত ভাষা এবং ভারতের অন্যান্য 
প্রাচীন সাহতা তাহার আতিশয় প্রিয় । তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
হইয়া প্রশীতিবশতই এই বিরাট কম্মে আত্মসমপর্ণ করিয়াছেন । এই প্রকার 
উৎসাহ ও উদ্যম না হইলে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ সূষ্টি করার আশা আমরা 
করতে পার না। 

জানিয়া সুখ্খী হইলাম যে যাহাতে স্বজ্প মূলো এই গ্রন্থ জনসাধারণের 
লভ্য হয় তান্নীমত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ মুদ্রণ বায়ের অন্ধাংশ 
বহন কাঁরতে স্বীরুত হইয়াছেন । কিল্তু সময় এবং পারশ্রমের কথা চিন্তা 
কাঁরলে আমার মনে হয় সরকার যাঁদ পরবত্তাঁ তিন খণ্ডের সম্পূর্ণ মুদ্রণ 
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বায় বহন ধরেন এইরূপ আশা করা অযৌক্তিক হইবে না। কাষাঁটির 
গররাটদ্ব ও মহদংশাণের তুলনায় বায় আত সামানাই হইবে । আমার 
একগ্রাত আশা ও ভরসা ষে সরকার বিশদভাবে চিন্তা করিয়া এই বিষয়ে 
উপমূক্ধ পন্থা অবলম্ন করিবেন । 


জন;বাদকের নিবেদন 


এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে বহু পারচিত ও অপারচিত 
সুধীজনের ীনকট হইতে প্রশাংপাসচক ও গঠনমূলক সমালোচনা 
পাইয়া কুতার্থ হইয়াছি এবং এইখণ্ডে পব্বের ঘটি কিছ গছ 
সংশোধন কারতে চেগ্টা কাঁরয়াছ । ছাপার অক্ষর বড় করা হইয়াছে 
এবং শম্বতীয় খন্ডের নি্থস্ট মুদুত করা হইল । ইচ্ছা আছে পরবন্থা 
খণ্ডগৃলিতেও 'নর্ঘ্ট মুত হইবে । 


জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় অজন্র কাষ্র ব্যস্ত 
থাকা সকেও এই খন্ডের ভাঁমকা 'লাখয়া দিয়া এই অভাজনকে যথেন্ট 
অনগ্রহ করিয়াছেন । 


পাশ্চমবঙ্গ সরকার এই খশ্ডেরও আধাঁশক মুদ্রণ বায় বহন কাঁরয়া 
আমাকে যথেস্ট সাহাযা কাঁরয়াছেন ! মুখবন্ধের শেষ দিকে ডঃ চট্রোপাধায় 
মহাশয় যাহা বাঁলয়াছেন তত্প্রাত আমি তশহাদের বিশেষ দৃষ্টি আবর্ধণ 
কারতোঁছ । 

কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্ধ উঃ সত্ন্দ্রনাথ সেন জানাইয়াছেন 
যে ঈশান অনুবাদমালা ফান্ড হইতে আঁথকি সাহাযোর বিষয়টি এখনও 
ববেচনাধান আছে । 

প্রকাশক আকাডেমিক পাবলিশাসেরি সন্তা'ধকারী শ্রীবমলকুমার ধর 
প্রতিশ্রুতি প্রদান কাঁরয়াছেন যে এই বৃদ্ধের অবর্তমানেও সমস্ত খণ্ডগ্াালর 
মুদ্রণ যাহাতে সুসম্পাদিত হয় সে বিষয়ে সচেতন রাহবেন । তাহার 
এই আম্বাস বাল্য যে আমাকে কি পাঁরমাণে উৎসাহিত কারয়াছে তাহা 
ভাষায় প্রকাশ করিতে পারব না । 

মুদ্রণের নামত পাণ্ডুলাপির নকল বিষয়ে বধূমাতাদ্বয় ও কল্যাপায়া 
সুজাতা বসুর নিকট হইতে যে সাহাযা পাইয়াছি তাহা কোনদিনও 1বস্নৃত 
হইল না। 

শ্রীমান দিলীপ মজুমদার অমানষক পারশ্রম কাঁরয়া প্রেসের সাহত 
সংযোগরক্ষাকরতঃ প্রুফ ইত্যাদ দেখয়া দিয়াছেন এবং এইজনা তাহার 
নিকট ক্ুতন্্রতা প্রকাশ কারিতেছ । 
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অবশেষে আমার বরা এই যে আশাকে প্রথম খান্ডর নায় এই খণ্ডও 
পাঠক-পাঠিকাঁদিশের নিকট আদ তি হইবে। 


সচীপন্ 


পৃষ্ঠ! 
ভুমিকা 
নরবাহনদত্ ভলন০ লম্ব্ক 

প্রথম তরঙ্গ (২১) ৩.১২ 
বংসরাজের মুগয়ারন ৩ 
জনৈক। ব্াঙ্গণীর বুংসরাজসমী পে আগমন ৫ 
রাজপুত দেন্দনডের কহ ৬ 
পরদ্ধণী পিঙ্গালকর বৃ শ্ত ৯ 
স্বিতীয় তরঙ্গ (২২) ১৩.২৮ 
বাসন্দত্তার গভধ বণ ১৩ 
জাঁমতনহন কথা ১৪ 
জীএতল/হ নের পূর্ণজন্ম বৃত্তান্ত ৯৬ 
জীমৃতপাহনস্ঙ্খচুড় কানা হত 
তৃতীয় তরঙ্গ (২৩) ২১-৩৪ 
বাসনদপ্তার পপ বণনা ২১ 
ভনৈকা দুশ্চারণী নারীগ পৃতস্ত ৩2 
কলহকারিপী এবং সিংহ পর দ্ধামির কাহনী ৬১ 
যৌগন্ধরায়ণাদি মান্ত্রবর্গের প্তলভ ত২ 
নরনহনদক্তের জন্ম ৩২ 
প্রথম তরঙ্গ (২৪) ৩৭৫০ 
বংপরাজসভায় [বলাধর শাঙ্কবেশের আগমন ৩৭ 
কনকপুরাঁ সম্বন্ধে শান্তবেগের কথা 87 
[শব এবং মাধবের কা্হণী ৪১ 
হরসু সার কাহিনী ৪৮ 
দ্বিতীয় তরঙ্গ (২৫) &১৬৮ 


অশাকদত্ত এবং [বজয়দন্তের কাহিনী ৫৫ 


[৭৭ ] 


ততশয় তরঙ্গ (২৬) 
শঁকিদেবের পুনর্যাত! 
কলকপুরীতে আগমন 
দেব্দক্টের কাতিনাঁ 
ভালনাদরতীর কাহিনা 
শখ্ুদবের বলাহাদি 


মদ্নমধ্চুকা লম্বক 


প্রথম তিল (২৭) 

কাঁলঙদঞ্ত নৃপাতির কাহলী 

পাঁণকপুত কথা 

শপাতি দর্খাদন্ত ও তাহ বি পরী নতাতীর কাহিলী 
দ্ভি্কালে গোমাংস খাদক সপ্পুদিজেব কাহিনী 
একটি প্রাঙ্গণ ৫ একটি চগ।লের কাহিনা 


এ 


নৃপাতি বরমাসহ এনং দুই দ্বিজের কাহিনী 


শ্িতশয় তরঙ্গ 1২৮) 

রাজকমারীর কাহিনা 

বায় চক্ষু উৎপাটনকারা রাজনুখাবের কদহানী 

কোধাবজয়ী তপশার কাহিনা 

সুলেচনা এবং সুষেশের কাহিনী 

কাঁলসপ্রভা সমীপে লসামপ্রভার আগমন 

রাজপুত ও তাহ জীবনবক্ষাকারা ও বপিক পুতেব বৃত্ত 
ধুক্ষণ-পিশাচ কাহিনী 


ততীয় তরঙ্গ (২৯) 

সোমপ্রভার বৃন্ধ-্ত 

সোমগ্রভা আনীত যন্ত্রভ ও কলিঙসেনাকে সমল 
কাঁলক্গসেনার শৃয়ং্্রুভার নিকট গমন বন্তুস্ত 

কাঁতিসেনা ও তাহরে নিষ্ঠ্রা স্বগ্ছাতার কাহিনা? 

কীতিসেনা কর্তৃক বসুদব্ের চিকিৎসা ও তাহার আরোগালাভ 
কীতিসেনা-দেবসনা মিলন 


চতুখ তরঙ্গ (৩০9) 
মদনবেগ বন্তাস্ত 


৬৯-৮৬ 
৬৯১ 
5৯ 
৮০ 
৮৭ 
৮৫ 


৯০*-১১ছ 
১০২ 
৯০৩ 
১০৩ 
১০৩ 
১০৮ 
৯০0৯৯ 


৯১৯ 


৯৯৬-৯২ড 
৯১ 
১১৯৬ 
১১৭ 
৯১৯ 
১২৭ 
১৯৫ 


১২৭-১৩৬ 
৯৯৬ 
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কলিঙ্গসেনার বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা 
বংসরাজ বর্ণনা 

তেজশুতীর কাহনা 

হারশম্খ্া নামক 'দ্বজের উদপাথা ন 


পণ্চম তরঙ্গ (৩১) 

উষা এবং আনবুদ্ধের ক'াহ্ণী 
কলিঙ্গসেনার কৌণাস্বী গমন 
যৌগদ্ধর/য়ণের মন্ণ। 


ষণ্ত তরঙ্গ (৩২) 
যৌগন্ধরায়তণর বরন্গরাক্ষস যেগারকে স্ারণ 
বিকুদত্ত এবং তাহার সপ্ধু ধখসঙ্গীর কাহিনা 
কদলাগর্ভার কণহনী 


ম ৮ ্‌ স্থ পি়াি নর ) 
ন্পাতি ও নাপিত ভাষাকাহনী 


সপ্তম তরঙ্গ (৩৩) 

শৃতসেনের কাহনী 

'দ্বজদ্রাতপ্রয়ের কাহনা 

দেবসেন ও উল্মাদনীর কাহ্না 

নকুল, পেচক, মাজ্জার ও নাকের কাহনা 
নৃপতি প্রসেনজিৎ ও ধনবাণ্িত দ্থিজেব কাহিনী 


অস্টম তরঙ্গ (৩৪) 

নৃপাতি ইন্দ্রদত্তের কাঁহনা 

ক্ষ বরূপাক্ষের কাহিনা 

শনুঘ্ এবং তাহার দুষ্ঠভাষ্যার কণহনী 
নৃপতি শরসেন ও তাহার মাস্তববর্গের কাহিনী 
হারসংহের কাহিনাঁ 


রত্বপ্রভা লশ্বক 


প্রথম তরঙজ (৩৫) 
সত্ুশীল ও ররদ্বয়ের কাহনী 
বার নৃপতি বিক্রমতুঙ্গের কাহিনী 


পৃষ্ঠা 
১২৮ 
১২৯ 
১৩১ 
১৩২ 


১৩৬-১৪১ 
৯৩৬ 
৯৩৯ 
৯৪৫ 


১৪২-১৫৩ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৪৭ 
৯৫০ . 


৯৫৪্-১৬৭ 
৯৫৫ 
৯৬৬ 
৯৫৭ 


১৯৪৮-১৮৩ 
৯৬৬ 
৯৭৭ 
১৭৮ 
৯৭৯) 
১৮০ 


১৮৭-৯৯৬ 
৯৮৮ 
৯৯০, 
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শ্বিতীয় তরঙ্গ (৩৯) 
নপাঁত পয়াধপাত এবং গ্থেতহস্টা শেতরাশ্দির কাহনী 


% 


রী 
লক তক তি পু তক? 


তুতগয় তরঙ্গ (৩৭) 
[দশ দান্র কহ নে 
৮2০১ নো "ছি কাাহনা 
ভ.দাম। (ব কাত, 


উতুথ তরঙজ (5৮) 
নপাতি পিকমাদি 5) লং বাবাজ্গনার কহিন্ 
নপাতি পিশ্ারাদত। এবং নিশ্বাস তক ভিক্ষু ক হন 


পঞ্চম তরঙ্গ 1১৯) 
শক্ত ও বাক্মসিকনাার কাহশা 


ফখ্ঠতরঙ্গ (8০) 

তংপাদড়ের কাহিনী 

[বরুপশম্মার কাহনী 

বহাসর্শাল এলং ভিষ্ক তর্ণচন্জের কাহনাী 


ঈপ্তম তরঙ্গ (8১) 
আশা ক্নকথা। 


ভন্টম তরঙ্গ (€২) 

পারি, শাসেন। ত.হ র দুষ্টাভামা। এবং দুই পুরে ক হিনা 
লবম ভরঙ্গ 15৩) 

প্রপধর ও রজাধ্ক ভাতিন্্বয়ের কাহনা 

পজহ ংপোঁরুলে ভত রাজপ্লী কপণীতকর কাহিল? 


২০ ৯২৭১ 
১০ 
২ 


*০-িলি 
৯৩০ 


২১-২২ 
২5৫ 
২৪৬ 
২৪৭ 


₹৬৩-২৬ 
৫৩ 
₹$৬৭-২৬৯ 


১1) 


২২০-২৮৫ 
স্‌ 4৯ 
৭৮ 


কথাসারংসাগর 


“এই কথামত প্রাচীনকালে শিব এবং পাবতিশর প্রণয়রূপ মন্দার 
পররতের আলোড়নের ফলে হরমুখ সমনুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। 
ঘাহারা এই অমৃত কাঁহন? পান করে মহাদেবের শ্রসাদে তাহাদের 
সমস্ত বিঘনাশ হইয়া ভম্পষধা লাভ হয় এবং ভূতলে জখাবতা- 
বঙ্ছায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে |? 


ভংমকা 


এই খণ্ডে নরবাহনদত্ত জননঃ, চতুন্দণরিকা, মদনমণ্ডুকা ও রত্বপ্রভা, এই 
চাঁরাঁট লম্বকের ৪৫০০ শ্লোকের অনুবাদ মুদ্রিত হইল । পরবস্তরঁ তিনখণ্ডে 
অর্বাশন্ট একাদশ লম্বক, প্রায় ১৫,৬০০ শ্লোকের অনুবাদ থাঁকবে ॥ 
অনুবাদকাষা” সমাঞ্চ হইয়াছে-কেবলমান্র মৃদ্রণের অপেক্ষায় আছে । 


গৃণাঢ্য যে পৈশাচশ ভাষায় ব্‌হৎকথা রচনা করিয়াছিলেন নপাতি, 
সাতবাহনের তাহার সাহত পারচয় ছিল না। গৃণালোের শষাদ্বয় গুণদের 
ও নাঁদ্দদেবের সাহায্যে তিনি উহা পাঠ করিয়াছিলেন । কথাপাঁঠি লদ্বকে 
এই কাঁহনখ বার্ণত হইয়াছে । নূপাতি সাতবাহন সংস্কতে এই পুস্তক 
র.পান্তাঁরত করেন, প্রথম খণ্ডের ভ্‌মিকায় এই কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু 
অনুমান করা যায় যে তান তংকালের প্রচালত কোন প্রাপ্ত ভাষাই বাবহার 
করিম্াছিলেন, যাহা কাম্মীরাঁ কপিদ্বয় ক্ষেমেন্্ু ও সোমদেব তাঁহাদের বৃহৎ" 
কথানঞ্জর”" এবং “কথাসরংসাগর' রচনা করিবার সময় বাবহার কাঁরয়া- 
ছিলেন । 


সম্প্রতি সংস্কত কলেজ লাইব্রেরীতে অনংস'ধান করিয়া ১২৮৬ সালে, 
(১৮৭৯ খস্টাব্দ ) প্রায় শতবর্ষ পর্বে রচিত পাঁডিত উমেশচন্দ গ% 
কাবরত্ব কন্ত“ক অনুদিত কথাসারংসাগরের “পব্বাদ্ধি” প্রাপ্ত হইয়াছলাম | 
কাঁলকাতা ৮নং ডিক্সন লেনাস্থত নিউ স্কুলবুক প্রেস হইতে শ্রী বহারালাল 
চক্রবন্তাঁ দ্বারা উহা মুত হইয়াছিল । কাবরঞ& মহাশয় সংস্কত কলেজের 
পৃস্তকাধাক্ষ ছিলেন এবং 'তান স্বয়ং গ্রথারম্ভডে লাখয়াছেন, “বিক্ুমান গ্রত্থ 
মূল গ্রস্থের আঁবকল অনুবাদ নহে । দ্থানে স্থানে যে সকল অংশ নিতান্ত 
অশ্লীল ও নিরস বোধ হইয়াছে, এতাবং পারতাগ কারিয়া উপাধ্যানের 
সৌন্দয্া'রক্ষার জন্য যথাসাধ্য পারশ্রম ও যত কারয়াছি 1” এই পুদ্তকের 
“উত্তরাম্ধ”” মাদ্রিত হইয়াছিল বাঁলয়া মনে হয় না, কারণ সংস্রতকলেজ 
লাইব্রেরী এবং ন্যাশনাল লাইবেরাঁ, কোথাও ইহার সধ্ধান 'মালিল না। 

মুখখবন্ধে ডঃ সুন্শীতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহার রাষ্ট্রভাষা 
পারষদ-, পানা হইতে প্রকাশিত কথাসরৎসাগরের তিনখণ্ডে মদ্রত হিন্দি 
অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । পান্ডত কেদারনাথ শঙ্সা পারস্বত সম্পর্ণ 


[ ২৮) 


প্রথ্থ অনুবাদ কারবার পৃব্বেই মৃতামুখে পাঁতিত হন । তৎ কত্তক অন্দিত 
একাদশ লম্বক প্রথম দূইখণ্ডে ম্রুত হইয়াছে । এমন কি "তান প্রথম 
খণ্ডের মুদ্রণ দেখিয়া ধাইতে পারেন নাই | অবাশিঘ্ট অনুবাদ কাষ্য পশ্ডিত- 
দ্র জটাশঞ্কষর ঝা এবং প্রফলল্লচন্দ্র ওঝা সম্পন্ন করেন । 

কাশশ িশ্বাবদ্যালয়ের পুরাতক্ষ বভাগের প্রধান ডঃ বাসুদেব শরণ 
অণুবাল উহার একটি পাণ্ডিতাপূর্ণ ভূমকা াঁখয়া দিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি সংঘদাসগাঁণ কতুকি রচিত “বিসুৃদেবাহপ্ড” অথার্থ “বসুদেবের 
পণাটিন” নামক জৈন প্রারুত গ্রন্থের উল্লেখ কাঁরয়াছেন ! তাঁহার মতে এই 
পস্তক ব,হৎকথা রচিত হইবার একশত বৎসরের মধ্যেই এ গ্রন্থ অবলম্বন 
কাঁরয়া খণ্টীয় সপ্চশতাব্দীতে ১৭০০০ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল । উদয়নের 
গ্যাল আধ্ধকব্কি বংশের প্রাসদ্ধ বসুদেবকে গ্রন্থের নায়ক করা হইয়াছে । 
নরবাহনদত্ের দ্থান্‌ “ধাম্মল” অধিকার কাঁরয়াছেন । সত্যভামা ও রাঁক্ণশর 
ঝাহনীও এই গ্রণ্থে স্থান পাইয়াছে এবং ইহাতে কথোৎপাত্ত, জীবিকা, মুখ, 
প্রতিমথ ও শরাঁর ( উপসংহার ) এই কয়েকটি পাঁরচ্ছেদ আছে । এই গ্রম্থের 
নারক বসুদেব নরবাহনদত্তপিতা উদয়নের পদাক অনুসরণ কাঁরিয়া নানাদেশ 
ভ্রমণ কারবার সময় বহু বিবাহ কারিয়াছিলেন । 

জামাণ পণ্ডিত আলস ডোফ' এই জৈন গ্রন্থের বিস্তৃত পধ্যালোচনা 
কাঁরয়াছেন । 

ডঃ অগ্রবাল তাঁহার ভামঘকায় আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বাঁলয়াছেন তাহা 
অনুধাবনযোগ্য এবং তাহার সারাংশ নিদ্নে উদ্ধত হইল । 

খষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দ্যোতনস:র 'বরচিত “কুবলয়মালা” পুস্তকে 
বলা হইয়াছে “বৃহৎকথা সাক্ষাৎ সরস্বতী এবং গ্‌ণাঢা স্বয়ং রক্ষা । কাঁবজন 
ইহা পাঠ কারয়া 'শক্ষালাভ করেন 1 গৃপ্তকালের স্বর্ণযূগে বুধদ্বামী 
(15০10 'বৃণধস্বামী” শব্দ বাবহার করিয়াছেন ) কত্তক রচিত “বৃহৎ 
কথা শ্লোকসংগ্রহ” নামক সংস্কত গ্রন্থ "'লম্বকের” বদলে “সঞ্গে” িভন্ত 
করা হইয়াছে । হেমচন্ত্র "কাব্যানুশাসনের” টাকায় বালয়াছেন বৃহত্কথা 
“লম্বকে" বিভন্ক । "শালভাঁঞ্জকার" গ্রন্থকার এ শব্দ ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন। পণ্চম শতান্দীতে চন্দ্রগুঞ্ধ 'বক্রমাদিতোর কিছু পরে রচিত 
সুবন্ধুকত “বাসবদত্বা” পুস্তকেও "লম্বক” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । মূল 
পৈশাচী বহংকথায় লম্বক শব্দ বাবহার করা হইয়াছল দিনা অথবা সূবন্ধৃই 
প্রথমে এ শব্দ ব্যবহার করেন তাহা বলা কঠিন। “দশর্‌্প” রচয়িতা 
ধনঙ্জয় রামায়ণের সাহত বৃহত্কথার উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন ! ২৯ লম্বকে 


[ ২৯ ] 


রচিত “বসুদেবাহম্ড?"” গ্রন্থে “উপসংহার” নামে একাট অন্তিম পাীরচ্ছেদ 
ছিল যাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে । ডঃ অগ্রবাল মনে করেন বৃহৎকথারও 
উপসংহার "ছল যাহা সোমদেব বজ'ন কাঁরয়াছেন। কাশ্মীর রূপান্তরে 
বৃহতকথার এক বূহত অংশ বরন করা হইয়াছে এবং যাহা বহৎকথায় ?ছল না 
সেইরূপ একটি অংশ সংযোজত হইয়াছে । কাশ্মীরী লেখকাদিগের সম্মখে 
দই বৃহৎকথার “হাড় পঞ্জর” মান্র ছল 'কিন্তু “বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ” এবং 
“বসুদেবাহশ্ডির" রচাঁয়িতারা বৃহৎকথার এক জাঁবন্ত ও পূ্ণতর রূপের 
সাঁহত পারত 'ছলেন। 

ভামকার শেষে ডঃ অগ্রবাল বলিয়াছেন, “সমুদ্র যেরূপ সমস্ত রত্থের 
আকর সেরুপ মানবচারন্রের যতপ্রকার বৈচিন্ আছ সোমদেব নিজের গ্রন্থে 
তাহা বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 'বশেষতঃ, ম্ব্ৰীচারন্ত্র বন্লেষণে সোমদেব অদ্ভুত 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে কাণ্মীরে ম্ব্রীচারন্র হয়ত আঁধকতর 
সম্মানসূচক ছিল না এবং উহার হাঁনতা ও অমধ্যাদাযাস্ত উচ্ছৃত্খলতা মকলের 
সম্মুখে তুলিয়া ধারতে সোমদেব 'ট্বধা করেন নাই ।” 


চত্‌থ জম্বক 
নরবাহনদত্ত জনন 


মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্হনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের 
উৎপাঁত্ত হইয়াছিল এই সুধারস 'নাষন্ত কাহনীও তদ্রুপ 
হমালয় দ্াহতার প্রেমে আলোঁড়ত হইয়া পুরাকালে 
হরমুখ হইতে 'নর্গত হইয়াছিল । যাহারা এই অমৃত 
কাঁহনী পান করে, মহ্থাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল 'বঘু 
নাশ হইয়া এশ্বধ্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবভাবন্থায় 
তাহারা উচ্চ অমর পদ লাভ করে । 


প্রথম তর 


স্বীয় কর্ণের প্রবল আলোড়ন দ্বারা মূল পর্্ধত সমূহকে 'বিভন্তকরতঃ 
সীমন্তের ন্যায় সাফল্যের পন্হার সষ্টকর্তা বিঘুজিতের জয় হউক । 


ঃপর বংসরাজ উদয়ন কৌশাম্বীতে অফস্থানপূর্বকি একছন্রের তলে 
আনীত 'বাঁজত পাাঁথবী ভোগ কারতে লাগলেন । সখা নূপাঁতি যৌগন্ধ- 
রায়ণ ও রুমন্বতের উপর রাজ্যভার অর্পণ কাঁরয়া কেবলমান্ত বসম্তকের 
সাঁহত আনন্দ উপভোগ কাঁরতে লাগলেন । স্বয়ং বীণাবাদন কাঁরয়া মাহষণ 
বাসবদত্তা ও পদনাবতীর সাঁহত "তান সতত সঙ্গীতরস উপভোগ কারতে 
লাগলেন । মাহফীদিগের কন্ঠনিঃস্ত সুমধুর সঙ্গীত ঘখন বাঁণাঁনঃ্বনের 
সাঁহত 'মালিত হইত তখনই শুধু নৃপতির অঙ্গুলি সণ্চালনে ধবানর বৈষমা 
বোধগম্য হইত | হচম্ম্যোপাঁর স্বীয় কীণীর্তর ন্যায় ধবল জ্যোৎস্না যখন 
পাঁতিত হইত তখন তিনি শন্রদগের গর্ব যেরূপ গলাধঃকরণ কাঁরয়াছিলেন 
তদ্রপ প্রচুর আসব পান কারতেন । তান যখন উপাঁবন্ট থাকতেন তখন 
বারাঙ্গনাগণ গ্রর্ণপান্ধে কামদেবের রাজ্যাঁভিষেক বাঁরর ন্যায় রাগোজ্জহল 
রক্তবণণ মাঁদরা আনয়ন কাঁরত । যে সুপেয়, স্বচ্ছ, রন্তবর্ণ মদ্যে মাঁহষা- 
দশের মুখচ্ছায়া প্রাতিফলিত হইয়া নৃত্য কারত ?তাঁন তাহা দুই মাঁহষাঁর 
ভিতর বন্টন করিয়া দিতেন। তাঁহার চিন্তেও সেই প্রাতীবম্ব স্ফরত 
হইত । রাজ্জীদগের প্রেমরাগে রাঁজিত ক্লোধ ও ঈর্ধযাবাঁজত বাঁঁকম ভসংয্্ত 
আননে তাঁহার দাষ্ট সতত নিবদ্ধ থাকিয়াও যেন তৃপ্ত লাভ কাঁরত না। 
শ্বেতপদনপরত সরোবরে বালারুণের রন্তরাগের মত স্ফাটক 'নম্মিত 
সধ্ুপূর্ণ পান্ত সমুদয় পানস্হলে শোভা পাইত। “তান কখন কখন 
শিকারী দগের সাঁহত ধনূব্বাণ হস্তে পলাশ-শ্যাম কণ্দুক পাঁরধান কাঁরিয়া 
স্বীয় বর্ণের ন্যায় প্রভাবশিষ্ট 'হংশ্জন্তুপূর্ণ অরণ্য বিচরণ কারতেন । 
প্রবল রাঁবরশি্যিতে গাঢ় 'তাঁমর যেরুপ অপসারিত হয় 'তাঁনও পত্কাঁলঞ্চ 
বন্য বরাহকুল শর দ্বারা তদ্রুপ হত্যা করিতেন । কুর্সারগনীলর দিকে 
যখন "তানি ধাঁবত হইতেন তখন তাহারা নৃপাঁত কর্তৃক ইভঃপূর্তে বাজিত 
দণ্বালাঁদগের কটাক্ষের ন্যায় স্ভয়ে পলায়ন কারত । (১-১৩) 
যখন 'তাঁন মাঁহষ হত্যা কাঁরতেন তখন মনে হহত তাহাদের রস্তে 
র্জত দহাঁষ ঘেন উহাদের শঙ্গাঘাত হইতে বিমুস্ত হইয়া নতমন্তকে তাহাকে 


৩ 


৪ কথানারৎসাগর 


ধন্যবাদ ন্গাপন কারতেছে । যখন উন্মুন্ত মুখে তাহার বর্শথাতে গন 
কারতে কাঁরতে িংহদিগের প্রাণবায়ু নির্গত হইত তখন তান আনন্দানুভব 
কারতেন। সেই অরণ্যে পব্বতমধ্যবস্রশি গহনরে তিনি কুক্কুর প্রেরণ 
কাঁরতেন এবং উপত্যকায় জাল ব্যবহার কারতেন । তাঁহার শিকারের রীতি 
এই প্রকারই ছিল এবং "তান ম.গয়াতে স্বীয় আয়ুধের উপরই নিভ'র 
করিতেন । এই প্রকার গুথ সম্ভোগ কারয়া তিনি যখন রাজসভাক় 
উপাবস্ট ছিলেন তখন একদা নারদমুীন সূর্ধাবংশের প্রাত প্রাতিবশতঃ 
তথায় আগমন কারলেন । তাহার দেহ হইতে সূর্ধামন্ডলের ন্যায় প্রভা 
বিচ্ছারিত হইতেছিল। রাজা তাঁহার সম্মুখে বারংবার নত হইয়া 
অভার্থনা কাঁরলে তিনি তুষ্ট হইয়া তথায় ক্ষণকাল দন্ডায়মান থাকিয়া 
নৃপাতিকে বাললেন, “অল্প কথায় তোমাকে যাহা বালতোছ, হে রাজন, 
তাহা শ্রবণ কর। তোমার পূুব্বপুর্ষ পাণ্ডছু রাজারও তোমার ন্যায় 
দুই পদ্বশ ছিল । সেই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপাঁতির এক ভার্ধার নাম ছিল 
কুন্ত' এবং অপরাঁটর নাম মাদ্রী। সেই পাণ্ডু এই সাগরমেখলা পাঁথবা 
জয় কাঁরয়া অতান্ত সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল এবং মৃগয়াসন্ত বিধায় একদিন 
অরণ্যে গমন কারয়াছিল । তথায় ভার্ধার সাঁহত সূরতক্রীড়ারত মৃগর্প- 
ধারী িন্দম নামক মুনিকে শরাঘাত কারলে সে মৃগবেশ পাঁরত্যাগ কারয়া 
পান্ডুরাজা, যে শোকাঁন্বিত হইয়া কাম্ম্মক দরে 'নক্ষেপ কারয়াছিল, 
*বাসরুদ্ধ অবস্হায় তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, সম্ভোগাবস্হায় তুই 
যেমন আমাকে বধ কারয়াছিস্‌, রে আবিবেচক, তোরও সেইরূপ পত্র 
আলিঙ্গনাব্হায় মৃত্যু হইবে আঁভশাপ ভয়ে ভীত হইয়া পান্ডু স্ত্রী- 
সম্ভোগ পারত্যাগপূর্বক ভাষ্যদের সাঁহত শান্তপূর্ণ তপোবনে বাস 
কাঁরতে লাগিলেন (১৪-২৬ )। সেথায় অবস্হাতকালে একদা আভশাপ 
কর্তৃক তাঁড়ত হইয়া মান্রীর মিকট গমন কারলে তিনি পণ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 
সুতরাং তুম নীশ্চন্ত হইতে পার মূগয়াবাসন নৃপাতিদিগের পক্ষে একটা 
পাগলামী । জন্তুদিগকে যেমন বধ করা হয় সেইরূপ অনেক রাজা ম্ত্যু- 
মূখে পতিত হইয়াছেন । মৃগয়া কখনও শুভ ফলপ্রনূ হইতে পারে না। 
উহা অপক্ষ ধাল-জজ্ারত মাংসাপ্রয় ঘোরনাদী রাক্ষসীর ন্যায়, -বর্শফলক 
উহার তীক্ষু দন্তরাঁজ । সৃতরাং এ নিষ্ফল মগর়াবাসন পাঁরত্যাগ কর ॥ 
বনাহস্তী ও তাহার হননকারী, উহাদের উভয়েরই সমভাবে প্রাণসংশয় 
উপস্থিত হয়। তোমার ত সমাম্ধ হইবে। তোমার পর্্বপুর্ষদিগের 
সহত আমার বন্ধৃত্ব থাকায় তুম আমার প্রয়পাত্। এখন অবধান. 


প্রথম তরজ &ৈ 
কর, ক প্রকারে তোমার কন্দর্পসম পূত্ন লাভ হইবে । যখন মনাঁসজের 
দেহের পুনরুজ্জীবনের 'নিমিত্ব রাতি ভন্তিপর্র্বেক 'শবের তপস্যা কাঁরয়া- 
ছিলেন তখন তান তুষ্ট হইয়া তাহাকে গোপনে কয়েকাঁট কথা বাঁলয়া- 
ছিলেন, প্পুত্রার্থনী গৌরী একাংশে প্্থবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে 
অচ্না কাঁরয়া কামদেবকে জন্ম প্রদান কারবেন। সেই 'নামত্ত চন্ড 
মহাসেনের কন্যা বাসবদত্বারূপে দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পত্বী 
হইয়াছেন । শম্ভুকে আরাধনা কারয়া 'তাঁন মনাঁসজের অংশে এক পুত্র 
প্রসব কারবেন, যে সমস্ত 'বিদ্যাধরাঁদগের সম্রাট হইবে । রাজা নারদমূনিকে 
উপহারস্বরূপ পাঁথবী প্রদান কাঁরয়াছলেন--এই কথা বাঁলয়া খাঁষ নারদ 
তাহাকে পাঁথবী প্রত্যর্পণ করিয়া অন্তাহ্ত হইলেন । বাসবদত্তার হৃদয়ে 
পন্্রপ্রাপ্তর অভিলাষ অত্কুরিত হইয়াছল । নারদমীন প্রস্থান কাঁরলে 
বংনরাজ বাসবদত্তার সহিত সমস্ত দন এই চিন্তায় আতবাহত কারলেন 
€ ২৭-৩৭ )। 

_ পরদিবস নিত্যোদিত নামক প্রতশহার প্রধান, নৃপাতি যখন রাজসভায় 
অবস্থান করিতোছলেন তখন তথায় আগমন করিয়া তাহাকে বাঁলল, “দেব, 
এক দাঁরদ্র ব্রাহ্মণী দুইটি সন্তানসহ আপনার দর্শনাভিলাষা হইয়া দ্বারে 
অপেক্ষা করিতেছে । ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাদের তথায় প্রবেশের 
অনুমাত প্রদান করিলে সেই কুশা, পান্ডুর, ধূসরা আতসম্মানক্ষুণ্না, 'ছিন্ন- 
বসনপারাহতা র্রাহ্ষণী দুঃখ ও দৈন্যের প্রীতিমূর্ত স্বরূপ দুই সন্তানকে 
বক্ষে কাঁরয়া তথায় প্রবেশ কারল । নূপাঁতকে যথাবাধি প্রণামপর্্বক সে 
বলিল, “দেব, আম সম্বংশজাতা ব্রাহ্মণী রমনী, এই প্রকার দৈনাদশা প্রাপ্ত 
হইয়াছ। দভভাগ্যবশতঃ একই সময়ে এই যম্জ পত্রের জন্মদান কাঁরয়াছি, 
অনাহারে থাকায় ইহাদের শনামত্ত আমার ভ্ভনে দুগ্ধ নাই । সুতরাং দৈনা- 
দশায় পতিত হইয়া ?নতান্ত অসহায় অবস্থায় শরণার্থীদগের প্রাত দয়াশীল 
এবং তাহাদের রক্ষক নৃপাঁতর “নিকট শরণলাভের আশায় আগমন কাঁরয়াছি । 
এখন প্রভো, আমার ভাগ্যে কি হইবে আপাঁনই তাহা স্স্ছর করুন | এই 
কথা শ্রবণ করিয়া রাজা করুণাদ্রশচত্তে প্রতীহারকে বাললেন, “এই নারীকে 
মাহী বাসবদত্তার 'িকট লইয়া যাও। তখন সেই স্তীলোকটি নিজের 
সুকতিকে অগ্রে করিয়া সেই প্রতীহারের সহিত রাজ্ঞীর সমীপে উপদ্থিত 
হইল । রাজা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, প্রতীহারের মূখে এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া রাজ্ঞীর উহার উপর শ্রদ্ধা জন্মিল | মাঁহ্যাঁ খন দুইটি সন্তানসহ 
তাহাকে দোঁখলেন তখন মনে মনে চিন্তা কারলেন, শবধাতার কি অবিচার ! 


৬ কথাসারৎসাগর 


আম ' ধবভ্তগালিনী, আমাকে একটি পুত্রসন্তান প্রদান কাঁরতে 'তাঁন 
অনিচ্ছুক, 'কণ্তু এই দানা নারণর প্রাত স্নেহ প্রদশনি কারয়াছেন । আমার 
এখন পধপ্ত একটিও পুত সন্তান লাভ হয় নাই কিন্তু এই রমণীর দুইটি 
যমজ পুত্ধ আছে । (৩৭-৪৯ ) এই কথা চিন্তা কাঁরতে করিতে স্নানেচ্ছদকা 
রাজ পাঁরচারিকাদিগকে ব্রাহ্ষণীর গ্নানাদর বাবচ্ছা কারয়া দিতে আদেশ 
কারলেন। স্নান সমাপনান্তে পাঁরচ্ছদ পাঁরধান কাঁরয়া এবং উত্তম খাদ্য 
ভক্ষণ করিয়া এ ব্রাক্ষণীর অবস্থা বৃষ্টিসিক্তা উত্তপ্ত ধরণীর ন্যায় হইল । 
এইরূপে সে তৃপ্ত হইলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা বাক্যালাপ দারা পরীক্ষা কারবার 
নিমিত সুকৌশলে তাহাকে বাললেন, '্রাঙ্ধীণ, আমাকে কোনও আখ্যায়িকা 
বল্‌ন।' এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সে সম্মত হইয়া বক্ষামান কাহিনী বলিতে 
আরম্ভ কারল £-- 


দেবদন্তের কাহনী 


পুরাকালে জয়দত্ত নামক এক সামন্ত নরপাঁত ছিল এবং তাহার 
দেবদত্ত নামক এক পত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । পত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে 
সেই প্রাজ্ঞ নূপতি তাহার বিবাহেচ্ছ হইল। মনে মনে চিন্তা কাঁরল, 
'নূপাভাদগের সমাদ্ধ বারযোধিতের ন্যায় বলভোগ্যা। কিন্তু বাঁণকাঁদগ্ের 
সমৃদ্ধি সদ্বংশজাতা স্ত্রীলোকের ন্যায় আঁবচালত থাকে এবং অন্যগামী 
হয় না। সুতরাং আমার পুত্রের সাহত কোনও বাঁণককন্যার 'ববাহ 
পদব যাহাতে বহু আত্মীয়স্বজন দ্বারা পাঁরবোষ্টত হওয়া সত্বেও উহার 
1সংহাসন যেন বৈরীশুন্য থাকে! এইরূপ সংকল্প কাঁরয়া এ নৃপাঁতি 
পুত্রের সাহত পাটালপত্র নিবাসী বসুদত্ত নামক এক বাঁণকের কন্যার 
ববাহ দিতে মনম্থঃ কারিল। বর বহুদূরদেশে বাস করা সত্বেও বসদত্ত 
এইপ্রকার ভাল সম্বন্ধ দেখিয়া রাজপুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিধাহ 
প্রদান কারিল । ( &০-৫৯ )। 

জামাতাকে প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করাতে পিতার এম্বেের গৌবর 
আর তাহার নিকট থাকিল না। অতঃপর ভূপাঁতি জয়দত্ত ধনী বাঁণক 
কন্যার স্বামী, তাহার পনভ্রের সাহত স্‌খে বাস কারতে লাগল । একদিন 
কন্যার দশননেচ্ছু হইয়া বৈবাহকের প্রাসাদে আগমনপূর্বক তাহার কন্যাকে 
স্বায় গৃহে লইয়া গেল। অজ্পকাল পরেই জয়দত্তের সহসা মৃত্যু হইলে 
আত্মীয়স্বজনেরা তাহার রাজ্য আঁধকার কারিল। তাহাদের ভয়ে ভগত 


প্রথম তর ৭ 


হইয়া দেবদত্ের মাতা পৃদ্তরকে লইয়া নশাযোগে দেশামন্তরে গমন কারিল । 
অতঃপর শোকাভিভূতা মাতা বাঁলল, "পুত্র, পর্বদেশের প্রভু আমাদের 
সগ্রাটের 'ীনকট গমন কর। তান তোমার রাজ্য পুনরুদ্ধার কারিয়া 
দদবেন ১ মাতার িিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সে প্রত্যুত্তর কারল, 
“অনুচর 'বহণন হইয়া তথায় গমন কাঁরলে কে আমাকে সম্মান কারবে ? 
এই কথা শানয়া তাহার মাতা বাঁল্পল,--““বশরালয়ে গমনপর্ত্থক বিত্ত 
লাভ কাঁরয়া ত"বারা বহু অনুচর সংগ্রহপূব্বক সম্মাটের নিকট গমন কর।, 
মাতা কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া সে মন্থর গাঁতিতে আতিশয় 
লাজ্জত অবস্থায় সায়ংকালে মবশনরালয়ে আগমন করিল, কিন্তু 'শপিতৃশোকে 
রোরুদ্যমান এবং হতসর্্ব্ব অবস্থায় এই অসময়ে তথায় প্রবেশ করিতে 
লঙ্জা তাহাকে বাধা দল । সুতরাং সে ?ানকটবত্তাঁ একাঁট সম্রের প্রাঙ্গণে 
রজনী যাপন করিতে লাগল । সহসা সে দেখতে পাইল তাহার 
'বশুর।লয় হইতে একটি রমণী রঙ্জুহজ্তে নির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ সে 
তাহাকে স্বীয় ভার্ধযা বাঁলয়া 'চাঁনতে পারল, কারণ অলহকারাদিতে সাঙ্জত 
হওয়ায় তাহাকে মেঘ হইতে পাঁতিত সৌদামনীর ন্যায় দেখাইতোঁছিল । 
সে আঁতশয় দ:ঃখত হইল, কিন্তু রমণাঁটি তাহাকে দোঁখতে পাইয়াও 
রুশ এবং ধ্ঠলধসরিত হওয়ায় তাহাকে চিনিতে পারল না। “আপাঁন 
কে? রমণীটি এই প্রশ্ন কাঁরলে সে বাঁলল 'আ'ম একজন পাঁথক 1, 
( ৬০-৭৩ ) বাঁণককন্যা সন্ত্রে প্রবেশ করিলে রাজকুমার তাহাকে গোপনে 
অনুসরণ কাঁরল। তথায় সে একাঁটি পুরুষের 'দকে অগ্রসর হইলে সেই 
পুরুষাঁটিও তাহার ?দকে অগ্রসর হইয়া--'কেন এত বিলম্ব করিয়াছিস্‌ ৮ 
এই বাঁলয়া বারংবার তাহাকে পদাঘাত কাঁরতে লাগল । ইহাতে সেই 
দুষ্টার কামেচ্ছা ধদ্বগুণ বাঁদ্ধতি হইল এবং সে বহঃক্ষণ শনাবড় আঁলঙ্গনা- 
বদ্ধাবস্থায় তাহার সাঁহত অবস্থান কাঁরল, এতদ্দ্‌স্টে সেই বিজ্ঞ রাজপন্র 
মনে মনে চিন্তা কাঁরল, এখন আমার ক্রোধ প্রদর্শন করিবার সময় 
উপপাস্থত হয় নাই, কারণ আমার অন্যান্য অনেক কার্য হজ্তে আছে । যে 
আস শত্রুদের 'বরুদ্ধে ব্যবহার করব তাহা আমার পতী ও আমার আঁনন্টকারণ 
পদরুষ, এই দুই ঘূণ্যদের প্রাতি ব্যবহার কারব কেন? এই ব্যাভিচারিণীর 
বিরুদ্ধে কলহ কারবার মত আমার কি আছে? ইহা ঈর্ষাপরায়ণ দৈবের 
কারণ, 'বপদের উপর 'বপদে পাঁতিত কাঁরয়া আমার চিত্তের হ্ৈর্যা পরীক্ষা 
কারবার ব্লীড়া কৌশল দেখাইতেছে। আমাপেক্ষা নীচ বংশোদ্ভবার 
সাহুত 'ববাহই ইহার কারণ, ঘী নারীটির কোন দোষ নাই । কোন: বায়সী 


৮ কথার্সারংসাগর 


স্বীয় বায়সকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কোকিলের সঙ্গসুখ সম্ভোগ কাঁরতে 
ইচ্ছা করে? এই প্রকার চিন্তা কারয়া সে তাহার পতীকে উহার উপপাঁতর 
সহিত অবস্থান করিতে দিল। প্রবল বিজয়েচ্ছা হৃদয়ে পোষণকারা 
বীরের নিকট তৃণবৎ মূল্যহীনা নারীর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? 
উপপাতিকে দ'ঢ আলিঙ্গনাবদ্ধ করার সময় তাহার কর্ণ হইতে বহুমল্য 
রত্বাদখচিত একটি কর্ণাভরণ ভূতলে পাঁতিত হইল । সে ইহা লক্ষ্য 
করিল না এবং সম্ভোগান্তে উপপাতর গনকট হইতে বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া 
ঘে প্রকার ত্বারংগঁতিতে গৃহ হইতে নিক্কান্ত হইয়াছল পহনরায় সেই 
প্রকার ত্বড়ংগাততে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন কারল এবং তাহার উপপাঁতও 
অনান্র ফোথাও গমন কারল। সৈই অলক্ষারট রাজকুমারের দ্াঁন্টপথে 
পাঁতিত হইতেই সে উহা গ্রহণ কাঁরল। মনে হইল যেন নানাপ্রকার 
রত্বের প্রভায় তাহার হতাশাকে দীপ্ধ করিয়া নম্ট-সম্পাত্ব উদ্ধার কারিতে 
সাহায্য কারবার নিমিত্ত উহা তাহার হস্তে আলোকবীার্তকার ন্যায় আগমন 
কারয়াছে। অলংকারাঁট যে বহুমূল্য ইহা তাহার বোধগমা হইল এবং 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়া সে কান্যকুব্জে গমন কাঁরল। শত- 
সহস্র ম্বর্ণমুদ্রার পারবর্তে উহা বদ্ধক রাখিয়া সে অশ্ব এবং হস্তগ প্রভাত 
ক্লয় করিয়া সম্রাট সমীপে উপদ্থিত হইল । সম্াটপ্রদত্ত সেনাদলের সাহায্যে 
সে যৃদ্ধে শত্রাদগকে বধ কাঁরয়া পিতৃরাজ্য পুনর্দ্ধার করিলে মাতা 
তাহাকে সাফল্যের 'নামত্ত প্রশংসাবাদ কাঁরল । (৭৪-৮৮ ) তখন বন্ধকা 
অলংকারাট মুদ্তর কাঁরয়া অশংাঁকত গুপ্তরহস্য প্রকাশের 'নামত্ত উহা তাহার 
*বশুরের নিকট প্রেরণ কাঁরলে কন্যার কর্ণাভরণ দোৌঁখয়া এবং এই প্রকারে 
তাহার হস্তগত হওয়ায় সে কন্যাকে উহা দেখাইল। আপন সতীত্বের 
নায় বহুপূ্ত্বে স্থালত উহা সে উদ্ভ্রান্তচিত্তে দর্শন করিল এবং তাহার 
চ্বামী উহা প্রেরণ কাঁরয়াছেন জ্ঞাত হইয়া প্বকথা তাহার *মরণপথে 
উঁদত হইল ।--“অজানিত পাঁথক যখন সন্রে দণ্ডায়মান ছিল তখন এই 
অলংকারটটিই কর্ণ হইতে সন্ত্রে পাঁতত হইয়াছল। সেই পাঁথকই 
নিশ্চয় আমার স্বামী, আমার সতীত্ব পরীক্ষা কারবার "নামত্ত তথায় 
আগ্মমন কাঁরয়াছিলেন এবং উহা কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। আম তাঁহাকে 
চানিতে পাঁর নাই ।' এই চিন্তারাশি বণিককন্যার মনে ডীদত হওয়ায়, 
তাহার দংশ্চারত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পাঁড়য়াছে দেখিয়া দুঃখে তাহার 
হদয় মাথঘত হইল । তখন কন্যার সমস্ত রহসোর কথা জ্ঞাত আছে এমন 
একাঁট পাঁরচারকাকে জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরয়া সুকৌশলে সে সমন্ত তথ্য অবগত 


প্রথম তর ৯ 


হইয়া কন্যার নিামত্ত শোক পাঁরত্যাগ কারল। সেই রাজপুত্রও হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার কারয়া স্বীয় বীর্যাবলে সম্রাটপুত্রীকে বিবাহ করিয়া পরম শ্রেষ্ঠ 
সৌভাগ্য লাভ কারল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাপকার্ধা সম্পাদন কাঁরতে স্ত্রীলোকের 
চিত্ত হীরকের ন্যায় সুকঠিন কিন্তু হদয়ে ভীতর উৎপাদন হইলে 
উহা পুণ্পের ন্যায় সুকোমল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাঁতিপয় জদবংশজাতা 
নারী আছে যাহাদের সদ্গুণাবলী স্বচ্ছ 'বশগ্ধতায় পথবীর মুস্তাভরণের 
ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রাজাদগের সৌভাগ্য সতত নৃতাশনলা চপলা 
হরিণীর ন্যায়। কন্তু আমার কাহনীতে যেরূপ বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ 
ব্যান্তরা কি প্রকারে উহা দৃঢ়তার রজ্জু দারা বদ্ধ কাঁরতে হয় তাহা জ্ঞাত 
আছে । সুতরাং যাহারা সৌভাগ্যলাভের ইচ্ছা করে তাহারা গবপদে পাঁতিত 
হইলেও সততা পরিত্যাগ কারবে না। আমার বর্তমান অবন্থা এই নীতির 
দষ্টান্ত। 'বপদে পাঁতিত হওয়া সত্বেও আমি আমার ধর্ম বিসজ'ন করি 
নাই এবং তাহার ফলে, হে রাজ্ঞি, আঁম আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য 
অর্জন কাঁরয়াছ । 

ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার তাহার প্রাত 
শ্রদ্ধা জন্মিল এবং সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগিল, 'এই 
ররাহ্মণী নিশ্চয়ই সদবংশজাতা হইবে । যে প্রকারে সে পরোক্ষে নিজের 
সততার উল্লেখ কারয়াছে এবং যে প্রকার প্রতায়পূর্ণ ভাষা বাবহার করিয়াছ্ছে 
তাহাতে মনে হয় যে উচ্চবংশে ইহার জন্ম । এই 'নামত্তই সে নপাঁতির 
ধন্মমাধকরণে প্রবেশ করিবার সময় উত্তম কৌশল অবলম্বন কাঁরিয়াছিল 1, 
এইরুপ চিন্তা কাঁরয়া রাজ্া ব্রাহ্মণীকে "জিজ্ঞাসা কারিল, “তুম কাহার পত্বী ? 
অর্থাং তোমার জীবনের ইতিহাস আমাকে বল, আঁম শ্রবণ কাঁরতে আগ্র- 
হান্বিত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ব্রাহ্ণী পুনরায় বলিতে লাগল £ 

-( ৮৯-১০% ) 


1পঙ্গালকার কাঁহনী 


রাজি, লক্ষী ও সরস্বতীর আবাসচ্ছল মালবদেশে আঁখ্নদত্ত নামক এক 
বাক্মণ বাস কারতেন। "তিনি স্বেচ্ছায় প্রার্থীদিগকে সমস্ত বিত্ত প্রদান 
কাঁররা দার্রয বরণ কাঁরয়াছিলেন । কালক্রমে 'তান জের মতই দুইটি 
পদুন্ন লাভ কাঁরলেন। জোম্ঠাটর নাম ছল শখকরদত্ত এবং কাঁনষ্ঠের 


১০ কথাসরিংসাগর 


শান্তিকর | হে মাহয়সি, এই দুইজনের মধ বাল্যাবন্থাতেই 'বদ্যালাভের 
আকাম্ক্ায় শাণ্তিকর অকস্মাং পিতৃগৃহ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কোনও অজ্ঞাত 
স্থানে প্রস্থান করিল এবং অনা পত্র, তাহার জোম্ঠভ্রাতা, কেবলমারু খু 
সম্পাদনার্থে বিদ্ত আহরণকারী যজ্ঞদত্তের কন্যা আমাকে বিবাহ কারিল। 
কালক্রমে আমার স্বামীর জনক, হার নাম আগ্নদত্ত, তান বার্্ধক্যে 
পরলোক গমন কাঁরলে তাঁহার পত্বীও সহমতা হইলেন । অন্তঃসত্বাবস্থায় 
গবামণশ আমাকে পারতাগ করিয়া তীর্ঘদর্শন কারিতে বাঁহর্গমন করিলেন 
এবং পিতৃ-মাত বিয়োগে আতিশয় শোকার্ত হইয়া দেবী সর্বতী কর্তকি 
শোধিত আঁখ্নতে দেহ বিসজন দিলেন । তাঁহার সঙ্গীরা তীর্থযান্তরা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সংবাদ প্রদান কারলে আঁম গর্ভবতাঁ থাকায় আত্মীয়- 
স্বজনেরা আমাকে সহম.্‌তা হইতে দিলেন না। আমার শোক তখন তরুণ 
থাকতেই সহসা দসযরা আমাদিগকে আক্রমণকরতঃ আমাদের গৃহ হইতে 
নৃপাঁতর দান সহ সমন্ত সম্পাত্ত লুন্ঠন কারল। তৎক্ষণাৎ ?তনজন ব্রান্ধণীর 
সাহত সতীত্বনাশের ভয়ে অল্প কয়েকটি বস্ত্র সম্বল কাঁরয়া তথা হইতে 
পলায়ন কারিলাম । তখন সমন্ত রাজা 'বধন্তভ হইতোছল এবং তাহাদের 
সাহত বহু দ্‌রদেশে গমনকরতঃ নানাপ্রকার হঈনকার্য দ্বারা জর্সীবকা 
উপাজ্জঁন কাঁরয়া তথায় মাসাবাধ অবস্হান কাঁরয়াছলাম । লোকমুখে 
--বিৎসরাজ 'নিরাশ্রয়ের আশ্রয়” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া কেবলমান্র আমার 
ধর্মকে পথের সম্বল কাঁরয়া এ ব্রাঙ্মণীর সহ এই রাজ্যে আগমন কাঁরয়াই 
যমজ সন্তান প্রসব কাঁরয়াছি। অতএব যাঁদও নাট ব্রাহ্মণণর নিকট হইতে 
[মনরজনো চিত বাবহার পাইয়াছি তথাঁপ আরম বিরহ, শনর্বাসন ও দাঁরল্রা 
যন্ত্রণা ভোগ কাঁরয়াছি এবং তদুপাঁর এখন আবার এই যমজেরা জন্মগ্রহণ 
কারল। হায়! বাঁধ আমার নামত বিপদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখি- 
মাছেন। সুতরাং এই সম্তানদের প্রাতপালন কারবার কোনও উপায় নাই 
দেখিয়া আম স্নীলোকের ভূষণ লক্জাপারত্যাগকরতঃ নপাতির ধর্মাধ- 
করণে প্রবেশ কাঁরয়া তাঁহার নিকট আবেদন কাঁরয়াছি । শিশুদিগের কম্টের 
দৃশ্য কে সহ্য কারতে সমর্থ 2 নূপাঁতি কর্তক আঁদম্ট হইয়া আপনার ন্যায় 
সম্ভ্রান্ত মহায়সীর নিকট উপাঁস্থত হওয়ামান্র আমার দুরদস্ট ষেন আপনার 
দার হইতে পশ্চাদগমন কাঁরয়াছে । ইহাই আমার ইতিহাস । 'শিশুকাল 
হইতেই যজ্ঞধূমে আমার চক্ষ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করাতে আমার নাম দেওয়া 
হইয়াছে “পঙ্গালকা' । (১০৬-১২২ ) আমার দেবর শান্তকর বিদেশে 
বাস করিতেছে । শকন্তু সেষে কোন্‌ স্থান তাহা এখন পর্যন্তও আমি 
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আ'বক্কার কাঁরতে সমর্থ হই নাই । ব্রাহ্মণ তাহার ইতিহাস এইর্‌পে শববৃত 
কাঁরলে রাজ্ঞী সম্ধান্ত করিলেন যে সে নিশ্চয়ই উচ্চবংশজাতা এবং 
কিছুক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া এই প্রকার স্লেহপূর্ণ বাক্যে তাহাকে বাললেন, 
শান্তিকর নামক 'বিদেশাগত এক ব্রাহ্মণ আমাদের পারিবারিক পুরোহত 
রুপে বাস কাঁরতেছে । সে নিশ্চয়ই তোমার দেবর । সমুৎসুক ব্রাক্ষণীকে 
এই কথা বাঁলয়া রাজ্ঞী সেই রজনী আঁতিবাহত হইতে দিলেন এবং পরাঁদন 
প্রাতঃকালে শান্তিকরকে আনয়নকরতঃ তাহার বংশপরিচয় জানিতে চাঁহ- 
লেন। তাহার বংশপারচয় জ্ঞাত হইয়া দুইটি কাহিনী হুবহু িলিয়া 
গিয়াছে দৌঁখয়া তাহাকে সেই ব্রাঙ্মণীকে দেখাইয়া বাললেন, “এই যে তোমার 
'ভ্রাতার পত্বী।, তাহারা পরস্পরকে চানিতে পারল এবং আত্মীয়াদগের 
মৃত্যুংবাদ শ্রবণ কারয়া তাহার ভ্রাতৃপত্বী সেই ব্রাহ্ধণীকে সে স্বগৃহে লইয়া 
গেল। তথায় সে স্বভাবতঃই স্বীয় তা, মাতা ও ভ্রাতার মতত্যুসংবাদ 
শ্রবণে আঁতশয় শোকাকুল হইল এবং দুই যমজ পুত্র সহ আগত ব্রাহ্মণীকে 
অনেক আশ্বাস প্রদান করিল । রাজ্ঞী বাসবদত্তা 'নর্দেশ প্রদান কাঁরলেন যে 
এ দুই পত্র তাঁহার ভাবষ্যৎ পত্রের রাজপুরোহত হইবে । তানি জোন্ঠ 
প্দত্রের শাঁণ্তসোম এবং কনিষ্ঠের বৈশ্বানর নাম রাখিয়া উহাদিগকে অনেক 
বিত্ত প্রদান করলেন । এই পাঁথবীর মন্ব্যেরা অন্ধের ন্যায় নিজেদের পর্ব 
জন্মের কর্ম্ম দ্বারা পাঁরচালত হইয়া উপয্দক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, 'নজেদের 
পুরস্কার অস্ত মান্ত । বিত্ত লাভ কারয়া সেই দুইটি সম্তান ও তাহাদের 
মাতা শান্তিকরের সাঁহত একত্রে অবস্থান কারতে লাগল । (১২৩-১৩৩ ) 

অতঃপর এই প্রকারে দিবস অতিবাহত হইতে থাকলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা 
একদা তাঁহার প্রাসাদ হইতে নিরীক্ষণ কাঁরলেন যে কুম্ভকারজাতীয়া একটি 
রমণী মাঁলকাঁদ সহ পণ্পুন্রের সমাভব্যাহারে আগমন কারিতেছে । তাহাকে 
দেখিয়া পার্্বাস্থতা 'পিঙ্গলিকাকে 'তাঁন বাঁললেন, “সাঁখ, অবলোকন কর, 
এ নারী পণ্চপুত্রের জননী হইয়া কত পণ্য অজণন করিয়াছে, আমার এ 
পর্যন্ত একাঁট পূুত্রও হয় নাই সুতরাং আম কোনরূপ পুণ্য অন করিতে 
সমর্থ হই নাই ।, 

তখন পিঙ্গীলকা বাঁলল, 'রাজ্জ্ি, এই পূুত্রনিচয় পূর্বজন্মে বহু পাপ 
কারয়াছিল বলিয়া সেই কার্যযাবলীর ফলভোগ করিবার নিমত্ত দরিদ্রের গৃহে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিল্তু আপনার যে পুত্রের জন্ম হইবে সে পূর্বজন্মে 
নিশ্চয়ই অনেক সংকার্ কাঁরয়াছল । আপাঁন অধীর হইবেন না। আপনার 
নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুন্রলাভ হইবে । পিপঙ্গলকা এইরূপ বলা সক্তেও পতত্র- 


১২ কথাসারতনাগর 


লাভাতুরা বাসবদত্তা অতান্ত মানাঁসক উদ্বেগে রহিল ৷ সেই সময় বৎসরাজ 
তথায় আগমন করিয়া গহিষীর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন 
'রাঁজ্ঞ, নারদমূদীন বালয়াছেন যে শিবাচ্চনা করিয়া তোমার পু্লাভ 
হইবে । সূতরাং আমাদিগকে সেই বরদাতার 'নরম্তর উপাসনা কাঁরতে 
হইবে । এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজ্জ্রী তৎক্ষণাৎ একটি ব্রত গ্রহণ করিলে, 
রাজা, মাঁশ্মগণ এবং সমস্ত রাজ্য শিবাচ্চনার ব্রত গ্রহণ কাঁরল । রাজদস্পতী 
রান উপবাস করিলে হর তুষ্ট হইয়া স্বয়ং আগমনকরতঃ স্বশ্নে তাঁহা- 
দদগকে আদেশ করিলেন, ডীখত হও, কন্দপের অংশে তোমাদের যে গনুত্ত 
হইবে সে আমার প্রসাদে সমস্ত 'বদ্যাধরাদগের রাজচক্রবর্তী হইবে ।, 
চদ্দ্রমৌলি এই কথা বাঁলয়া অন্তাহ্ত হইলে রাজদম্পতণ জাগ্রত হইয়া 
তাহাদের বরলাভ হইয়াছে এবং তাহাদের মনোরথ 'সদ্ধ হইয়াছে মনে কাঁরিয়া 
আনন্দাগলুত হইলেন । প্রাতঃকালে গান্রোথানকরতঃ নুপাঁতি ও রাজ্ঞী 
তাহাদের অমৃতোপম স্বগনবৃত্তাপ্ত দ্বারা প্রজাবর্গের সম্তুষ্টিবিধান কাঁরয়া 
স্বজন ও পারিচারকদের সাঁহত উপবাসব্রত ভঙ্গ করিলেন । কিয়াণ্দবসান্তে 
জটাধারী এক ব্যাস্ত স্বপ্নে বাসবদত্তাকে একটি ফল প্রদান কাঁরলে রাত্জী 
সেই সুপ্পন্ট স্বখ্নের কথা বংসরাজের 'নিকট বললে মন্ত্রীরা তাহাকে 
আভননাম্দত করিল। দেব চন্দ্রমৌলি পত্বীকে ফলরুপে পত্র দান 
কারয়াছেন চিন্তা করিয়া মনোরথ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে বাঁলয়া রাজা মনে 
কারলেন । (১৩৪-১৪৮ ) 


ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট 'বিরচিত 
কথাসাঁরৎসাগরের নরবাহনদত্ত জনন 
লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 


শ্লোক সংখা--১৪৮ 
ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--৩০৪১ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 
নরবাহনদন্ত জনন 


অহ্পকাল পরেই বংসরাজের নয়নে আনন্দপ্রদানকরতঃ মনাসজের 
অবতারস্বরূপ সন্তানসম্ভাবনায় বাসবদত্তা গর্ভবতী হইল । ঘূর্ণমান 
চক্ষৃদ্বারা শোভিত তাহার পাশ্ডুর আনন দ্ধ পাইতে লাগল, মনে 
হইত যেন চন্দ্রদেব কামদেবের জনীয়ন্রশকে দোৌখতে আঁসয়াছেন । উপাঁবণ্টা 
বাসবদত্তার প্রাতম্যার্ত রত্বপালত্কের দুই পাশ্বে প্রাতফাঁলত হইলে বোধ 
হইত যেন রাত ও প্রীত দুই ভার্ধযা স্বামীর প্রাত অনুরাগবশতঃ তথায় 
আগমন করিয়াছে । বাসবদত্তার গভস্থ 'বদ্যাধরাঁদগের ভাবষ্য ন-পাঁতর 
প্রত শ্রদ্ধাবশতঃ নিখিল 'বিদ্যারাজ যেন তাহার সেবারতা পাঁরচাঁরকাদের 
মধ্যে মার্তগ্রহণ করিয়া আগমন কাঁরয়াছল । অজাতপযুত্রের আভিষেক- 
বারপূর্ণ কুম্ডের ন্যায় তাহার ম্তনপ্বয়ের অগ্রভাগ অপহ্ট মুকুলের মত 
শ্যামশোভা ধারণ কাঁরয়াছিল । দ্বচ্ছ, উদ্জবল ও দয্যাতমান রত্বখাঁচত 
আরামপ্রদ পধণৎক প্রাসাদের মধাস্থলে স্থাপিত 'ছিল। বাসবদত্তা তপুপাঁর 
শায়ত হইলে বোধ হইত যেন তাহার অনাগত পার কর্তৃক বিজিত 
হইবার ভয়ে ভীত হইয়া কম্পমান বাঁররাশ তাহাকে অচ্গনা কারতেছে । 
রথমধ্যস্থ রত্বরাজতে প্রাতফালত তাহার প্রাতাবম্ঘ দোখয়া মনে হইত 
যেন শ্রদ্ধা নিবেদন কারবার 'নাঁমত্ত বিদ্যাধরগণের ভাগ্যলক্ষযী স্বর্গে 
আগমন কাঁরয়াছেন। শ্রেছ্ঠ যাদুকরগণের মন্ত্রাসাদ্ধর বৃত্তান্ত কথাপ্রসঙ্গে 
শ্রবণ কারবার 'নামত্ত সে আগ্রহাম্বত হইল । স্বপেদ্ যখন সে উধর্বাকাশে 
গমন করিত তখন 'বদ্যাধরীগণ সুমধুর সঙ্গীতে তাহার মনোরঞ্জন করিত । 
(১-১০ ) জাগারত হইয়া আকাশে িচরণকরতঃ 'নম্নাস্থত ধরণীর শোভা 
নরীক্ষণ কাঁরতে ইচ্ছা হইত । যৌগন্ধরায়ণ যন্ম, মন্ন, ইন্দ্রজাল ইত্যাদর 
দ্বারা তাহার বাসনাপুর্ণ কাঁরত ! এইরপে গগনে উজ্ডীন হইয়া বিচরণ 
কারবার কালে সে পৌরনারীবন্দের উদ্ধের্ব উাক্ষপ্ত নয়নে আশ্চষ 
অনুভূতি উৎপাদন কারত । একদা প্রানাদে অবাস্থাতকালে বিদ্যাধরাঁদগের 
চমকপ্রদ কাহনণ শ্রবণ কাঁরতে ইচ্ছুক হইলে রাজ্ৰী কত্র্ক অনুরুদ্ধ 
হইয়া যৌগন্ধরায়ণ এই কাহনীটি 'িবৃত কাঁরল এবং উপাম্থত সকলেই 
তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল ৷ 


৯৩ 


১৪ কথাসরিংসাশর 


জীমৃতবাহনের কাহিনী 

আঁম্বকাদেবীযর় জনক হিমবৎ নামক মহদর্গাঁর আছেন । তিনি শুধু 
পন্বতদিগের মধোই সবশ্রেক্ধ নহেন কিন্তু গৌরাঁপাঁতরও গুরু ছিলেন । 
সেই শহাচল বিদ্যাধরদগের আবাসস্থল এবং তথায় তাহাদের ভপাঁতি 
জমূতকেতু বাস কাঁরতেন। তাহার গহে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটি 
কঙ্পতয় অর্থং মনোরথ পূরণকারীরূপে বিখ্যাত বৃক্ষ ছিল। একদা 
নপাঁত জামৃতকেতু সেই 'দব্য কঙ্পতরুর নকট উপস্থিত হইয়া সানুনয় 
[নবেদন করিলেন--আপনার নিকট হইতে আমরা সতত ইচ্ছানুর্প বস্তু 
লাভ কাঁরয়া থাঁক ; হে দেব, আম অপদত্রক ; আমাকে একটি সর্বগুণাম্বিত 
ধার্মক পুত্র প্রদান করুন| তখন কল্পপপ্রুম বাঁললেন, “তোমার একটি 
জাঁতস্মর দানকীর সর্বভূতহিতেরত পত্রলাভ হইবে । (১১-২১) এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা হণ্টচিত্তে বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া মাহীর নিকট 
এই বার্তা 'নিবেদনকরতঃ তাহাকেও আনন্দ প্রদান কাঁরলেন। আঁচরে 
তাহার পুন্ত লাভ হইলে 'পতা তাহার নাম দিলেন “জীমূতবাহন” । সৎ- 
প্ররাতিযুন্ত জীমৃতবাহন 'দনে দিনে বাঁদ্ধ প্রাপ্ত হইতে লাগলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে সর্বজীবের প্রাতি অনুকষ্পাও বার্ধত হইতে 
লাগিল। কালক্রমে যৌবরাজে আভধিন্ত হইলে সর্বভূতে দয়াশীল 
জীগৃতবাহন তাঁহার পাঁরচধায় তুষ্ট 'পতাকে গেপনে বাঁললেন,_শপতঃ 
আম জ্ঞাত আছ যে এই জগতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, মহব্ান্তর অমল 
যশঃই মাত্র কম্পান্ত স্থায়ী হয়। পরোপকার সাধনপরেককি যদ তাহা 
লভা হয় তবে মহদাশয়াদগের 'নকট প্রাণাপেক্ষাও আর কোন্‌ বস্তু প্রিয়তর 
হইতে পারে? সম্পদ পরোপকারে ব্যস্ত না হইলে উহা সৌদামিনীর 
ন্যায় স্ব্পকাল চক্ষুর পীড়া উৎপন্নকরতঃ লয় প্রাপ্ত হইয়া কোথাও না 
কোথাও প্রস্থান করে । সুতরাং আমাদের এই কামদকজ্পবৃক্ষ যাঁদ পরার্থে 
নিয়োজিত হয় তবে আমরা তাহার ফল উপভোগ করিব। আমাকে 
এখন এই প্রকার কার্যা সাধন করিতে হইবে যাহাতে ইহার সম্পদে অভাব- 
গ্রস্ত আঁখলজনের দারিদ্র মোচন হয়।' সে পিতার নিকট এই প্রকার 
দিনবেদন কাঁরল এবং তাহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া কঞ্পন্দুমের নিকট আগত 
৷ হইয়া বালিল,_'হে দেব; তুমি সতত আমাদের মনোবাঞ্া পূরণ করিয়া 
থাক । হে সখা, অদা আমার একাঁট আঁভিলাষ পূর্ণ কর। এই আঁথল 
'শ্পাথবাঁর দাবিদা মোচন কর। : তোমার জয় হউক । ধিক্তপ্রাথ্থী জন- 
সমূহকে বিত্ত প্রদান কর। (২২-৩৩) এই প্রকারে আত্মস্বার্থতাগী 


দ্বতীয় তরঙ্গ ১৫ 


জীমৃতবাহন কর্তক অনুরদ্ধ হইয়া কম্পবক্ষ পাঁথবীর উপর কনকব্‌ম্টি 
কারলে জনসমৃহ আহনাদিত হইল । মহান জীমতবাহন ব্যতীত আর 
কোন দয়াশীল বোঁধসন্ব ক্প্রুম হইতে প্রাপ্ত ধনরাজ অর্থাণদগের ভিতর 
এই প্রকারে বিতরণ কাঁরতে সমর্থ হয় ১ 'দাশ্বাদকের জনসমূহ জীমৃত- 
বাহনের প্রাত অনুরস্ত হইল এবং তাঁহার 'িম্কলতক যশঃ আরও বার্ধত 
হইল। | 

পুত্রের গৌরবে জীমৃতকেতুর সিংহাসন দৃঢ়ভাবে সংপ্রাতষ্ঠিত হইয়াছে 
দোঁখয়া তাঁহার আত্মীয়দ্বজনগণ নর্ধযাপরবশ তাঁহার 'বর্দ্ধাচরণ কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হইল । দানশীল উত্তম কল্পদ্রুম সূরাক্ষত স্থানে না থাকায় তাহারা 
মনে কারল যে উহাজয় করা সহজ হইবে । তাহারা সমবেত হইয়া 
যুদ্ধ কাঁরতে প্রস্তুত হইলে "নিঃস্বার্থ জীমতবাহন 'পতাকে বাঁললেন, 
“আমাদের দেহ জলবূদ্বুদের মত। যে সম্পদ বাতাহত প্রদীপের ন্যায় 
চপল তাহার "ক প্রয়োজন আছে? অন্যকে হত্যা করয়া কোন মনীষী 
'বিভ্তলাভের প্রয়াসী হয় 2 অতএব হে তাত, স্বজনাঁদগের বিরুদ্ধে যুণ্ধে 
লিপ্ত হওয়া উচিত হইবে না। রাজ্য পারত্যাগ্পূরবকি কোনও অরণ্যে 
প্রস্থান কারব। এই হতভাগারা বাঁচিয়া থাকুক ; স্ববংশীয়দিগকে নিধন 
কারব না (৩৪-৪২)। জীমতবাহন এই কথা বিলে তাহার "তা 
জীমৃতকেতু একটি সংকল্প কাঁরয়া তাঁহাকে বলিলেন, “বৎস, আঁমও তোমার 
সাঁহত যাইব । তোমার বয়স অল্প, তথাঁপ তুমি অনুকম্পাবশতঃ তোমার 
রাজত্ব তৃণবৎ পাঁরত্যাগ কীরতেছ । আম ত বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর 
রাজস্ব কারবার দি কোনও স্পৃহা থাকতে পারে ? তিনি এই প্রকার বাক্য 
দ্বারা জীমতবাহনের প্রস্তাব অনুমোদন কারলে জীমূতবাহন পিতা ও দপতৃ- 
ভাষ্যার সাঁহত মলয়পর্বতে গমন করিলে তথায় সে চন্দন তরুরাজির 
অন্তরালে অবাস্থত 'িম্ধগণ কতৃক অধাীষত এক তপোবনে অবস্থানকরতঃ 
পিতৃপিচর্্যায় শনাক্ত রাহল। 'িদ্ধদিগ্ের প্রধান ভূপাঁত বিাবসূর 
মিত্রাবস্‌ নামক "নিঃস্বার্থ পুত্রের সাঁহত তিনি মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইলেন । 
একদা সর্বজ্ঞ জীমৃতবাহনের একটি 'িজনস্থানে মিন্রাবসূর কুমারী ভগিনী, 
তাহার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সাহত সাক্ষাৎ হইলে দুই ঘূবকষুবতীর পরদ্পরের 
কোমল দৃম্টজালে যেন তাহাদের মনোমূগ ধরা পড়িল (৪৩-৪৯) । 

অতঃপর একদা সহসা 'িন্রাবস হম্টাচত্তে ভ্রজগতের পজার্হ জীমূত- 
বাহনের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বাঁলল, “আমার মলয়বতাঁ নাম্নী একটি 
কাঁনষ্ঠা সহোদরা আছে । তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান কাঁরতে চাই । 


১৬ কথাসারৎসাগর 


তুম আমার এই মনোবাঙছা পূরণ করিতে অস্বীরৃত হইও না। এই কথা 
প্রবণ করিয়া জামতবাহন তাহাকে বাঁলল, 'কুমার, পর্্ঘজন্মে সে আমার 
পত্র ছিল এবং তুমি তখন আমার 'দ্বিতাঁয় হদয়ের ন্যায় আমার সুহৃদ 
ছিলে । আম জাতিস্মর হওয়ায় পূর্বজম্মে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমার 
সমস্ত স্বরণে আছে । সে এই কথা বাঁললে মিত্রাবসু তাহাকে বলিল, 
“তোমার পরবজশ্মের বৃত্তান্ত বিবৃত কর, আমার চিত্ত তাহা শ্রবণ কাঁরতে 
'সতান্ত উৎসুক হইয়াছে । মিত্রাবসুর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সুরত জমতবাহন তাহার পূর্বজন্মের বৃত্বান্ত এইরুপে বর্ণনা কারল। 

( ৪৩-৫৫ ) 


জীমৃতবাহনের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত 


পূর্বজশ্মে আমি নভশ্চরী বিদ্যাধর ছিলাম । একছা যখন হিমালয়ের 
একটি শঙ্গের উপর দিয়া গমন কারতেছিলাম, তখন নিম্নে অবাঁস্থত হর- 
গৌরীর সাহত ক্লীড়ারত ছিলেন । তাঁহার উপর দিয়া গমন কাঁরতোছলাম 
বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ দিলেন, “তুই মর্তাযোনিতে জন্মগ্রহণ 
কারাব। একটি বিদ্যাধরীকে তার্ধযার্পে প্রাপ্ত হইয়া পত্তুকে স্বপদে 
প্রাতিষ্টিত করিলে প্‌বকিথা তোর স্মরণপথে উদিত হইবে এবং তুই পুনরায় 
বিদাধররূপে জন্মগ্রহণ করিবি।' কখন আমার শাপান্ত হইবে এই কথা 
'বালবার পর তিনি নীরব হইয়া অন্তর্ধান কারলেন। অল্পকাল পরেই 
এক বণিককুলে আমি জন্মগ্রহণ কাঁরলাম এবং বল্লভী নগরে একজন বিত্শালী 
বাঁণকরূপে আম অবস্থান কাঁরতে থাকলাম । আমার নাম হইল বঙঈুদত্ত | 
কালক্রমে যৌবন প্রাঞ্চ হইলে 'িতভা আমাকে বহু অনুচর প্রদান করিলেন 
এবং আম তাঁহার আদেশে বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে গমন কারলাম । পথে 
গমন করিবার সময় এক অরণে। তদ্করেরা আমাকে আরুমণকরতঃ আমার 
সমস্ত সম্পাত্ব অপহরণ করিল । পশগ্গ্রাসেচ্ছ যমের জহ্বার ন্যায় রন্তাংশুক 
'ম্মতত একাঁট দীর্ঘ পতাকা আন্দোলিত কাঁরতে কাঁরতে তাহারা আমাকে 
শখ্খলাবম্ধ অবস্থায় স্বগ্রামস্ৰ ভাঁষণদর্শনা চন্ডিকা দেবার মান্দিরে আনক্পন 
কারল। বালপ্রদান উদ্দেশ তাহারা আমাকে অচ্চ'নায়ানরত তাহাদের 
অধিপাঁত পূলিদ্দকের সম্মুখে উপাস্ধিত কারল । শবর হওয়া সত্বেও দুষ্ট 
মাতই তাহার হৃদয় দ্ুবীভূত হইল এবং আমার উপর তাহার অনুকষ্পা 
জন্মিল। অকারণে কাহারও হৃদয়ে অন্দরাগ জাঁন্মলে বুঝতে হইবে জহা 
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পূবজন্মের মিত্রতার চিহ্ন । (&৬-৬৫) আমাকে হত্যা হইতে নিক্ষাতি প্রদান 
করিয়া সেই শবরপাত যখন অচ্চনা সমাপনান্তে নিজেকে বাল দিতে উদ্যত 
হইল তখন দৈববাণী হইল,-“এই কার্য কারস- না। আম তোর প্রাত 
প্রসন্ন হইয়াছ । আমার 'নকট বর প্রার্থনা কর সে হৃণ্ট হইয়া বলিল, 
“দেবি, আপান তষ্ট হইয়াছেন, আমার আর কোন: বরের প্রয়োজন আছে ? 
তবে আপনার নিকট প্রার্থনা কাঁর এই বাঁণকপদুন্ত্রের সাহত পরজন্মের যেন 
আমার মৈত্রী থাকে । “তাহাই হইবে'--এই কথা বাঁলয়া বাণী চ্ভব্ধ হইল। 
সেই শবরও বহু বিল্ত প্রদান করিয়া আমাকে আমার দেশে প্রেরণ কাঁরল। 
মৃত্যুমুখ হইতে এবং বিদেশ হইতে গুত্যাগমন কাঁরয়াছি বাঁলয়া আমার নিকট 
হইতে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ কাঁরয়া 'পতা আমার সম্মানে মহোৎসব কাঁরলেন। 
কালক্রমে আম তথার সেই শবরপাঁতর সাক্ষাৎ লাভ কারলাম । কোনও 
সার্থবাহলুণ্ঠনের অপরাধে তাহাকে বন্দী কাঁরয়া নৃপাঁত সকাশে আনয়ন করা 
হইয়াছল । আম তৎক্ষণাৎ তাকে বাঁলয়া নপাঁতর নিকট আবেদন 
করলাম এবং একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রোধ 
কারলাম । জামার প্রাণদানের এই প্রকার প্রত্যুপকারকরতঃ তাহাকে আমার 
গহে আনয়নপূর্কক প্রেমপূর্ণ হদয়ে বহুকাল সসম্মানে তাহার পাঁরচর্যণা 
কাঁরলাম এবং এই আদ্তথ্যের সমাপনান্তে সেই শবরাধপ আমার প্রাত প্রসন্ন 
হইয়া গনজ পল্লশতে প্রত্যাবর্তন কারল। আমার অনুকম্পার প্রতিদান- 
স্বরূপ আমাকে কি উপহার প্রেরণ করা যথাযথ হইবে এই কথা শিম্তা 
কাঁরতে করিতে তাহার মনে হইল যে তাহার 'নকট যে মাঁণমূস্তা কস্তুরী 
ইত্যাঁদ আছে এই ব্যাপারে সেগ্ল তেমন মূল্যবান নয় । অতঃপর আমাকে 
একাটি আত উত্তম মুস্তামালা প্রদান কারবার 'নাঁমত্ত সে গজ শিকার করিতে 
ধনুক গ্রহণ কাঁরয়া হিমালয়ে গমন কাঁরল ৷ তথায় 'বচরণ কাঁরতে করিতে 
সে একাঁট গবরাট সরোবরের ধানকট উপনীত হইল । উহার তটদেশে একটি 
মান্দর 'ছল এবং আমার উপর তাহার প্রাঁতর ন্যায় রবির উপর প্রীত 
সরোবরস্থ অজন্্র কালনী তাহাকে অভিনাণ্দিত করিল । ( ৬৬-৭৭ ) বন্য 
হন্ভীরা তথায় জলপানার্থ আগমন কাঁরবে সন্দেহ কাঁরয়া সে তাহাদিগকে 
গশকার কাঁরবার 'নামত্ত ধনুক হস্তে গোপনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল |. 
তখন সে সরোবরতী প্থর মান্দরে হরোপাসনায় আগত এক অপর সুন্দরণ 
সংহবাহিনী তরুণীকে দেখতে পাইল। মনে হইল যেন সেই তরুণ? 
হমালয়ের 'দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অবস্থায় শিবের পরিচর্যার নামত আগমন 
কারয়াছে । ' তাহাকে দেখিয়া 'বিচ্ময়াবিষ্ট শবর চিন্তা কাঁরতে লাগিল, “এই 
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রমণণ কে 2 যদি মর্তোর নারী হইয়া থাকে তবে 'সংহোপার আসীনা কেন ? 
আর খাদ 'দবা রমণণ হইবে তবে মাদশ ব্যান্তর দ-্টিপথে পাঁতিত হইবে 
কেন? নিশ্চয়ই এই নারগ আধার পর্বজন্মের সুকাত ম্যার্ত পারগ্রহপরকি 
চক্ষুর সম্মুখে উপপাস্থিত হইয়াছে । যাঁদ ইহাকে আমার মিত্রের সাহত 'ববাহ 
দতে সগর্থ হই তবে তাহাকে একটি নতন রকমের আশ্চর্যাজনক প্রাতিদান 
দেওয়া হইবে । সুতরাং নিকটে গমনকরতঃ সর্বাগ্রে উহাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
কার? এই প্রকার চিন্তা কারঘ়া মদীয় মিত্র শবর দশনপ্রার্থী হইয়া উহার 
দকে অগ্রসর হইল । ইতাবসরে সে ?সংহ হইতে অবতরণপূর্বক দসিংহণটকে 
ছায়ায় রাখয়া সরোবরে আগমন করিয়া পদ্মফুল চয়ন করতে লাগিল । 
অচেনা শবর নতমস্তকে তাহার দিকে আসতেছে দোখয়া আতিথর প্রত 
প্রীঁতিবশতঃ সে তাহাকে স্বাগত আঁভনন্দন জ্ঞাপন করিল । সেই তরুণী 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কারল, “আপাঁন কে এবং কিসের জন্য এই অতন্ত দর্গম 
স্থানে আগমন কারয়াছেন 2 সে প্রত্যুন্তর করল, আম শবরাধপাঁতি, 
ভবানীর শ্রীচরণই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল । আঁম গজমূস্তা আহরণের 
উদ্দেশো এই অরণো আগমন কারয়াছি। হে দেবি, আপনাকে দর্শন 
করিয়া আমার প্রাণদানকারা বাঁণকশ্রেম্ঠের পনত্র, মদীয় মির শ্রীমান বাসদেবের 
কথা আমার ম্বরণপথে উদিত হইল। (৭৮-৮৯) কারণ, হে সুন্দার, 
সে আপনার মতই যৌবনজাত অতুলনীয় সৌন্দযে দীপ্ত, জগৎবাসীর 
চক্ষ্র অম্‌তের উৎসস্বরূপ । এই পৃথিবীতে সেই কন্যা ধনা হইবে যাহার 
ক'্কণশোভিত হজ্য, মৈত্রী, দান. দয়া ও ধৈর্যের আধার তাহার হস্ত কর্ত্‌ক 
গৃহীত হইবে । যাঁদ আপনার বরতনু এতাদ্‌শ ব্যান্তর সাহত সংযোঠজত 
না হয় তবে কন্দর্পদেব ব.থাই তাহার কোদণ্ড ধারণ করিয়াছেন ৷” ব্যাধ- 
ননাজের এই বাকো সেই কুমারী যেন কামদেবের উচ্চারিত মন্ত্রাক্ষর দ্বারা 
আচরাৎ আভভূত হইয়া মনাঁসজ দ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া শবরকে বাঁলল, “তোমার 
বন্ধু কোথায় ? ভাহাকে এখানে আনয়া আমাকে দেখাও ।' এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, 'আম তাহাই কারবা-ইহা বাঁলয়া তাহার দিনকট হইতে 'বিদায়- 
গুহণপূরকি কতক্তার্থ শবর সানন্দে যাত্রা কারল। নিজ পল্লীতে গমন 
কাঁরয়া সে শতশত ভারবাহণ সহ মুক্তা এবং কস্তুরী ইত্যাদ সঙ্গে কারয়া 
আমাদের গৃহে আগমন কারিল। তথায় সসম্মানে তাহাকে অভার্থনা করা 
হইলে সে এ বহুলক্ষ স্বরণমুদ্রা মূলোর দ্রবাসমূহ মদীয় 'িতৃদেবকে উপহার 
প্রদান করিল । (৭৮-৯৭ ) সেই দিবস ও রজনী উৎসবে আতিবাহিত 
কাঁরয়া সে গোপনে সেই কুমারীর সহিত তাহার সাক্ষাতের বৃত্তান্ত আমার 
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নিকট আদ্যোপান্ত বিবত করিল। আমাকে অত্যন্ত সমৎসুক' দৌখিয়া 
বাঁলিল,_-চল, আমরা তথায় গমন কারব'-_এবং সেই র্ান্তরতেই আমাকে সঙ্গে 
করিয়া শবরাধপ যথেচ্ছ প্রস্থান করিল । আমি শবরাধপের সাহত কোথাও 
গমন কাঁরয়াছি প্রাতঃকালে আমার 'পতা' এই কথা 'বাঁদত হইয়া তাহার উপর 
সম্পূর্ণ আস্থা থাকায় ধৈযণধারণ করিয়া রাহলেন । দ্রুতগামী শবর সমস্ত 
পথ আমাকে সধত্বে পারা কাঁরয়া 'হিমালয়ে লইয়া আসল । 

একদা সায়ংকালে আমরা সেই সরোবরে আগমনকরতঃ স্নান সমাপনান্তে 
একটি রজনী স্বাদুফলাদ আহার কাঁরয়া অরণ্যে যাপন করিলাম । সেই 
পর্বতারণ্যের ভামিতল সুমধুর ভঙ্গসঙ্গীতে মুখাঁরত লতাপুষ্পে আকীর্ণ 
'ছিল। তথায় শুভগন্ধবহ বায়; বাঁহতোছল এবং দেদীপ্যমান ওষাঁধর 
আভায় প্রদীপ্ত হওয়াতে মনে হইল যেন সেই অরণ্য সরসীর জলপারী 
আমাদের উভয়ের রা'ব্রযাপনের নিমিত্ত রীতির আবাসগহ । পরাদবস সেই 
কুমারী তথায় আগমন করিলে প্রাতপদক্ষেপে তদ্দশ'না'ভলাষী আমার 
হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইতেছিল এবং তাহাকে দর্শন কারবার 'নামত্ 
সাঁতিশয় ওংসুক্যে আমার দাঁক্ষণ নয়ন স্পান্দত হইয়া তাহার আগমনবার্তা 
সূচিত কাঁরল। সেই সভ্যন্তা কুমারীকে গ্রন্থিময় কেশরসংযু্ত 'সংহ- 
পৃচ্ঠে আধরুঢ়া দেখিয়া মনে হইল যেন শরংকালের একখণ্ড মেঘ শশিকলার 
অন্ষে অবস্থান কাঁরতেছে । 'বস্ময়ে ওৎসুক্যে এবং ভয়ে আমার হৃদয় 
উদ্বেলিত হওয়াতে আমার মনে যে তখন ক ভাব জাগুত হইয়া?ছল 
তাহা বালতে আম অপারগ । (৯৮-১০৮ ) কুমারী 'সিংহপৃন্ঠ হইতে 
অবতরণ কাঁরিয়া পুস্পচয়ন করিল এবং সরসীতে স্নানসমপনান্তে তটাচ্ছত 
দেবায়তনে অবাঁদ্থত ?শবের অর্চনা করিল । তাহার পুজাসমাপন হইলে 
আমার সখা শবর তাহার নিকট গমন করিল এবং তংকর্তূক সাদরে 
আপ্যায়ত হইলে ?নজের পাঁরিচয় প্রদানকরতঃ বলিল, “দোব, আপনার 
উপঘুস্ত পাঁত হইবে মনে কাঁরয়া আমি আমার সেই বন্ধুকে আনয়ন 
কারয়াছি। যাঁদ উঁচত মনে করেন তবে আমি এই মুহূর্তেই তাহাকে 
দেখাইতে পাঁর। শবর এই কথা বাঁললে সে বাঁলল, “তাহাকে দেখাও? 
এবং তখন শবর আগ্পমনকরতঃ আমাকে তাহার সম্মুখে উপাদ্থত করিল । 
সপ্রেম নয়নে সেই কুমারাঁ আমার দিকে তিষ্কি দৃষ্টিপাত কাঁরিলে কামদেব 
তাহার হয় আঁধকার করিল এবং নে শবরাধিপাঁতকে বলল, 'তোম।র 
এই সখা মনুষ্য নহেন, তান নিশ্চয়ই কোনও দেবতা, অদ্য আমাকে 
প্রতারণা কারবার 'নামত্ত হেথায় আগমন করিয়াছেন । মর জগতের 
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মনুযোর আরুত এইরপে কি করিয়া হইতে পারে 2 এই কথা শ্রবণ 
করিয়া তাহার হৃদয় হইতে সমগ্ত সন্দেহ অপনোদনার্থে বলিলাম, “সুন্দরি, 
আম বান্ছাবকই মর জগতের নর । তোমার ন্যায় একজন সংমাহলাকে 
কেন প্রতারণা কারিব 2 আমি বল্লভী নগরবাসী মহাধন নামক বাঁণকের 
পুত্র এবং আমার 1পতা হরের আরাধনা কারয়া তাহার আশীর্বাদে আমাকে 
প্রাথ হইয়াছেন ।  পৃদত্ললাভার্থে চন্দ্রমৌলিকে সম্তুষ্ট কারবার মানসে 
তপশ্চযাণ করিলে স্বপে সেই দেবতা আমার পিতাকে আদেশ কাঁরলেন,-- 
'উাত্বিষ্টিত হও, তোমার এক মহাত্বা তনয়ের জন্ম হইবে । এই পরম- 
রহস্যের বিষ্ভতারত বর্ণনা করিবার 'কি প্রয়োজন আছে ? এই কথা শ্রবণ 
করিয়া পতুদেব জাগ্রত হইলেন এবং কালক্রমে আম তাহার পূত্ররূপে 
জগ্মগ্ুহণ করিলাম । আগার নাম বসুদত্ত । বহুকাল পূর্বে আমি 
দেশাশ্তরে গমন কাঁরলে বিপদে প্ররুত মিত্রের ন্যাম এই শবরাধীশকে সহ্ৃদ 
রূপে লাভ কারয়াছিলাম । সংক্ষেপে ইহাই আমার কাঁহনী 1 এই 
কথা বাঁলয়া আম বিরত হইলে কুমারী লঙ্জায় অধোবদনা হইয়া বালল, 
“তাহাই হইবে । অদা মৎকতৃকি আচ্চিত হইয়া শরহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া 
অনুগ্রহপূরবক স্বত্নে আমাকে বলিলেন, “কল্য প্রাতঃকালে তুমি পাঁতলাভ 
কাঁরবে ।” (১০৯-১১২ ) সুতরাং তুঁমই আমার পাত এবং তোমার এই 
বন্ধু আমার ভ্রাতা । এই প্রকার সুধাময়ী ভাষায় আমার আনন্দ 
বর্ধন কাঁরয়া সে নীরব হইল । আম তাহার সাঁহত পরামর্শ কারয়া 
মিঘ্সহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে কৃতসংকল্প হইলাম যাহাতে "বিবাহ 
যথাণবাঁধ সুসম্পন্ন হইতে পারে । তখন সেই স্ন্দরা হীঙ্গত দ্বারা দসংহকে 
আনয়নকরতঃ তাহার পৃষ্টে আরোহণ কারয়া আমাকে বলিল, 'আর্ধপত্র 
আপানও আরোহণ করুন । তখন বন্ধু কর্তৃক উপাঁদস্ট হইয়া আমার 
সকল বাধা পূর্ণ হওয়ায় 'প্রয়াকে বাহুবদ্ধকরতঃ শসংহপৃষ্ঠে আরোহণ 
কারলাম এবং বন্ধ কর্তৃক পাঁরচালত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে বাত্রা 
কারলাম । মিত কর্তৃক শায়ক দ্বারা নিহত মৃগমাংস ভোজনকরতঃ 
জীবনধারণপূর্বক আমরা সকলে যথাকালে বল্লভী নগরীতে আগমন 
কারলাম। নগরবাসিগণ প্রিয়তমাসহ 'সংহপৃঙ্ঠে আমাকে আগমন কাঁরিতে 
দেখিয়া সাবস্ময়ে দ্রুতপদে আমার 'িতৃসমীপে গমনকরতঃ তাহাকে এই 
বার্তা প্রদান কারল। তিনিও সানন্দে আমাকে দর্শন কারতে আগলে 
আঁম নিংহপ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক তাহার পদতলে পাঁতিত হইল্লাম 
এবং তান আমাকে সীবস্ময়ে স্বাগত জ্ঞাপন করিলেন । ( ১১৩-১৩০) 
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করিলেন তখন আমার উপয্য্ত ভার্যযালাভ হইয়াছে মনে কাঁরয়া আনন্দাপনুত 
হইলেন । 'তাঁন গৃহে প্রবেশপূরকি আমাদের 'নকট হইতে সমন্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া শবরাধিপাতির মৈত্রীর ভয়সী প্রশংসাকরতঃ মহোৎসবের 
আয়োজন কাঁরলেন। পরাঁদবস জ্যোতিষাঁদগকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে 
আঁখলবশ্ধুবাম্ধব ও আত্মীয়স্বজনের উর্পাস্থাততে আমি সেই সুন্দরীর 
পাঁণগ্রহণ কাঁরলাম । আমার পত্ীর বাহন সেই 'সংহ আমাদগেক্র উদ্বাহ- 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে সকলের চক্ষের সমক্ষে মনুষ্যারাত ধারণ কাঁরল। 
উপাাস্থত সকলে উম্ভযান্তচিত্তে ভাবতে লাগল, ইহার ফি তাপধণ হইতে 
পারে? "দিব্য বস্নালঙকারে ভাঁষতা হইয়া সে আমাকে বাঁলল,--'আঁম 
চিন্রাঙ্গদ নামক বিদ্যাধর এবং এইটি আমার প্রাণাধিক 'প্রয় দুহতা মনোবতা | 
আম ইহাকে কোড়ে কাঁরয়া সতত ভ্রমণ কাঁরতে করিতে একদা বহু তপোবন- 
সমাণ্বিত গঙ্গানদীতে উপাস্থত হইলাম । তপদ্বীগণের 'বিরান্ত উৎপাদনের 
ভয়ে গঙ্গার মধ্যস্থল দয়া যখন চলিতোঁছলাম তখন অকস্মাৎ আমার মালা 
নদীনীরে পাঁতিত হইল । তখন নারদমীনর পৃজ্ঠদেশে মালাটি পাঁতিত 
হওয়ায় তিনি নদীজল হইতে সক্কোধে উঁখিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন, 
“রে পাপাত্মা, তোর ধূষ্টতার শাঁম্তস্বর্প তুই 'সংহ হইয়া তোর কন্যাকে 
পৃষ্ঠে স্থাপনপূরবকি হিমাদ্রতে বিচরণ করিতে গমন কর । তোর কন্যা 
একট মর্ত্য নরকে বিবাহ করিলে সেই উদ্বাহ ক্রিয়া দর্শন করিয়া তোর শাপ- 
মোচন হইবে (১৩১-১৪১) মুনন কত্রুক এই প্রকারে আভশপ্ত হইয়া 
আ'ম হরপজাপরায়ণা আমার এই কন্যাকে বহনকরতঃ 'হিমালয়ে বাস কাঁরতে 
লাগিলাম । কি প্রকারে শবরাধাশের প্রচেষ্টায় এই আঁত শুভকর ঘটনা পরে 
ঘটিয়াছে সে বৃত্তান্ত ত তুম অবগত আছ । আম এখন প্রস্থান কাঁরব । 
তোমাদের সকলের সৌভাগ্য লাভ হউক । আমার এখন শাপমান্ত হইয়াছে ।” 
এই কথা বাঁলয়া সেই 'বিদ্যাধর নভোদেশে উজ্ডীয়মান হইলেন । অতঃপর 
আমার পিতা এই অত্যাশ্চ্য ঘটনায় অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্লাঘনীয় 
বিবাহবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে এবং আত্মীয়-স্বজনও সাতিশয় হম্ট হইয়াছেন 
দর্শন 'কারয়া একাঁট মহোংসবের আয়োজন কাঁরলেন । তথায় এমন একাঁটি 
পুরুষ ছিল না যে নাক শবরাধিপতির মহৎ প্রয়াসের কথা পনঃপুনঃ 
চিন্তা করিয়া একথা বলেন নাই, “ভ্রাতারূপে দ্বীরুত ব্যন্তিগণের জীঁবনদান 
কাঁরয়াও অতৃপ্ত থাকে এমন প্রকুত বান্ধব কে কল্পনা কাঁরতে সমর্থ ৮ সেই 
দেশের নরপ?তও এই ঘটনার কথা শ্রবণ কাঁরয়া আতিশয় আনান্দত হইলেন । 
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রাজাকে ঘষ্ট দোখয়া আমার পিতা তাহাকে রত্াদি উপহায় প্রদানকরতঃ 
তংকতু্ক বরকে এক বিরাট অরণাপ্রদেশ প্রদান করাইলেন । মনোবতীকে 
পদ্ষীরপে প্রাপ্ত হইধা এবং শবরাধিপতিকে মিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার 
সকল মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আমি স্মখে তথায় বাল কারতে লাগলাম । 
পূর্বের ন্যায় নিজের দেশে বসতি করা কম স্থপ্রদ হওয়ায় শবররাজ 
তাঁধিকাংশ সময়ই আমার নিকট অবস্থান কারিত। পরস্পরের উপকার 
করিয়া আমর সব্ধগাই যেন অতৃপ্ত থাকিয়া াইতাম । এইরূপে সে ও আম 
আমরা দই এ ধ, কালধাপন করতোছিলাম । অন'তকাল পরেই মনোবতাঁর 
গাভে' সমজ্ঞ প রবারের হদয়ানন্দের বাঁহত্রীতমতিক্বরূপ হিরণাদত্ত নামক 
আমার একটি পত্র জন্মগ্রহণ কাঁরল । কালরুমে বয়োব্ম্ধ হইলে সে 
কুতবিদা হইয়া পঁরিণীত হইল । তন্দর্শনে জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছে মনে কাঁরিয়া আমার পিতা তাহার ভাষ্বাসহ দেহ বিসজন করিবার 
নামত্ত গঙ্গায় গমন কাঁরলেন ৷ পিতার মৃত্যুতে আমি শোকার্ত হইলাম | 
কিম্তু আত্মীয়-স্বজন কত্ত্ক অনুরুদ্ধ হইয়া হদয়াবেগ সংবরণপূর্বক 
আমি সংসারভার বহন কাঁরতে স্বীকত হইলাম । তৎকালে মনোবতীর 
সুচারু আনন ও শবররাজের সাহচযণ আমার আনন্দাবধান করিত | 
এইরূপে সংপূত্র, সুমনোরম পত্বী এবং মিন্রসঙ্গসূখে আমার দিবস আনন্দে 
আঁতবাহিত হইতে লাগিল । ( ১৪২-১৫৮ ) 

কালক্মে বদ্ধস্ব প্রাপ্ত হইলে জরা আমার চিবুক আক্রমণ করিস 
আমাকে যেন মধুর ভর্খসনা কাঁরয়া ব'লল, “বৎস, এতকাল কেন গহে 
রাহয়াছ ?” তখন সংসারের প্রাত আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে অরণ্যে 
গামনেচ্ছা প্রবল হইল এবং পনের উপর কুটুম্বাদগের ভার অপ্পণকরতঃ 
পত্ধীর সাঁহত কালঞ্জর পর্বতে গমন করিলাম, এবং আমার প্রতি সেহবশতঃ 
শবরাধিপও দ্বরাজ্য পরিত্াগপূর্বক আমার অনুগমন কারল। তথাক্প 
উপাস্থত হইলে আমার শ্যারণপথে তৎক্ষণাৎ উদত হইল যে পূর্বজন্মে 
আমি বিদ্যাধর ছিলাম এবং শিবপ্রদত্ত আভিশাপ 'নঃশোবিত হইয়াছে । 
মরদেহ তাগ কারিতে ইচ্ছুক হইয়া আম আমার পত্বী এবং মত শবরাধাশকে 
আচরে ইহা বিজ্ঞাঁপত করিলাম । আম বাঁললাম, 'ভাবষাৎ কোন জন্মে 
আম যেন জাতিস্মর হইয়া এই পত্ধী এবং এই "মন্ত্র লাভ কাঁর। তখন 
মনে মনে শিবের ধ্যান করিয়া পরণতের সানূদেশে নিপতিত হইয়া ভাষাণ 
ও 'মন্ত্রের সহিত অচিরে প্রাণ 'বিসজন করিলাম । এখন যেরপে দেখিতে 
শাইতেছ আম আমৃতবাহন নাম গ্রহণপূ্কক এই 'বদ্যাধর পাঁরবারে 
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জন্মগ্রহণ কাঁরমাছ এবং আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে । তুমি 
শররাধপাঁত মহাদেবের অনুগ্রহে সিম্ধাদগের নরপাতি বিশ্বাবসতুর পত্র 
মগলাবসু নামে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছু এবং বদ্ধো, আমার দ্র বদ্যাধরী 
মনোবতী অলয়বতী নাম গ্রহণপূরবক তোমার ভগিনীরপে জন্মগ্রহণ 
কারিয়াছে। তোমার ভগিনী আমার পূর্বজদ্মের প্রিয়া এবং তুমি আমার 
পূর্বজদ্মের সৃহ্দ্‌ সুতরাং ইহাকে বিবাহ করা হুন্তিষন্ত হইবে। কিন্তু 
প্রথমে আমার ?পতামাতার নিকট এই বাত িষেদন কারলে তোমার 
অভিলাষ সফলতা লাভ কাঁরবে । ( ১৫৯-১৭০ ) 

জামতবাহনের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া মি্রাবস্‌ হম্টচিতে 
জাীমতবাহনের ?পতামাতার 'নকট গমন কাঁরয়া সমস্ত কাঁহনশ বিবৃত 
কারল। তাহারা উহার প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন কারলে মিন্তাবসু হস্ট- 
চিত্তে দ্বায় পিতামাতার নিকট নিবেদন কাঁরলে তাহারাও তাহাদের মনোরথ 
সদ্ঘ হওয়ায় প্র্ণীতলাভ কাঁরলেন এবং যুবরাজ সত্ব ভাঁগনধর বিবাহের 
আয়োজন কাঁরল। তখন শসম্ধাধপাতি কর্তক সম্মানিত হইয়া জশমূৃত" 
বাহন প্রথামত মলয়বতীর পাণিগ্রহণ করিল। 'দিবাচারণদিশের পঙ্গীতে, 
সান্মলিত সিম্ধাদগের উপাচ্থিংততে এবং বিদ্যাধরাঁদগের নৃত্যে মুখারত 
একটি মহা উৎসব সম্পাদত হইল । জামৃতবাহন পাঁরণণত হইয়া সভাযণা 
প্রচুর সমঘ্ধতে মলয় পর্বতে বাস করতে লাগল । একদা সে শ্যালক 
মিন্তাবসূর সাহত সমদ্রেতটস্থ অরণ্য পরদর্শন কাঁরতে গমন করিলে তথায় 
সে দোখতে পাইল যে একাঁটি যুবক মাতাকে প্রতিনব্স্ত কাঁরতেছে এবং 
মাতা-হা বখন' হা বৎস? বাঁলয়া বিলাপ কাঁরতেছে । অপর একট 
পুরুষ, কোন সৈন্য হইবে, যুবকটির অন্যগ্মন কাঁরয়া তাহাকে একটি উচ্চ 
এবং প্রশস্ত শিলার উপন ম্থাঁপত কাঁরল। তখন জশমূতবাহন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কারল, “তুমি কে? তুম কোন: কার্থ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছ 
এবং ত্যেমার মাতাই বা তোমার 'নামত্ত কেন ক্লন্দন কারতেছে 2 তখন 
সে তাহার নিজের কাঁহনী বাঁলতে লাগল-_-( ১৭১-১৮০ ) 

বহপূর্বে কাশ্যপের দুই পত্বী কদর এবং 'বিনতা কথাপ্রসঙ্গে বিবাদ 
কারিয়াছিল। প্রথম জন বাঁলল যে সূর্ধাদেবের ঘোটকগাুীল রুফব* এবং 
অপর জন ধলিল যে তাহারা শ্বেতবর্ণ। তখন তাহারা পণ করিল, যে 
পরাজিত হইবে সে অন্যের দাসী হইবে । তখন জর়লাভেচ্ছায়, কদর তাহার 
পুত্র সপপদগকে সূর্যের অন্বাদগের উপর বিষ ফ:ুৎকারকরতঃ কুফবর্ণ 
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কাঁরতে বাঁলল এবং বিনতাকে অশ্বগ্ল দেখাইয়া কৌশলে তাহাকে 
পরাজতকরতঃ তাহাকে নিজের দাসী কারিল। রমপাঁদগের পরস্পরের 
প্রাত বিদ্বেষ আঁতিশয় দারুণ ! বিনতার তনয় ইহা শ্রবণ কারয়া কদর 
নিকট আগমনকরতঃ শাশ্তবাকো বিনতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান 
কাঁরতে অনংরোধ কারল । তখন কদ্রপুতর সর্পগণ মনে মনে চিন্তা 
কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, “হে গরুড়, তুমি বাঁরাগ্রগণা, দেবতারা ক্ষীরসমদ্দ্ 
মণ্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তথা হইতে অমৃত আনয়নপূর্ক 
আমাদিগকে ইহার পরিবর্তে প্রদান কাঁরয়া তোমার মাতাকে তোমার সাঁহত 
লইঘা প্রস্থান কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গরূড় ক্ষীরসমুদ্রের নিকট 
গমন করিয়া সংধা আহ্রণার্থে স্বীয় পরারুম প্রদর্শন করাইতে লাগলে 
বিফ; তাহার পরারুমে সন্তুষ্ট হইয়া বাঁললেন, 'আঁম তোমার উপর তুষ্ট 
হইয়াছ, তুমি কোন বর প্রার্থনা কর । মাতা দাসী হওয়ায় ক্ুদ্ধ গরুড় 
বির নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিল, 'সপেরা যেন আমার ভক্ষা 
হয়। বিষ সম্মত হইলেন এবং গরুড় স্বীয় পৌরুষে অমৃত লাভ 
কারল। ইন্দ্র সমস্ত বত্তাত অবগত ছিলেন এবং 'তাঁন বৈনতেয়কে 
বাঁললেন, “তুমি দেখবে মুর্খ সপের্রা যেন এই অধৃত পান না করে এবং 
আমি ধেন পুনরায় তাহাঁদগের নিকট হইতে ইহা আনয়ন কাঁরতে সমর্থ 
হই |, গরূড় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শবঞ্চর বরে দীপ্ধ হইয়া সুধা- 
কলস সহ নাগাদগের নিকট গমন কারল । (১৮১-১৯৩ ) 

বরপ্রভাবে গরুড়ের প্রাতি ভীত মূঢ় সর্পাদগকে গরুড় দূর হইতে 
বাঁলল, “এই যে আম অমৃত আনয়ন কারয়াছ, আমার মাতাকে মুক্ত 
কাঁরয়া ইহা গ্রহণ কর। যাঁদ তোমরা ভীত হইয়া থাক তবে আম ইহা 
দভ'ত্‌ণের উপর স্থাপন কাঁরব । আমার মাতা মুন্তিলাভ কারলেই আম 
প্রস্থান কারব । তোমরা এস্থান হইতে অমৃত ভাণ্ড গ্রহণ করিও ।, 
নাগেরা সম্মত হইলে সে এঁ অমৃতকলস বিশুদ্ধ কুশতণের উপর স্থাপিত 
কারল এবং নাগেরা তাহার মাতাকে মন্ত কারল। প্রই প্রকারে মাতাকে 
দাসণত্ব হইতে মস্ত করিয়া গরুড় প্রস্থান কারলে সপেরা যখন 'নঃশ্কচিন্তে 
সৃধাকলস লইয়া গমন কাঁরতোছল তখন ইন্দ্র স্বীয় শান্ততে উহাদের 
 আঁভিভূত কারয়া সহসা কুশতৃণের উপর হইতে স.ধাভাণ্ড লইয়া প্রস্থান 
কারলেন ৷ দরভভ'তণের উপর দুই এক বন্দু অমৃত পাতিত হইয়া থাকলেও 
থাঁকতে পারে এই কথা 'চন্তা করিয়া হতাশ নাগেরা উহা লেহন কাঁরলে 
উহাদের 'জহবা 'দ্বখান্ডত হওয়ায় উহারা বৃথা 'ট্বিজহৰ হইয়া রাহল । 
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আতলোভশীদিগের ভাগো উপহাস ব্যতীত আর ফি লাভ হইতে পারে? 
অমৃত ভক্ষণকরতঃ অমর হইতে অসমর্থ হইলে তাহাদের শত্রু গরুড় 
বির বলে বলীয়ান হইয়া সর্পদিগের উপর পুনঃ পুনঃ পাঁতিত হইয়া 
উহাদিগকে ভক্ষণ কাঁরতে লাগল । সে যখন নাগাঁদগকে এইরূপে 
আরুমণ কাঁরতেছিল তখন পাতালস্থ সর্পেরা ভয়ে মৃতবং হইল, সার্পপী- 
গণের গভপাত হইতে লাগল এবং নাগবংশ প্রায় 'নম্মঞ্ল হইবার উপক্রম 
হইল । সর্পরাজ বাসি প্রতাহ তাহাকে তথায় দোঁখতে পাইয়া মনে 
কারত যে তাহার এক আঘাতে সর্পকুল ধ্বংস হইয়া যাইবে । িয়ংকাল 
চণ্তা করিয়া সে দবব্বার বলশালী গরুড়ের গনকট আবেদন কাঁরয়া এই 
চুক্তি কাঁরল, “হে পক্ষারাজ, আম প্রত্যহ সমুদ্র বালুকা হইতে সমুদ্ভ্ত 
পর্বতের উপর তোমার ভোজনার্থে একাঁট কাঁরয়া সর্প প্রেরণ কাঁরব। 
তুমি মুখের মত পাতালে প্রবেশ কারও না, কারণ সর্পকুল ধ্বংস হইলে 
তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না! বাসুকির এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে 
প্রতাহ এই স্থানে আগমনপূর্বক সে বাসুক প্রোরত একাঁট কাঁরয়া সর্প 
ভক্ষণ করে। আমি শঙখচূড় নামক সর্প, আজ আমার দিন আসিয়াছে 
এবং নাগরাজ কত্তর্ক আঁদস্ট হইয়া গরুড়ের আহাররূপে এই বধাভাম- 
শলার উপর আগমন কাঁরয়াছ এবং আমার জননী ক্রন্দন করিতেছেন । 
( ১৯৪-২০৯) 

জাীমৃতবাহন শখ্খচ্‌ড়ের এই বাকা শ্রবণ কাঁরয়া দ:ুাঁখত হইয়া 'বষাদ- 
গ্রস্ত হৃদয়ে তাহাকে বাঁলল, “হায় ! হায়! বাসীক এই প্রকার নিজহচ্ভে 
স্বকীয় প্রজাদগকে শত্রুর আহার্ষে পাঁরণত কাঁরয়া কাপুরুষের ন্যায় 
রাজশান্তর অপবাবহার করতেছে । সে প্রথমেই কেন গরুড়ের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিল না? স্বজাতির ধংস এই প্রকারে ক্লীবের ন্যায় চ্বচক্ষে 
দর্শন কারতেছে ; কশাপের পন্ত্র হইয়াও গরুড় কি প্রকারে এই মহৎ 
পাপে 'লপ্ত হইয়াছে 2? এই দেহের 'নামত্ত মহৎ ব্যান্তগণও 'কপ্রকার দুদ্কমণ 
করিয়া থাকেন ! সুতরাং অদ্য আমার দেহ প্রদান কারয়া গর-ড়ের নিকট 
হইতে তোমাকে মুস্ত করিব। হেবন্ধো! হতাশ হইও না।, এই কথা 
শ্রবণ করিয়া পরম ধৈর্ধাশীল শঙ্খচড় তাহাকে বাঁলল, “হে মহান, 
ইহা হইতে পারে না। আপাঁন পুনর্বার এই কথা উচ্চারণ করিবেন না। 
একখণ্ড কাঁচের 'নামত্ত একাঁট ম্ন্তা ধ্বংস করা উচিত নয়। উপরন্তু, 
“আমি আমার কুলে কলপ্ক আরোপিত করিল্লাছ”-এই কথা যেন আমাকে 
প্রবণ কারতে না হয়।” সেই সাধু নাগ শঙ্খচড়ে জীমৃতবাহনকে এই 
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প্রকারে প্রাতিনিবস্ত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরলে গরুড়ের আগমনকাল এক মুহূর্তেই 
উপচ্ছিত হইবে মনে করিয়া সমহদ্রোপার অবাচ্ছিত গোকর্ণ নামক শিবনচুর্ত 
আরাধনা করিবার নিঘিত্ত সে আম্তিমকালে গমন করিল । সে প্রস্থান 
করিলে সেই করুণার আধার জাঁমূতবাহন মনে কাঁরল থে 'নিজের প্রাণের 
1বানময়ে সপের প্রাণরক্ষা কারবার সুযোগ উপ্ছিত হইয়াছে । কোন 
কার্ধা করতে সে স্বয়ং বিস্মৃত হইয়াছে কৌশলে এই ছল ক'রয়া সেই 
কার্বা সম্পাদনের 'নামন্ত মিন্রাবসুকে সত্বর তাহার গহে প্রেরণ কারল। 
সেই মূহ্‌র্তে আগমনকারী গরুড়ের পক্ষসপ্পালনানঃসূত বায়ুদ্বারা 
আলোড়িত হইয়া গরুড়ের বলপ্রভাবে ধরণী কম্পিত হইতে লাগল । 
জশম-তবাহনের বোধ হইল যে আইহকুলের শত্রু আগমন করিতেছে এবং সে 
করণাপণ হদয়ে বধাশিলার উপর আরোহণ কারল। এক মূহৃত্তে 
পারুড় আপন ছায়া দ্বারা গগন অন্ধকার করতঃ সেই মহাত্বাকে 5%. দ্বারা 
আঘাত ক'রয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান কাঁরল । তাহার দেহ হইতে রক্কাবন্দু 
পাঁতিত হইতে লাগিল এবং তাহার 'শিখামাণ গরুড় কতৃকি 'ছন্ন হইয়া ভূতলে 
পাঁতিত হইল । গর, তাহাকে পর্্ঘত শিখরে আনয়ন করতঃ ভক্ষণ কাঁরিতে 
আরম্ভ করল । সেই শুহর্তে স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃণ্ট হইতে লাগল 
এবং তদ্দর্শনে বিস্ময়াম্বিত হইয়া গরুড় চিন্তা করিতে লাগল, 'ইহার কি 
তাৎপর্য হইতে পারে ৮ (২১০--২২৫) 

ইতোমধ্যে গোকণপজান্তে শহখচ্‌ড় তথায় উপস্থিত হইয়া বধ্যটশলাটি 
রু্‌ধরাসন্ত দৌখযা চিন্তা করিতে লা'গল, হায়, হায়, সেই মহাত্মা নিশ্চয়ই 
আমার পরিবর্তে নিজেকে বাঁলপ্রদান কারয়াছেন, এই অল্পসময়ের ভিতর 
গরড় তাঁহাকে কোথায় লইয়া ?গয়াছে ভাবয়া আম আশ্চযানান্বত হইতোঁছি । 
সত্বর তাঁহার অনুসন্ধান কার । নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইব 1 সাধু 
নাগ তখন রক্তচিচ্ছ অনুসরণ করিতে করতে চলতে লাগিল । তংকালে 
জীমতবাহনকে হ্ট দে'খয়া আহার পারত্যাগপূব্বক সাঁবস্ময়ে গরুড় চিন্তা 
কারতে লাগিল, 'যাহাকে আনবার কথা ছিল এ নিশ্চয়ই সে নয়, অন্য 
কেহ হইবে, কারণ ইহাকে ভক্ষণ কারতেছি তথাপি কিঞ্চিম্মাতও 'বিষঞ্প 
না হইয়া এই ধার আনন্দ প্রকাশ কাঁরতেছে।” গরুড় যখন এইরূপ 
চিন্তা কাঁরতোছল তখন জীমতবাহন স্বায় উদ্দেশ্য সাধনের 'নামত্ত তাহাকে 
বাঁলল, “হে খগরাজ. আমার দেহেত রক্ত এবং মাংস আছে, আপনার ক্ষুমি- 
বৃত্তি না হওয়া সত্বেও আপনি কেন আহার পরিত্যাগ করিলেন » এই 
কথা শ্রবণ করিয়া পক্ষিরাজ 'বিদ্ময়াপনত হইয়া তাহাকে 'জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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“হে সন্জন তুমি ত সর্প নহ । বল, তুমি কে ? জামূতবাহন বখন প্রতান্তরে 
বািয়াছিলেন,--'আঁম নাগই বটে, আমাকে ভক্ষণকরতঃ যে কার্য্য আরম্ভ 
করিয়াছ তাহা সমাপ্ত কর, কারণ দ্রপ্রাতিজ্জজন আরব্ধকর্ম কখনও অসমাপ্ত 
রাখে না।, তখন শঙ্খচ্ড় উপাস্থত হইয়া দূর হইতে চিৎকার কাঁরয়া 
বালিল, 'গরুড়, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ইনি সর্প নহেন, আঁমই তোমার জন্য 
নাট নাগ । উহাকে মুক্তি প্রদান কর, তুমি ক প্রকারে এইরূপ ভুল 
কাঁরয়া বাঁসলে ? এতদশ্রবণে খগরাজ আঁতমাত্তায় বহন হইল এবং 
জীমৃতবাহনও গনজের আভলাষ পূর্ণ না হওয়ায় আতশয় দুঃখিত হইল । 
তখন পরস্পরের বাক্যালাপ প্রসঙ্গে রোরুদামান 'বদ্যাধরাধপকে প্রমাদবশতঃ 
ভক্ষণ কারতেছিল জানতে পাঁরয়া গরুড় অতিশয় শোকান্বিত হইয়া চিন্তা 
কারতে লাগল, “হায় ! হায়! নৃশংসতার দরুণ আমি পাপকার্ষেয 'লপ্ত 
হইয়াছি । সত্য সত্যই উন্গার্গগামীরা সহজে পাপ কার্য করে। পরার্থে 
প্রাণদানকারী এই মহাত্বা মোহজালে আবৃত পাঁথবাঁকে তুচ্ছ করিয়া আমার 
সম্মুখীন হওয়ায় শন্নাঘার পাত্র হইয়াছেন । এই কথা "চিন্তা কারয়া 
আতারুত পাপশ্াপ্ধর নাঁমত্ত সে আঁশ্নতে প্রবেশ কাঁরতে উদ্যত হইলে 
জীমৃতবাহন তাহাকে বলিল, “পাক্ষরাজ, আপান কেন 'বষাদগ্রন্ত হইয়াছেন ? 
যাঁদ রত পাপকর্মের নিমিত্ত ভীত হইয়া থাকেন তবে প্রাতিজ্ঞা করুন যে 
আর কখনও নাগ ভক্ষণ কারবেন না এবং পব্রে যে সর্প ভক্ষণ কাঁরয়াছেন 
তান্নীমত্ত অনুতপ্ত হইবেন । ইহার এই একমান্ন প্রাতকার, আর অন্য কোনও 
চিন্তা কারবেন না। (২২৬--২৪৩) জাবে দয়াশীল জীমৃতবাহন গরুড়কে 
এই কথা বাঁললে, সে হস্টচিত্তে নপাঁতকে গুরুজ্ঞানে তাহার প্রন্তাবে সম্মত 
হইয়া সেইমত কার্ধয কাঁরিতে প্রাতশ্রত হইল এবং স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন 
কারয়া আহত নূপাঁত ও আঁস্থমান্র অবাঁশস্ট অন্যান্য সপণদগের প্রাণদান 
কারতে প্রস্তুত হইল । জামৃতবাহনের পত্বীর ভন্তিতে ত্যম্ট হইয়া গোরা 
দেবী স্বয়ং জমৃতবাহনের উপর অমৃতধারা বর্ষণ করিলেন । ইহাতে তাহার 
অঙ্গ-প্রতঙ্গযাদ আঁধকতর সৌন্দর্যাশালী হইল এবং তংকালে স্বর্গ হইতে দেবতা- 
দগের দূন্দীভনাদ শ্রুত হইল । সে সংদ্থ হইয়া উতান কাঁরলে গরদড় স্বর্গ 
হইতে .'আনীত অমৃতধারা দ্বারা সমগ্র বেলাতট সিশচিত কারলে এবং মৃত 
সর্পেরা জীবত হইল । তখন সমদদ্রতীরবত্তাঁ অরণাপ্রদেশ নানা জাতীয় নাগে 
পূর্ণ হওয়ায় মনে হইল যেন প্বকালের গরুরভশীত হইতে মস্ত হইয়া সমন 
পাতালপুরী জশমৃতবাহনকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছে । জাঁমূত- 
বাহনকে অক্ষতদেহে কীর্তিভূষত দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন আতিশয় 
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আহ্নাদত হইল এবং তাহার ভারা এবং 'পিতামাতাও “তাহাতে অংশ 
গ্রহণ করিল । দুঃখের সখপূর্ণ অবসানে কে না আনন্দিত হয় 2 জীমূৃত- 
বাহনের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া শঙ্খচড় রসাতলে প্রশ্থান করিলে তাহার , 
যশোগাথা ভ্িভুবনে ছড়াইয়া পড়িল । তখন পাব্বতীর প্রসাদে মতঙ্গ প্রমুখ 
তাহার অন্যানা *্বজনেরা, যাহারা এতকাল গরুড়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, 
তাহারা সকলে তন:রঙ্ত দেবগণ পাঁরবোণ্টত এবং বিদ্যাধরদিগের কীর্ততে 
কীত্রমান গরুড়ের পদতলে পতিত হইল । তাহাদের অনুরোধে পরোপ- 
কারী জা তবাইন 1হমালয়ের সানুদেশে অবাচ্ছত মলয় পব্বতে স্বগৃহে গমন 
কাঁরল। তথায় পিতামাতা মতাবসু ও মলয়বতী সমাভব্যাহারে সেই কার 
বহুকাল বিদ্যাধর সমাটের সম্মান উপভোগ করিল । যাহারা স্বীয় কার্ধয- 
দ্বারা ঘিভুবনের প্রশংসা অজ্ন করে পর পর কল্যাণপ্রদ ঘটনারাজি স্বতঃই 
তাহাদের পদাথ্ক অনুসরণ করে। গর্ভন্থ পুত্রের মহিমা শ্রবণে উৎসুক 
বাসধদত্তা যৌগন্ধরায়ণের মুখনিঃসত এই কাহিনণ শ্রবণ করিয়া পরমানণ্দ 
লাভ করিল। দেবতাঁদগের রূপার উপর অগাধ 'বন্বাস থাকায় সে কাহিনী 
অনুসারে বিদ্যাধরগণের ভবিষাং নূপাঁত স্বীয় পৃত্রের কথা আলোচনা কাঁরতে 
কাঁরতে স্বামীর সাহচর্য সেই দিবস আতিবাহিত কারল। (২৪৪--২৫১) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভ্রু বিরাঁচত 
কথাসারংসাগরের নরবাহনদত্ত জনন 
লম্বকের 'দ্বতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত 
শ্লোকসংখ্যা--২৫৯ 

ক্লমিক সংখ্যা--৩১০০ 


তৃতীয় তরজ 


নরবাহনদত্ত জনন্‌ 


পরদিবস বংসরাজ যখন মন্ত্রী পারবোষ্টত হইয়া অবস্থান কারতোছিল 
তখন বাসবদস্তা তাহাকে একান্তে বাঁলল, 'যতাঁদন ধারয়া এই পুত্রকে 
গভে ধারণ কাঁরয়াছ, ইহার রক্ষার 'নামন্ত ততাঁদন আমার আতশর ক্লেশ 
হইতেছে । এই কথা চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে গত রাঁন্রতে যখন আঁতকম্টে 
আমি 'নাদ্রুত হইলাম স্বখ্নে আমার এক পুরুষের দর্শন লাভ হইল । 
তাহার অঙ্গ ভস্মীবভূঁষিত হওয়ায় শ্বেতবর্ণ ধারণ কারয়াছল, তাঁহার 
মন্তকে ছিল 'পঙ্গলবর্ণ জটা এবং হস্তে ছিল '্রিশল। তান আমার 
সমীপে আগমনকরতঃ দরয়াদ্রচত্বে বাললেন, পতন, তুমি তোমার গর্ভ 
সন্তানের নিমিত্ত 'কিিম্মান্ও বিচাঁলত হইও না, কারণ আমি তোমাকে ইহা 
প্রদান করিয়াছি এবং আমিই উহাকে রক্ষা করিব ! আমার উপর যাহাতে 
তোমার 'িশ্বাস জন্মে সেইজন্য আম তোমাকে আরও কিছ; বালব । 
আগামীকল্য একটি নারী তোমার 'নকট কোনও কিছ নিবেদন করিবার 
নিমিত্ত আগমন কারবে । পণ্চপুন্রের সাঁহত বহু আত্মীয়স্বজন পাঁরবত 
হইয়া বন্দী অবস্থায় স্বামীকে আকর্ষণ কাঁরতে কারিতে এবং তাহাকে 
ভর্খসনা কাঁরতে কারতে এই দৃশ্চাঁরণী নারী স্বজন কত্তুক স্বামীকে 
বধেচ্ছায় আগমন কাঁরয়া যাহা বাঁলবে তাহা সমস্তই মিথ্যা । যাহাতে এ 
দুষ্টা ভার্যার কবল হইতে সংপুরুষটি মুন্তিলাভ কারনে সমর্থ হয় সেইজন্য 
তুম পূর্ব হইতেই বংসাঁধপকে সমস্ত কথা বলিয়া রাখবে । এই 
আদেশ প্রদান করিয়া সেই মহাত্মা অন্তর্ধান কারলেন এবং তৎক্ষণাৎ আম 
জাগ্রত হইয়া দোখলাম যে ভোর হইয়াছে ।” রাজ্ৰী এই কথা বাঁললে 
সকলেই মাশ্চর্ধযান্বিত হইয়া মনে কাঁরলে ইহা শিবের অনুকম্পা এবং 
ওৎসুক্য সহকারে স্বন সফল হইবে এই আশা কারতে লাগিল । সেই 
মৃহ্তেই মৃখ্য প্রতীহার আগমনকরতঃ আর্তের উপর দয়াশল বংসরাজকে 
বালল, “দেব, বন্ধুবান্ধব পারবতা পণ্চপূত্রসহ অসহায় পতিকে ভংসনা 
কারতে কারতে একটি নারী আপনার নিকট কোনও কিছু নিবেদন কারবার 


২৯ 


৩০ কথাসারংসাগর 


'নমিপ্ত উপশ্থিত হইয়াছে 1 (১-১৩) মাহষীর স্বপ্নের সাহত ষথাযথ 
[মিয়া যাইতেছে দোঁখয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং এঁ নারীকে তাহার 
নিকট আনয়ন কারবার নামত প্রতাহারকে আদেশ কাঁরল। রাজ্জী 
লাসবদত্তার স্বপ্নের কথা সত্য হইতেছে দৌখয়া নিশ্চয়ই সুপূুত্রলাভ হইবে 
মনে কাঁরিয়া সে আঁতিশয় আনান্দত হইল । সকলের সকোতুক দধূষ্টি ধখন 
দবারদেশে নিবদ্ধ ছিল, তখন প্রতাঁহারের আদেশে সেই রমণী স্বীয় পাঁতিসহ 
তথায় প্রধেশ করিল । প্রবেশাশ্তর শোকম্যার্ত পাঁরিগ্রহ করিয়া রাজ্জী ও 
মচিব পারিধত নূপতিকে যথারাঁত প্রণাম কারয়া সে 'িনবেদন করিল, 
“এই ব্যান্ত আমার স্বামণ হওয়া সত্বেও আমাকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করে না, 
যাঁদও আম উহার নিকট কোন দোষ কাঁর নাই ।, 

সে এই কথা ধাঁললে তাহার পাতি বলিল, *্বজন কন্তুক প্রবৃদ্ধ 
হইয়া এই নারী মথ্যাভাষণ কাঁরতেছে । ইহার ইচ্ছা যে আমার মৃত্যু 
হউক । আম পৃব্বেই ইহাকে সংবতসরের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান কাঁরগ্লাছ 
এবং এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে উহার নিরপেক্ষ আত্মীয় স্বজনেরা আমার 
পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কাঁরবে ॥ নপাঁতিকে এই কথা বাঁললে সে স্বেচ্ছায় 
প্রত্যুত্তর করিল, “তিশলধারী স্বয়ং রাজ্জীর নিকট স্বশ্নে উপাস্থত হইয়া 
এ বিষয়ে সাক্ষা প্রদান করিয়াছেন, অনা কোন সাক্ষীর আর কি প্রয়োজন 
থাকতে পারে ? জ্ঞাতিদগের সহিত এই নারীকে শান্ত ভোগ কারিতে 
হইবে । রাজা এইরূপ বাঁললে ধীমান যৌগন্ধরায়ণ বাঁলল, যাহাই হউক 
না, আমরা সাক্ষী'দগের ভাষণমত যাহা করা উচিত তাহা কাঁরব, নতুবা 
্বগন ব্যত্তান্ত জ্ঞাত না থাকায় আমাদের ন্যায়বিচার যষ্পর্কে লোকেরা 
সান্দহান হইবে ।' তাহার কথার রাজা সম্মত হইল এবং সাক্ষীদ্দিগকে 
আহ্বান করা হইলে তাহারা বলিল যে এ নারা 'মধ্যা কথা বালতেছে। 
তখন রাজা সংপাঁতির্পে খ্যাত পাঁতর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে 
এ নারীকে তাহার আত্মীয়দ্বজন ও পনত্রসহ স্বরাজা হইতে 'নব্বাসিত 
কাঁরল। অনুকম্পায় হদয় দ্রুবত হওয়ায় নূপ?তি এ নারীর উত্তম পাঁতিকে 
মুক্ত প্রদানকরতঃ সে যাহাতে পুনর্ত্ধার বিবাহ করিতে সমর্থ হয় তাহাকে 
তদ,পযোগী যথেষ্ট ধনরত্ব প্রদান কারিল। সমন্ভ ব্যাপারটি সম্বণ্ধে নাতি 
এইরূপ মন্তব্য করিল, শনন্দ্য়া: কু স্ত্রী দুদ্দশগ্রন্ত জীবিত পাতিকে 
নেকড়ে বাঁঘনীর ন্যায় খণ্ড ধিখন্ড করে আর বহু পুণাবলে শ্রান্তা 
সহিয়সী অনুরন্তা পত্বী পণপ্রান্তক্িত তাপহারণী ছায়ার ন্যায় দুঃখকম্ট 
দূরে রাখে । তখন নূপাতির পার্বীষ্ছত বাকস্পটু বসম্তক এই প্রসঙ্গে 


ভৃতীয় তরঙ্গ | ৩১ 


তাহাকে বাঁজল, 'দেব, পূ্্বজন্মের বাসনা ও অভ্যাসবশতঃ দেহশীদগের হৃদয়ে 
ঘণা ও অনূরাগের জন্ম হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী 
বাঁলতোছ, শ্রবণ করূন--( ১৩-৩০ ) 


1সংহপরাক্রমের কাহিনী 


পুরাকালে বারাণসীতে 'বক্রমচণ্ড নামক নরপাঁতি বাস কাঁরতেন ৷ তাঁহার 
সংহপরারুম নামক একাঁট 'প্রয় ভৃত্য 'িল যে যৃত্ধেও দ্যত ক্রাড়ায় 
অদ্ভুত সফলতা লাভ কাঁরত। তাহার কলহকারী নাম্নী দেহে ও মনে 
দবরুত এক ভার্ধযা ?ছল-_নামেই তাহার স্বভাবের পারচয় পাওয়া যাইত। 
এ ব্যান্ত রাজার নিকট হইতে এবং দত ক্লীড়ায় লব্ধ যে যে ধন প্রাঞ্ধ 
হইত তাহা সমস্তভই তাহার পত্বীকে প্রদান কারত। কিন্তু ইহা সত্বেও 
সেই কলহাঁপ্রয়া রমণণ তাহার শঠ তিনাঁট পুত্র কর্তৃক উৎসাহত হইয়া 
এক মূুহূর্তও কোন্দল না করিয়া থাকিতে পারত না। সে ও তাহার 
পুত্রগণ অনবরত সরবে এই কথা বাঁলয়। তাহাকে পড়া দিত, “তুমি 'নিরম্তর 
গৃহের বাহরে ভোজনপানাঁদ সম্পাদন কর, আমাদের কখনই কিছ; দাও 
না।' যাঁদও তাহার স্বামী তাহাকে মাংস, মদ ও পাঁরচ্ছদাদ প্রদান 
করিত, তথাপি অতৃপ্ধ তৃষ্ণার ন্যায় তাহার স্ত্রী তাহাকে সব্ব্দা যাতনা প্রদান 
কারত। অবশেষে 'সংহপরাক্রম 'িরন্ত হইয়া সেই গৃহ পাঁরত্যাগপূর্্থক 
তীর্ঘধাতা উপলক্ষ্যে বিন্ধপব্বতবাসিনী দুগ্গা দেবীর নিকট অনাহারে অবস্থান 
কারলে দেবী তাহাকে স্বশ্নে আদেশ করিলেন, বস, উীত্তাষ্ঠিত হও, 
স্বনগরা বারাণসীতে গমন করিয়া একটি বৃহৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূল দেশ 
খনন করামান্ন অনেক ধন লাভ করিবে । সেই ধনরাশির মধ্যে পৃথিবীতে 
পাঁতিত একাট খণ্ডাকাশের ন্যায় গরুড়মাণিকাময় একটি উত্জবল পার 
আছে। উহাতে দৃষ্টি 'নক্ষেপ কাঁরলে যে কোন ব্যান্তর প্‌ব্বজন্মের 
যেকোন বৃত্বান্ত জানতে চাহিলে তাহা উহার উপাঁরভাগে প্রাতফলিত 
হইবে । উহা হইতে তোমার পত্বীর এবং তোমার পর্র্বজন্মের কথা জ্ঞাত 
হইয়া শোকমূস্ত অবস্থায় তথায় বাস করিতে সমর্থ হইবে । দেবা কর্তৃক 
এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া গসিংহপরাক্রম উপবাস ভঙ্গ কাঁরয়া প্রাতঃকালে 
বারাণসী যাত্রা কীরিল। সেই নগরাঁতে উপস্থিত হইয়া নাগ্পোধ বুক্মূলে 
ধনরত্বাদির অভাম্তরে একটি বৃহৎ মণিময় পাত্র দেখিতে পাইল। সত্য 
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ঘটনা জানিতে উৎসুক হইলে সে এ পাত্রে দেখিতে পাইল যে পব্বজণ্মে 
তাহার ভার্ধযা 'িকটদর্শনা ভঙ্লুকী ছিল এবং সে স্বয়ং একটি 'সংহ ছিল । 
পৃথ্বরজন্মে উভয়ের মধ্যে প্রবল শত্রুতা থাকায় তাহার ও তাহার পক্ষীর 
গতর বিরোধ মটিবার নহে ইহা জানিতে পারিয়া সে শোক ও মোহ 
পারত্যাগ কাঁরল। £পর সেই পাত্রে সিংহপরাক্রম অনেক কন্যাকে 
দনরীক্ষণ কারয়া যখন জানতে পারল যে পৃব্বজন্মে তাহারা ভিন্ন জাতীয়া 
দিল তখন সে তাহাদের বর্জন কারল। কিন্তু পরে একজন পর্্বজন্মে 
[সিংহ ছিল দৌঁখয়া সে উপয্্ত পান্রীজ্ঞানে তাহাকে "দ্বিতীয়া পত্তীরূপে 
গ্রহণ কারস । তাহার নাম ছিল িংহপ্রী। কলহকারীকে ভরণপোষণের 
দনামত্ত একট গ্রাম প্রদান করিয়া সে আজতি ধনরাশিসহ নববধূর সাহচর্যো 
সুথে বাস কাঁরতে লাগিল। অতএব, দেখা যাইতেছে পূর্্বজন্মের 
সংস্কারবশতঃ এই জগতে ভার্ধযা ইত্যাদি শত্রুভাবাপন্ন অথবা মিন্রভাবাপন্ন 
হয়। (৩১-৫১৯) 

বসদ্তকের 'িকট হইতে এই অদ্ভুত কাঁহনী শ্রবণ কাঁরয়া বখসরাজ ও 
মাহযী বাসবদত্তা উভয়েই আঁতশয় সন্তুষ্ট হইলেন । দবারাত্র গভ'বতী 
রাজ্ৰর চণ্দরমুখদশ'ন কাঁরয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না। কালক্রমে তাহার 
মদ্তিবগের শুভচিহ্যুক্ত ভাবী কল্যাণসচক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল । 
প্রথমে মৃখ্যসাঁচব যৌগন্ধরায়ণের মরভূতি নামক পত্র জন্মগ্রহণ কাঁরল। 
রূমন্বতের পদুন্রের নাম হইল হারাঁশখ এবং বসন্তকের পুত্রের নাম হইল 
তপন্তক । মুখ্য প্রতীহার 'নিত্যোঁদতের, যাহার অপর নাম ছিল ইত্যক, 
একাঁটি তনয় জন্মগ্রহণ করিল যাহার নাম রাখা হইল গোমুখ 1 ইহাদের 
জন্ম হইলে মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল । তখন আকাশ হইতে 
একট দৈববাণণ শ্রাত হইল, “এই মন্ত্রীরা বংসরাজের ভাবা চন্রবত্তীঁ রাজ- 
রাজেম্বর পুত্রের আখল আরবংশ মদ্দদন কারবে । ক্রমে ক্রমে যতই দন 
যাইতে লাগল বাসবদত্তার বংসরাজকে উপহার প্রদান কারবার সন্তানের জন্ম- 
সময় নিকটবন্তঁ হইল । বাসবদত্তা পূত্রবতী পারিচারিকাদিগের দ্বারা 
সুসাঁজত সতকাগৃহে প্রবেশ কারলেন। উহার গবাক্ষসমূহ অর্ক এবং 
শমীবক্ষ দ্বারা শোভিত ছল । বতুদীপপ্রভায় আলোকত পূ্ররক্ষায় সমর্থ 
বহ:প্রকার অস্ত শস্ত তথায় ম্হাপন করা হইয়াছল। এদ্দ্রজালিকাঁদগের 
মন্াদি দ্বারা সম্পৃত হইয়া এ সৃতিকাগৃহ পরিচারিকাদিগের সসংরক্ষিত 
দয় দুর্গে পরিণত হইয়াছিল । নভোদেশে যেরূপ ইন্দু হইতে দবশুদ্ধ 
অমৃতরাণ্ম নির্গত হয় ভ্দ্রপ উপয্্ত সময়ে রাজী এক স্ন্দরকাঁন্ত পৃতত 
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প্রসব করলেন! সম্তান জন্মগ্রহণ করিয়া কৈবলমান্ত সেই গৃহই আলোকিত 
কারল না, পরন্তু মাতৃহ্দয় হইতে শোক তামসেরও অপনোদন করিল । 
দেখতে দেখিতে অন্তঃপুরবাসাঁদগের আনন্দ ছড়াইয়া পাঁড়ল এবং 
যাহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুমাত প্রদান করা হইয়াছিল তাহা- 
দগের নিকট হইতে রাজা পন্রের জন্মের বার্তা প্রার্থ হইল । নপাঁত যাহার 
ণনকট হইতে এ সংবাদ পাইয়াছিল তাহাকে ষে রাজ্য দান করে নাই, অনুচিত 
হইবে এই ভয় কাঁরয়া, লোভের 'নামত্ত নহে । নৃপাঁত পৃন্রদর্শনের নামত 
সৌৎসুকচিত্তে আঁচরে অন্তঃপ-রে প্রবেশ কাঁরয়া দোঁখল যে এতকাল পরে 
তাহার আশা ফলবতী হইয়াছে । ( ৫২-৬৮ ) শিশুটির অধর পনের ন্যায় 
রন্তবর্ণ ছিল, কেশদাম 'ছল পশমের ন্যায় এবং সাম্রাজালক্ষ্ী স্বীয় চিত্ত 
িনোদনার্থ যে লীলাপঘ্ম হচ্তে ধারণ করেন, তাহার আনন ছল সেইরূপ । 
তাহার কোমল পদতলে ছন্ত্র এবং চামর চিহ্ন আঁঙ্কত ছিল, মনে হইল যেন 
অন্যানা ন-পাঁতাঁদগের ভাগ্যলক্ষমীগণ ভঁত হইয়া নিজেদের প্রতীকাচহ্ন পাঁর- 
ত্যাগ করিয়াছে । যখন নৃপাঁতর আনন্দোৎফলল্ল নয়ন হইতে 'পতৃদ্নেহবার- 
ণনর্গত হইতেছিল এবং যৌগন্ধরায়ণ প্রমুখ মীল্সবর্গ উল্লসিত হইয়াছিল 
তখন আকাশ হইতে দৈববাণন শ্রুত হইল, 'রাজন, তোমার পত্র, কন্দপের 
অবতার নরবাহনদত্ত অচিরেই বিদ্যাধর নৃপাঁতিগণের সম্াট হইয়া দেবতাদিগের 
এক কম্পকাল অতন্তিত হইয়া 'নাব্ববাদে স্বপদে আরধষ্ঠিত থাকবে 1". এই 
পধ্যন্তি বাঁলয়া দৈববাণী নীরব হইলে আঁচরে স্বর্গ হইতে পুজ্পবণষ্ট ও 
দুন্দীভনাদ হইতে লাগল ।! আতিমান্রায় হন্ট হইয়া নৃপাঁতি মহোৎসবের 
আয়োজন কাঁরল । উহা দেবতাদিগের কর্তৃক স:চিত হওয়ায় আধিকতর 
প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। দেবায়তনসমূহ হইতে নভোদেশে উাখত 
তষ্যণননাদ যেন বিদ্যাধরাদগকে তাহাদের নৃপাঁতর জন্মবার্তাঁ শবজ্জঞারশপিত 
করিল । হম্ম্যেপরি সমীরণে আন্দোলিত রন্তবণণ পতাকাসমূহ ষেন 
পরস্পরের প্রীত রন্তরাগ নিক্ষেপ কাঁরতোছল । ভূতলে সুন্দরী রমর্ণীগণ 
সমবেত হইয়া সর্ব (নৃত্য করিতেছিল। মনে হইল যেন ক্বর্গের 
অ”সরাগণ, অনঙ্গ দেহধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিরাছেন বলিয়া উত্ফললল 
হইয়াছে । আনন্দাবহ্হল নৃপাঁতি কত্ত্ক প্রদত্ত রতবালখ্কার ও পাঁরি- 
চ্ছদে ভাীষত হইম্না নগরীও যেন উহাদের মত স্মন্দর দেখাইতেছিল । 
বিত্বশালী নৃপাঁতি যখন অন:গতজনদিগের উপর ধনবর্ধণ ' করিতোঁছল, 
তখন রাজকোষ ব্যতাঁতি আর কিছুই রিস্ত হয় নাই। প্রতিবেশী সামন্ত 
পাঁরবারের ললনাগণ নর্তকীবৃন্দসহ প্রতীহার কর্তৃক সুরাক্ষত হইয়া 
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নানাপ্রকার বাদাধবনিসহ বহমূল্য উপহারহজ্তে চতুর্দিক হইতে আগ্মমন 
করিল। তথায় প্রত অঙ্গসঞ্থালনই নূৃতাময় ছিল, প্রতি বাকাই পর্ণ 
পান্রময় ছিল, প্রতি কাযোই ছিল বদান্যতা, নগরী তয্যধ্বানতে নিনাদত 
হইয়াছল, প্রাত পৌরজন সন্দ্ররাগে রঞ্জিত হইয়াছিল এবং ধরণী চারণ- 
ধ্দগের ধ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল-_-উৎসবে আনন্দময় নগরের এই অবস্থাই 
হইয়াছিল । (৬৯-৮৫) বহৃদিবস পর্যান্ত পৌরজনাঁদগের মনস্কামনা 
পূর্ণ কারয়া এই উৎসব ক্লমাগত বার্ধতাকার ধারণ করিতেছিল । প্রাতপদের 
চদ্দের ন্যায় সেই শিশু দিনে দিনে বৃণ্ধিপ্রা্ধ হইতে লাগল এবং তাহার 
গপতা দৈববাণী কত্বক পব্বীনদেশমত রাজপতুত্রের যথাবাধ নরবাহনদত্ত 
নামকরণ কারল । যখন সে মসৃণ নখপ্রভা প্রদর্শনকরতঃ হেলিয়া দুলিয়া 
দৃই তিন পা হাঁটিতে লাগল এবং যখন সে কুসুমকোরকসদৃশ দম্ত বিকশিত 
কাঁরয়া দুই চারটি অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ কাঁরত তখন তাহার পিতা 
অতিশয় আহমাদত হইত । অতঃপর মশ্বিবরেরা তাহাদের শিশ.পাত্রদিগকে 
নয়ন কারলে রাজা সন্তুষ্টাচন্তে তাহাঁদগকে শিশুরাজকুমারের সঙ্গীরূপে 
গ্রহণ কারল । যৌগণ্ধরায়ণ প্রথমে মরুভূতিকে আনয়ন করিয়াছিল, 
পরে রুমন্বত হ?রিশিখকে, মুখ্য প্রতীহার ইতাক গোমুখকে এবং বসন্তক 
তাহার তপন্তক নামক পূত্রকে আনয়ন করিয়াছিল । রাজপুরোহিত 
শাঁন্তকর ও 'পিঙ্গীলকার ঘমজ তনয় তাহার শ্রাতুষ্পুত শান্তসোম ও 
বৈদ্বানরকে উপহারস্বরূপ প্রদান কারল। সেই মূুহর্তে দেবতারা আনন্দ- 
ধ্বনি সহকারে আকাশ হইতে শুভ পুষ্পবৃষ্টি কারলেন এবং নৃপাঁত ও 
ম্াহযীরা সঁচিবপাত্রমণ্ডলীকে সানন্দে পুরস্কত করলেন । কুমার নরবাহন- 
দস্ত সতত তাহাতে অনরন্ত এই ছয়জন সাঁচবপুন্রনহ পাঁরবোষ্টত থাকত । 
ইহারা বাল্যকালেই সমৃম্ধপ্রদ শমদমাঁদ ফড়নীতিগুণে পারঙ্গম হইয়া সকলের 
প্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল । যখন রাজকুমার অর্মোচ্চারিত কল কল বাকো 
তাহাতে অনুরন্ত নূপাতাদগের ক্লোড়ে ক্রোড়ে ঘারত তখন পান্নের সহাস্য 
কমলাননের দিকে সচ্নেহে দৃম্টিপাতকরতঃ বংসরাজ পরম সুখে 'দিবস 


যাপন কাঁরতেন । (৮৬-৯৪ ) 
--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারৎসাগরের নরবাহনদত্ত 
জনন লম্বকের তৃতায় তরঙ্গ সমাপ্ত । 
নরবাহনদত্তজনন নামক চতুর্থ লম্বক সমাঞ্ত। 
শেনাকসংখ্যা--১৪ 
ক্লামক সংখ্যা--৩৩৯৪ 


পশম জম্বক 


চতুর্দারিকা 


মন্দার পর্বত কর্তৃক মম্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমতের 
উৎপাত্ত হইয়াছিল এই লুধারসানাষস্ত কাহনণও তদ্রুপ 
হিমালয় দুহতার প্রেমে আলোঁড়ত হইয়া পুরাকালে 
হরমুখ হইতে গনর্গত হইয়াছল । যাহারা এই অমৃত 
কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রনাদে তাহাদের সকল বি 
নাশ হইয়া এম্বর্যয লাভ হয় এবং ভূতলে জাবিতাবস্থায় 
তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে । 


প্রথম তরজ 


মদঘূর্ণিত শৃশ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত 'সিন্দূর চূর্ণদ্বারা ভমিতলমন্থনকারী 
হেরম্ব 'যান স্বতেজ দ্বারা সমন্ত বিঘ: 'বনাশ করেন তান তোমাদের 
রক্ষা করুন । 


এইপ্রকারে বংসরাজ ও তাহার মাহষণ তাঁহাদের একমাত্র পত্র নরবাহন- 
দত্তকে লালন পালন করিতে লাগিলেন । রাজা পন্তরক্ষা নামত্ত অত্যন্ত 
আকুল হইয়াছেন দৌঁখয়া একদিন তানি যখন একাকী ছিলেন মন্ত্র 
যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, “কুমার নরবাহনদত্ত সম্বন্ধে আপন 
কোন 'চন্তা কাঁরবেন না। 'বিদ্যাধর নূপাঁতাঁদগের ভাবী সম্রাট কাঁরয়া 
পূজ্য মহাদেব উহাকে আপনার গৃহে স্ষ্ট করিয়াছেন । বিদ্যাধর নৃপাঁতগণ 
ধদব্যশান্ত বলে তাহা জ্ঞাত হইয়া উহা সহ্য করিতে অপারগ হইয়া অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হইয়াছে । ইহা জানতে পারয়া স্বয়ং চন্দ্রমৌলি স্তদ্ভকনামক 
গণাঁধপাঁতকে কুমারের রক্ষার 'নামত্ত 'নযাস্ত করিয়াছেন। সে আদশ্য 
হইয়া হেথায় অবস্থান কারতেছে। নারদমৃন ত্বারৎগাততে আগমন 
কাঁরয়া আমাকে এই কথা বাঁলয়াছেন 1” মন্ত্রী যখন এই কথা বাঁলতোছল 
তখন আকাশ হইতে কিরাট ও কুণ্ডলে সাঁষ্জত খঙ্গহন্তে এক 'দিব্যপুরুষ 
তথায় অবতরণ কাঁরল। সে প্রণাম কাঁরলে বংসরাজ তাহাকে পাদরে 
আপ্যায়ন কারয়া কুতৃহলবশতঃ জিজ্ঞাসা কারলেন, “তুমি কে এবং কি 
কার্ধা সম্পাদন করিবার 'নামত্ত হেথায় আগমন করিয়াছ ৮ সে বাঁলল, 
“রাজন, আমি পূর্বে মনূষ্য ছিলাম, সম্প্রাত শাস্তবেগ নামে বিদ্যাধরাদগের 
একজন নৃপাঁত হইয়াছ । আমার অনেক শত্রু আছে । দেব, আম দবা- 
শান্তবলে জানতে পাঁরয়াছি ষে আপনার তনয় আমাদিগের সম্রাট হইবে এবং 
আম তাহার দর্শনার্থী ।৮ শন্তিবেগ তাহার ভাবা সম্াটকে শ্রদ্ধাপর্ণ 
নয়নে দর্শন করিয়া এই কথা বাললে বংসরাজ হস্টচিত্তে সাঁবস্ময়ে তাহাকে 
পুনরায় জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “বদ্যাধরপদ কি প্রকারে লাভ করা যায়? 
ইহার তাৎপর্য ক ? এবং তুমিই বা কি প্রকারে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছ ? 
হে বন্ধো ! আমাকে তাহা বল ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বিদ্যাধর শাশ্তবেগ 

৩৭ 


৩৮ কথাসারংসাগর 


বিনয়াবনত হইয়া প্রত্যত্তর কারল, “হে রাজন, দঢ়প্রাতিজ্ঞ বান্তগপ এই 
জশ্মে অথবা পর্বজন্মে শিবের আরাধনা করিয়া তাহার প্রসাদে বিদ্যাধরপদ 
প্রাপ্ত হয় । খড্গামাল্যাদর অলৌকিক জ্ঞান ভেদে এই পদ নানা প্রকারের 
হইতে পারে । তবে আমি কি করিয়া এই পদ প্রা্ধ হইয়াছি তাহা শ্রবণ 
করুন|” এইরূপ বলিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার উপস্থিতিতে নিজের সম্বন্ধে 
সে বঙ্ষ্যপ্রান কাহনী ধিব্ত করিল ।--( ১১৭ ) 


[বদ্যাধরাধপ শাঙ্ববেগের কাহিনী 


বহুকাল পর্বে ভুতলভূষণ বর্ধমান নগরীতে শন্রুদিগের ভীত 
উৎপাদক পরোপকারা নামক নৃপাঁতি বাস কারতেন । সেই মহান নূপাঁতর 
কনকপ্রভা নাম্নী মাহষা ছিল। সে ছিল জলদাচ্িত সৌদামনীর ন্যায় কিন্তু 
তাহার মধো সৌদামিনর চপলতা ছিল না। কালক্রমে সেই মাঁহষীর গে 
এক কন্যাসন্তান জদ্মগ্রহণ কারল । বধাতা যেন লক্ষমীদেবীর গর্ব খর্ব 
করিবার নামত্তই তাহাকে সৃষ্ট কারয়াছলেন। লোকলোচনচাদ্দুকা সেই 
কন্যা 'পতা কত্তুক পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে মাতা কনকগ্রভার 
নামানুসারে পিতা আতমজার নাম রাখিলেন “কনকরেখা” । সৈ যৌবনপ্রাপ্তা 
হইলে নূপতি সমীপে একান্তে আগতা রাজ্ঞী কনকপ্রভাকে কনকরেখার পিতা 
বাললেন, “যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয় । কনকরেখার উপয্স্ত 
বিবাহের 'নিামত্ত আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে । সং পাঁরবারের কুমারী 
কন্যার উপয্ন্ত গববাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় । 
উহা অপারিচিতেরও কর্ণপীীড়া উৎপাদন করে। মোহবশতঃ অপান্রে কন্যা 
প্রদান কাঁরলে উহা অপান্রে বিদ্যাদান কারবার মত হয়--ষশঃ কিংবা ধর্ম 
লাভ হয় না, লাভ হয় শুধু অনুশোচনা । সুতরাং আমি কোন্‌ ভ্‌পাঁতিকে 
আমার কন্যা সম্প্রদান কারব এবং কে উহার উপয্্ত পান্র হইবে সেইজন্য 
আমি অতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কনকগ্রভা এই কথা শ্রবণ কারয়া সহাস্যে 
বলল, “তুম ত এই কথা বাঁলতেছ, 'িম্তু তোমার কন্যা ত বিবাহ কাঁরতে 
অনিচ্ছছক। অদাই সে যখন একটি পরভাঁলকাকে কারিম পূত্র করিয়া 
কড়া কারতেছিল, আম উপহাস করিয়া তাহাকে প্রশ্ন কালাম, পত্র, 
তোমার বিবাহ আমি কবে দেখিতে পাইব ? (১৮-২৯) আমার বাক্য 
শ্রবণ কাঁরয়া সে সকোপে বাঁলল, 'কখনও এইর্প বাক্য উচ্চারণ 
করিবে না। কাহারও সহিত আমাকে পাঁরণয়সূত্রে আবদ্ধ করবে না। 
তোমার সাহত আমার কখনও শীবচ্ছেদ হইবে না, জানিয়া রাখিও, আমাকে 


প্রথম তরঙ্গ ৩৯ 


1ববাহ দিলে আমার মৃত্যু হইবে । কারণ আছে । সে এই কথা বলাতে, 
দেব, আমি শোকার্তচত্তে আপনার 'নিকট আগমন কারয়াছ। সে যখন 
বিবাহ কাঁরতে ইচ্ছুক নয় তখন তাহার নিমিত্ত বর অন্বেষণ কারবার কি 
প্রয়োজন ? রাজ্জীর এই বাকা শ্রবণ কাঁরয়া নূপাঁতি শোকাবহবলচিত্তে 
'কন্যার কক্ষে গমনপূর্্বক তাহাকে বাঁললেন, “যখন দেবতা ও অসংরেরাও 
পাত্রলাভের নামত্ত তপশ্চর্যযা করে তখন, হে পীন্, তুমি কেন পাঁতিলাভে 
ইচ্ছুক নও 2৮? পতার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রাজকুমারী কনকরেখা 
ভূতলে নয়ন আনতপর্্বক বাঁলল, “তাত, আম সম্প্রাত বিবাহ কাঁরতে 
ইচ্ছুক নই, তবে আপাঁন কেন এই ব্যাপারে জোর কারতেছেন ?, কন্যা 
এই প্রকার বাঁলিলে ধামান: রাজা পরোপকারী তাহাকে প্রত্যুত্তরে বাঁললেন, 
পানি, দুহতার বিবাহ প্রদান না কাঁরয়া আম কি প্রকারে পাপ হইতে 
বিমুন্ত হইব ? স্বজনপরাধীনা কন্যার স্বাধীনতা কোথায় ? সতাকথা 
বলিতে হইলে, কন্যা অনোর 'নামিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং তশ্িমিত্তই তাহাকে 
লালনপালন কাঁরতে হয়। বালাকাল ব্যতীত পতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস 
কারবার উপযুক্ত চ্ছান নহে । আববাহিতা রজস্বলা কন্যা গহে থাকিলে 
তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা নরকে গমন করে এবং তাহার পাঁত শু প্রা্ধ 
হয়।” ীপতা এইরূপ বললে রাজপুক্রী তৎক্ষণাং তাহার মনের কথা 
খুলিয়া বলল, “তাহাই যদ হয় তবে 'পতঃ, ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষার্য় যে কেহ 
কনকপুরী নামক নগরী দর্শন কাঁরয়াছে সে আমার ভর্তা হইবে । বাঁদ 
এর্প কাহাকেও না পাওয়া যায় তবে আমাকে অন্যায়ভাবে ভর্খসনা 
করিবেন না। (৩০-৪৩) কন্যা এই কথা বাঁললে রাজা মনে মনে চিন্তা 
কারলেন “যা হোক কন্যাঘে কোন একটি সর্তে' শববাহ কারতে দ্বারুত 
হইয়াছে ইহা একটি শুভ কথা । সে 'নশ্চয়ই দেবী, কোনও বিশেষকারণবশতঃ 
আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নতুবা এই বালিকা কি প্রকারে এতকথা 
রাত আছে 1”? তখন নৃপাঁতি এই প্রকারই চিন্তা করিয়া কন্যাকে “তোমার 
ইচ্ছামতই আঁম কার্য সম্পাদন করিব--এই কথা বাঁলয়া গাত্রোখানপূ্্থক 
শদবসের কর্ম্ম সম্পাদন কারবার 'নামত্ত প্রস্থান করলেন । পর দিবস রাজা 
যখন সভায় আঁধষ্ঠান কাঁরতেছিলেন তখন অমাত্যাদগকে বাঁললেন, “তোমাদের 
মধ্যে কেহ কি কনকপুরী নগরী দর্শন কাঁরয়াছে ; 'বিপ্রই হোক অথবা 
ক্ষানিয়ই হোক: যে সেই নগরী দর্শন কাঁরয়াছে তাহার সাঁহত মদীয়া কন্যার 
ধববাহ প্রদানকরতঃ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিন্ত করিব ।” তাহারা পর- 
“পরের মুখের "দকে দ্্টপাত করিয়া বাঁলল, “দেখা দুরে থাকুক আমরা 
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উহার নামও শ্রবণ কার নাই 1” তখন শহাীপাত প্রতীহারকে আহবানকরতঃ 
বলিলেন, “যাও, এই নগরে সব্বত পটহধ্যনি দ্বারা ঘোষণাকরতঃ আঁবজ্কার 
কর কেহ সেই নগরণী দর্শন কারিয়াছে িনা 1” এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া 
“আমি তাহাই কারব”--এই কথা বাঁলয়া সে প্রস্থান করিল । প্রস্থানকরতঃ 
সে আবিলদ্বে রাজপুরুষদিগকে আদেশ কাঁরলে তাহারা জনগণের ওৎসুকা 
অন্মাইবার নিমিত্ত নগরীর সব্ব্ত পটহনিনাদ দ্বারা এইরুপ ঘোষণা করিল, 
“ত্রাঙ্গণ অথবা ক্ষাতিয়, যে কোন যুবক 'কনকপুরী? নাম্নী নগরা দর্শন কাঁরয়া 
থাকিলে তাহা রাজসমীপে নিবেদন করুক । রাজা স্বীয় কন্যা প্রদানকরতঃ 
তাহাকে যৌবরাজো আভাষস্ত কারবেন 1”  পটহধবানর দ্বারা এই বস্ময়কর 
ঘোষণা শ্রবণ কারয়া পৌরজ্নেরা বলাবলি করিতে লাগিল. “আমাদের 
নগরীতে ঘোঁষত এই “কনকপ7রী” কি হইতে পারে ; আমাদের মধ্যে 
প্রাচগনতম ব্ান্ধরাও ত উহার কথা শ্রবণ করে নাই অথবা উহা দশ'ন করে 
নাই ।" কিন্তু তাহাদের মধো একজনও বাঁলল না যে “আমি উহা 
দেখিয়া 1 (8৪--৫৬) 

ইতোমধো সেই নগরীর আঁধবাসী বলদেবের পুত্র শাস্তদেব নামক একজন 
প্র এই ঘোষণার কথা শ্রবণ করিল । সেই ব্যসনাসন্ত ঘূবক দযতক্ীড়ায় নির্ধন 
হইয়াছিল এবং রাজকুমারীর 'ববাহ সম্বন্ধীয় ঘোষণা শ্রবণ কাঁরয়া মনে মনে 
এইর্প 'চিম্তা করিল, দ্যতক্রীড়ায় সব্বস্বান্ত হওয়াতে 'িক্ক অবস্থায় আমি 
সম্প্রীতি 'পতৃগৃ্হ অথবা কোন পণ্যাঙ্গনার গ্‌হে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব 
না, সুতরাং এখন আমি বরং পটহধযান দ্বারা ঘোষণাকারাঁদিগের নিকট 
মখ্যাভাষণ কার যে আম এ নগরী দর্শন কাঁরয়াছি। এ নগরী কেহ 
অবলোকন করে নাই, সুতরাং আম যে উহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত 
নাহ কে তাহা আ'বিদ্কার করিতে পারবে; হয়ত এই প্রকারে আম 
রাজকনা লাভ কাঁরতে সমর্থ হইব 1” এইরূপ চিন্তাকরতঃ শান্তদেব রাজ- 
পুর্ষাদগের নিকট গমন কিয়া মিথ্যা কথা বালিল, “আম এ নগরী দর্শন 
কাঁরয়াছ।” তাহারা তৎক্ষণাৎ বলল, “আত উত্তম কথা । আমাদের সাঁহত 
ব্লাজপ্রতীহারের নিকট আগমন কর।” প্রতীহারের গিকট আগমনকরতঃ, 
“আমি এ নগরী অবলোকন কাঁরয়াছি” এই প্রকার মিথ্যা কথা বাললে সে 
' তাহাকে সদয়াভার্থনাপর্্ক নংপাঁতির সমীপে আনয়ন কাঁরল । কিছুমান 
বিচলিত না হইয়া. সে রাজার নিকট একই কথা বালল । ব্যাতক্লীড়ায় সব্ব- 
গ্বাণ্তের পক্ষে কোন: কাষাইি বা দুরূহ হইতে পারে 2 সত্যাসতা নির্ধারণের 
নিমিত তখন নৃপতি সেই বিপ্রকে কন্যা কনকরেখার নিকট প্রেরণ করিলেন । 
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প্রতীহারের নিকট হইতে এই বাতা শ্রবণ কাঁরয়া ব্রান্ধণ তাহার নিকট আগমন 
করিলে রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, '“তুঁম ফি কনকপ7রী দর্শন 
কাঁরয়াছ ৮” সে প্রত্যুত্তর কারল, “হশ, যখন আম জ্ঞানান্বেষণে পউথবী 
ভ্রমণ কারতোছলাম তখন এ নগরী আমি দশন কারয়াছলাম 1৮” (৫৭---৬৮) 
রাজকুমারী তখন আবার প্রদ্ন করিল, “তুমি কোন্‌ পথে এঁ নগরীতে গমন 
করিয়াছিলে, এবং উহা দেখিতে কি রকম 2, তখন সেই বিপ্র বলিয়া যাইতে 
লাগল, “এই স্থান হইতে আম হরপুরা নগরীতে গমন কার । তথা হইতে 
বারাণসীপুরী এবং বারাণসী হইতে কাঁতিপয় 'দদিবসান্তে পৌন্ড্রবধর্যন নগরীতে 
আগমন কার । তথা হইতে সূকাতিক্মাঁদগের বিলাসভ্ম ইন্দ্রপুরীবং 
কনকপুরীতে আগমন করিলাম । যাহাদের চক্ষের পলক পড়ে না সেই 
দেবতাদিগের নিমিত্তই এ সশোভিত পুরী 'নাম্মত হইয়াছে । তথায় 'বদ্যা- 
শশক্ষাকরতঃ কিয়া্দবসান্তে আম হেথায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছ । সেই নগরা 
এঁ প্রকার এবং আম এ পথেই তথায় গমন করিয়াছিলাম 1” কপট ব্রাহ্মণ 
শান্তদেব এ কজ্পিত কাহনী বিবৃত কাঁরলে রাজকুমারী সহাসো বাঁলল, 
“মহান বিপ্র, তুমি এ নগরী দেখিয়াছ বটে কিন্তু বল, কোন: পথে তুমি 
তথায় গমন করিয়াছিলে ১ শক্তিদেব এই কথা শ্রবণ কারয়া এ প্রকার 
ধৃষ্টতা কাঁরলে রাজপূত্রীর আদেশে চোঁটরা তাহাকে অবরুদ্ধ কারল । আঁচরাৎ 
রাজকুমারী পিতার নিকট গমন কাঁরলে 'তিনি তাহাকে "জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“এ ব্রাহ্মণ, কি সতা কথা বালিয়াছল ?” রাজকুমারী তাহার 'পিতাকে বালল, 
“তাত ! রাজা হইয়াও আপাঁন আঁববে্চকের ন্যায় কার্য করেন। আপাঁন দি 
জ্ঞাত নহেন যে ধূর্তেরা সম্জনকে প্রতারণা করে? এ ব্রাঙ্গণ আমাকে 'মথ্যা 
কথা বাঁলয়া ছলনা করিতে চায় । এ মিথ্যক কোনাঁদনও কনকপুরা দর্শন 
করে নাই । ধূর্তেরা বঞ্চনা কারবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কর্ম করে। 
আপনাকে শিব ও মাধবের কাঁহনী বাঁলতেছি, শ্রবণ করুন। সে বালিতে 
লাগল ।--€ ৬৯--৮১) 


শিব ও মাধবের কাহিনী 


রত্বপুর নামক বথার্থই একাঁট উত্তম নগরী আছে । তথায় শিব ও মাধব 
নামক দুইটি ধূর্ত বাস কারত। অন্যান্য অনেক ধূর্তের সাহাযো তাহারা 
নানাপ্রকার কৌশলে তন্রস্থ ধনী ব্য্তিদিগকে বহুকাল যাবৎ লুম্ঠন করিতে 
ছিল । একদা দুই জনে মন্তরণা করিল, “এই নগর ত বিশদভাবে লুষ্ঠন 
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গকয়ংকাল তাহার সাহত কথোপকথন করিয়া মাধব তাহার িনকট হইতে 
'বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল । পরদিবস পুনরায় দুই 
খন্ড ব্য উপহার প্রদান করিয়া সে পুরোহিত সমীপে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বাঁলল, “অনচচরবর্গের তুষ্টি বিধান কারবার 'নামত্ত আম সেবার্ধ 
হইয়া আপনার দিক আগমন কাঁরয়াছ । কিন্তু আমি প্রভূত 'বস্তশালণী 1” 
তাহার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া কিছিংৎ বিত্ত লাভার্থে 
রাজপুরোহিত মাধবের মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রাতিশ্রুত হইয়া অচিরাৎ 
নপাঁতর নিকট এরূপ নিবেদন কাঁরলে পুরোহতের প্রাতি শ্রদ্ধাবশতঃ 
নূপতি তদনূর্প কাধ্য' কারতে স্বীরুত হইলেন । পরাঁদবস রাজপুরোহত 
যথাঁবধি সম্মানপুরঃসর মাধব ও তাহার পাশ্চচরদিগ্কে নৃপতির সমাঁপে 
আনয়ন করল । মার্ধবের রাজপুতের ন্যায় আরুতি দেখিয়া রাজা তাহাকে 
সদয় অভার্থনাপহ্বক একাঁট বণতিপ্রদপদে বনযুক্ত কাঁরলেন । মাধব রাজ- 
সেবার্থে তথায় অবদ্থানকরতঃ প্রতাহ রান্রে শিবের সহিত সাক্ষাৎ কারিয়া 
মন্তণা কারতে লাগিল । উপহার প্রাঞ্চেচ্ছে হইয়া লোভী পুরোহিত 
মাধবকে তাহার গৃহে তাহার সাহত বাস কাঁরতে অনুরোধ করিল । অতঃপর 
মাধব অনুচরচদিগের সাহত পুরোহিতের গৃহে আশ্রয় লইল । বক্ষ কোটর- 
স্থত মৃষিকের নিমিত্ত যেমন বক্ষের ধবংস হইয়াছিল, তদ্রুপ এই ব্যবস্থাই 
পুরোহিতের কাল হইল । মাধব ক্রিম মনিমাণিকাপূর্ণ একাঁট পোঁটকা 
পৃরোহতের গৃহে রাখল । কখনও কখনও সে এঁ পোটকা উম্মত 
কারয়া ধূর্ততা সহকারে রত্বসমূহ অর্ধ উন্মোচিত কারিত এবং এই প্রকারে 
পশু যেরুপ তৃণ দ্বারা প্রলোভিত হয় পুরোহিতও তদ্রুপ প্রলোভিত হইল । 
এই প্রকারে প্‌রোহতের 'ব*বাস অন্জন করিয়া অঞ্পাহার দ্বারা শরীর 
রুশকরতঃ মে অসংস্থতার ভান কাঁরল । কাঁতপয় 'দবসান্তে এ ধূর্ত চড়ামাঁণ 
শায্যাপার্বীস্ছত পুরোহতকে মদুদ্বরে বালল, “আমার শরীরের অবস্থা 
অতিশয় মন্দ হইয়াছে; সুতরাং, হে বিপ্র, আপনি দ্বিজবংশায় কোন উত্তম 
্রাঙ্মণপ্রবরকে আনয়ন করুন আমার বন্ধ তাহাকে সম্প্রদান কাঁরয়া আম 
ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইতে ইচ্ছা কাঁর, কারণ জাঁবন নম্বর 'বধায় 
কোন: মনস্বাঁ বিতলাভ করিতে আগ্রহী হইবেন 2” (১২১--১৩৮ ) এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া সেই উপহারীপ্রয় পুরোহিত, “আমি তাহাই কারব” বাঁললে 
মাধব তাহার পদপ্রান্তে পাঁতিত হইল । তখন পুরোহিত যে কোন বিপ্রই 
আনমন করিত, “ইহাপেক্ষাও "বাঁশষ্উতর 'ব্প্র চাই” এই কথা বাঁলয়া মাধব 
 'ভত্দেক কাহকেও পছন্দ কীরত না। এতত্দংস্টে তাহার পার্্প্থ এক ধূর্ত 
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অনূচর বাঁলল, 'হয়ত একজন সাধারণ 'বপ্রা ইহাকে সন্তুষ্ট কাঁরতে সমর্থ 
হইবে না। দেখা যাউক, শিপ্রানদীতীরদ্থ শিব নামক মহা তপস্বীকে ইনি 
পছন্দ করেন কিনা ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া মাধব কাতরস্বয়ে পুরোহিত" 
কে বাঁলল, “অন্যগ্রহপ্বক তাহাকেই আনয়ন করুন, তত্তুলা সাঁদ্বপ্র আর 
কেহ নাই । 

এই গুকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পুরোহিত শিবের নিকট গমন কাঁরলে 
দেখিতে পাইল যে সে কপট ধ্যানে নমগ্ন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে । 
তাহাকে প্রদক্ষিণ কাঁরয়া তৎসমীপে উপাঁব্ট হইলে সেই ধূর্ত ধীরে নয়ন 
উন্মীলত কারল। তখন রাজপুরোহত আনত হইয়া নত মস্তকে 
তাহাকে বাঁলল, “প্রভো ! আপনার 'নকট আমার একটি নিবেদন আছে, 
আপান ক্রুদ্ধ হইবেন না। দক্ষিণাপথ হইতে আগত মাধব নামক একজন 
প্রচুর 'বত্তশালী রাজপুত অসুস্থ হওয়ায় তাহার সমন্ত সম্পাত্ত দান কাঁরতে 
অভিলাষা হইয়াছে । যাঁদ আপাঁন অনুমতি করেন তবে সে তাহার অমূল্য 
উদ্জবল রত্বাদ আপনাকে প্রদান কারবে ।” এইকথা শ্রবণ কাঁরয়া শিব 
ধীরে মৌনভঙ্গ কাঁরয়া বাঁলল, “আম ব্রঙ্মচারী, 'ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবকা 
শনব্বাহ করি। হো, বিপ্র, ধনরত্বে আমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?” 
তখন পুরোহিত বাঁলল, “হে মহান 'বপ্র, আপাঁন এরূপ বলিবেন না। 
আপাঁন কি ব্রাঙ্মণের জাঁবনের আশ্রমক্রমের কথা অবগত নহেন 2? গহে 
অবস্থানপূর্বক দার পাঁরগ্রহকরতঃ গপতৃপুরুষের তর্পণ, দেবার্চনা এবং 
আঁতাঁথ অভ্যাগতাঁদগের সৎকার দ্বারা অর্থবায় কাঁরয়া সে জীবনে 'ন্রবর্গফল 
লাভ করে । গৃহস্থাশ্রমই সব্বোদ্ধের্ব ।” তখন শিব বলিল, “আমি কি 
প্রকারে পাঁরণীত হইতে সমর্থ হইব, আম ত কোন 'নি"্ন জাতীয়া কন্য। 
শববাহ কাঁরব না?” লোভী পুরোহত ইহা শ্রবণ কাঁরয়া মনে মনে চন্তা 
কাঁরল যে উহার ধন ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিবে এবং এই সুযোগ লাভ 
করিয়া তাহাকে ধলিল, “আমার বিনয়স্বামিনী নাম্নী অবিবাহিতা পরমা- 
সুন্দরী কন্যা আছে, আম আপনার সাঁহত তাহার ীববাহ দিব। আপন 
মাধবের 'নকট হইতে যে ধনরত্বাদ প্রাপ্ত হইবেন তাহা আপনার নাত 
রক্ষণাবেক্ষণ করিব, অতএব সম্প্রতি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করুন 1” এতদ 
শ্রবণে শিব ঈীপ্সত কদতু প্রাপ্ত হইবে দৌঁখয়া বাঁলল, “শিবপ্রু, তুম ঘাঁদ 
এইরূপই মনস্থ কাঁরয়া থাক তবে তোমার কথামত কার্যা করিব । কিন্তু 
আঁম সন্যাসী, ধনরত্বাদি সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নত ভেজা 
উপদেশ গ্রহণ কারলাম, তম যাহা উত্তম ববেচনা কর, তাহাই কারবে।” 


৪৬ কথাসরিংসাগর 


পুরোহিত শিবের এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ন্ট হইল এবং “আম সম্মত 
আছি”--এই কথা বারা সেই মু তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। 
অশিব শিবকে গৃহে আনয়নকরতঃ মাধবকে তাহার রুতকর্ম্মের কথা বিলে 
সে তাহাকে অভিনান্দত করিল। অচিরাৎ সবত্বে প্রাতপালিতা কন্যাকে 
শিবের হদ্তে সম্প্রদান কাঁরলে মনে হইল যেন মঢতাবশতঃ সে নিজের 
সমৃদ্ধিকেই জলাঞ্জাল দিল । বিবাহের তৃতীয় 'দবসান্তে সে কপট রোগী 
মাধবের নিকট তাহার উপহার গ্রহণের নামত্ত নীতি হইল। মাধব 
গাতোখানপূর্বক তাহার চরণে পতিত হইয়া সাঁবস্ময়ে একটি সত্য কথাই 
বলিল, “আপনার তপশ্চযাণ আমার দুক্দেয় ।” পুরোহতের কোষাগার 
হইতে রুম রত্বাদতে পূর্ণ পোঁটকাটি আনয়নপর্্বক িবকে' যথারীতি 
দান করিলে শিব তাহা গ্রহণকরতঃ পুরোহিতের হন্ডে প্রদান কারয়া বাঁলল, 
“আমার এ সদ্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই, কিম্তু আপনার আছে ।” তখন 
পুরোহিত তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া বালল, “আম ত প্‌ব্বেই এইরূপ 
কাঁরতে প্রাতশ্রুত আছ, চিন্তিত হইবার কি প্রয়োজন আছে 2” তখন শিব 
তাহাদের আশীর্্বাদকরতঃ বধূর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পুরোহিত 
পেটিকাটি কোষাগারে লইয়া গেল। পরদিন হইতেই মাধব রোগের ভান 
পাঁরত্যাগপক্রকি “মহাদানের পুণাফলে আরোগ্য লাভ করিয়াছি” 
এই কথা বাঁলল। পুরোহত তৎংসমীপে আগমন করিলে তাহাকে প্রশংসা 
করিয়া বাঁলল,-- “আপনার পুণ্যকায্যের ফলে আমি এই বিপদ হইতে মুক্তি 
লাভ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছি |” সে প্রকাশ্য শিবের সহিত মিন্রতা স্থাপন 
কারয়া তাহার পৃতম্বভাবেই 'নজের জীবন রক্ষা হইয়াছে এই কথা বাঁলতে 
লাগল (১৫৭+১৭১)। কিয়শ্দিবসান্তে শিব পুরোহিতকে বাঁলল, 
“এইপ্রকারে আর কতকাল আপনার গৃহে ভোজা গ্রহণ কাঁরব ? আমার 
এই রত্বাদির মূল্য নিরূপণকরতঃ আপাঁন উহা গ্রহণ করুন। উহাদের 
যাঁদ মহার্ঘ মনে করেন তবে আমাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করুন ।৮ ইহা 
শ্রবণ কাঁরয়া রত্বরাঁজর মূল্য গণনাতীত হইবে মনে কারয়া পুরোহিত 
তাহার সব্ম্ব শিবকে উহার বিনিময়ে প্রদান কাঁরল। সে শিবের নিকট 
হইতে তাহার স্বহজ্তে লিখিত একটি প্রার্চম্ধীকারপত্র লইল এবং স্বীয় 
জম্পার্ত হইতে এ রত্বাদি বহুগুণ মূলাবান মনে কাঁরয্া স্বয়ং শিবকেও 
একটি প্রাপ্তিদবীকারপ্ন স্বাক্ষর করিয়া দিল। পরম্পরের প্রাপ্তিদ্বীকারপত্ন 
আদান-প্রদান করিয়া তাহারা পরম্পরের নিকট বিদায় গ্রহণকরতঃ পুরোহিত 
এক গৃহে এবং শিব অন্য গৃহে বাস করিতে হাগিল। পুরোহিতের 
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ধনভোগকরতঃ শিব ও মাধব একসঙ্গে থাকিয়া পরমসূথে কালযাপন কাঁরতে 
: লাশিল। কালক্রমে অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে পুরোহিত একথণ্ড অলক্কার 
বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বিপাঁণতে গমন কারল। 

রত্বাবশেষজ্ঞ বাঁণকেরা উহা পরাঁক্ষা করিয়া বলিল, “এই কণ্রিম অলংকার 
নিদ্মাতা যেই হউক না কেন, আতশয় চতুর হইবে। কাঁচ ও স্ফটিক 
নানারঙ্গে রঞ্জিত কাঁয়া পিত্বল সংযোগে এই অলঘ্কারাটি 'নিন্মত হইয়াছে । 
ইহাতে রত্ব কিংবা স্বর্ণ লেশমান্নও নাই 1” পুরোহিত এইকথা শ্রবণাম্তে 
অতান্ত বিচলিত হইয়া গৃহ হইতে সমস্ত অলংকার আনয়নকরতঃ বাঁণকদিগকে 
উহা প্রদর্শন করাইলে তাহারা উহা সন্দর্শন করিয়া বালল ষে পর্ত্ধদক্ট 
অল:কারটির ন্যায় এই অলংকারচয়ও কান্রিম রত্বে নিম্মত। ইহা শ্রবণ 
কারয়া পুরোহিত যেন বজাহত হইল। সে তৎক্ষণাং শিবের নিকট 
গমনকরতঃ তাহাকে বাঁলিল, “তোমার অল'কার তুমি ফিরাইয়া লও এবং 
আমাকে আমার ধন প্রত্যর্পণ কর» 'শিব প্রত্যুত্তর করিল, “তোমার ধন 
[ক আমি এতকাল পথ্যপ্ত রাখিয়াছি ? সে ত কবেই বায় কারিয়া ফোঁিয়াছি ॥৮ 
দুইজনে বিবাদ কাঁরতে করিতে নৃপাঁতির নিকট উপস্থিত হইল। তাহার 
পান্বে মাধব দণ্ডায়মান ছিল। পুরোহত রাজসমীপে নিবেদন করিল, 
“দেব, আমার গৃহে শিব কর্তৃক রক্ষিত অতুল কৃত্রিম রতি যে কাচ ও 
স্ফটিক সারাঞ্জত কাঁরয়া পিত্তল সহযোগে সুকৌশলে নিম্মিত, ইহা আগ 
জ্ঞাত ছলাম না। শিব আমার হথাসব্বচ্ব ভক্ষণ কারয়াছে।” তখন 
শিব বলিল, “রাজন, বাল্যকাল হইতেই আম তাপস । এই ব্যান্ত কর্তক 
বিশেষরূপে অনরুদ্ধ হইয়া দান গ্রহণ কারবার সময় বৈষাঁয়ক ব্যাপারে 
অনভান্ত থাকায় আমি উহাকে বলিয়াছিলাম যে রত্বাদ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ 
এই ব্যাপারে আমি তোমার উপরেই নির্ভর কার এবং এই ব্যন্তি আমাকে 
বাঁলয়াছিল যে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আরম দান গ্রহণ কারয়া 
উহার হস্তে তাহা ন্যন্ত করিয়াছিলাম | অতঃপর সে স্বয়ং মূলা 'নম্ধনরণ- 
করতঃ আমার "নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিল। আমাদের পরম্পরের 
নিকট হস্তলিখিত প্রার্থিস্বীকারপত্র আছে। ( ১৭২-১৯০ ) অধুনা, প্রভো, 
আমাকে এই সংকটে আপানিই সাহাধ্য কারতে সমর্থ ।” শিব তাহার 
বন্তব্য শেষ করিলে মাধব পুরোহিতকে বাঁলল, “এইরূপ উীন্ত করিবেন না। 
আপান সম্মানার্হ। এ বিষয়ে আমারই বা কি দোষ থাকিতে পারে? আপনার 
অথবা শিবের নিকট হইতে আমি কখনই কোন কিছু: প্রাপ্ত হই নাই । পিতার 
নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আম কিশ্িং ধনরত্বাদ লাভ কাঁরয়া তাহা 
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কোন: প্রাজ্ঞবান্ত সুখী হইতে পারে 2 তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বাণিকগণ তাহার 
পদতলে লুশ্ঠিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ কারলে দে নিতান্ত অনিচ্ছাসবেও 
তথায় থাঁকয়া গেল । এই প্রকারে অসংবান্তিগণ সম্জনের চাঁরররে ঈষাণবশতঃ 
দোষারোপ করে । প্রচুর ঘৃতধারা প্রদান কাঁরয়া আঁশ্নকে যেমন বর্ধিত 
করা যায় তদ্রুপ অসং বাস্তগণ দোষারোপ করিবার কিগিন্মার সত্র পাইলেই 
সেই লুযোগ গ্রহণ করে । অতএব হে বস, আমার হৃদয় হইতে যাঁদ শল্য 
উৎপাটন কারতে ইচ্ছুক হও তবে অধিবাহত থাকিয়া দুঙ্জনগণের ভর্ঘসনার 
পার্রী হইয়া আত্মতুণ্টির "নামত তোমার এই নূতন যৌবনের অবমাননা কারও 
না।” পিতার নিকট হুইতে কনকরেখাকে প্রারশঃই এই প্রকার বাক্য শ্রবণ 
কারতে হইত, কিম্তু সেই দঢগ্রাতজ্ঞ রাজকুমারী তাহার নংপাঁত 'পতাকে 
বারংবার প্রতুান্তর কারত, “অতএব অচিরে ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় পানের অনু- 
সম্ধান করুন ষে কনকপুরী দর্শন কাঁরয়াছে। আমি ত এই একটি মানত 
সর্ত আরোপ করিয়াছি ।” (২১৯--২৩১) ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা মনে 
মনে চিন্তা কারল যে তাহার জাতিস্মর কন্যা সম্পূর্ণরূপে এই ব্যাপারে দঢ় 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছে এবং তাহার ইচ্ছামত স্বামি-প্রাপ্তর অন্য কোনও উপায় না 
দেখিয়া আদেশ কারল যে এখন হইতে কোনও নবাগন্তুক কনকপুরী দর্শন, 
কাঁরয়াছে না তাহা িম্ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ পটহানিনাদ দ্বারা 
ঘোষণা কাঁরতে হইবে । পুনব্বারি স্ব ঢক্কাননাদ দ্বারা প্রতাহ ঘোষিত 
হইতে লাগল, 'পবপ্র কিংবা ক্ষান্রুয় ষে কেহ কনকপুরা দর্শন কাঁরয়া থাকিলে 
আসিয়া বল, রাজা তাহাকে যৌবরাজা সহ স্বীয় কন্যা প্রদান কারবেন 1৮ 
কিদ্ভু কনকপূরী দর্শক কাহারও সন্ধান মালল না। €( ২৩২--২৩৩ ) 


ইতি মহাকাবি স্ত্রী সোমদেব ভট্ট শবরাচিত 
কথাসারংসাগরের চতুদ্দ্গীরকা লম্বকের 
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখা--২৩৩। 

ক্লামক সংখ্যা--৩৬২৭ 1 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 


অভম্ট রাজকুমারকে লাভ কাঁরতে অসমর্থ হইয়া এবং তৎকর্তৃক 
ঘৃণাভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক মনে মনে চিন্তা কাঁরতে 
লাগল, “কনকপুরী দর্শন কাঁরয়াছি, এই 'মধ্যাভষেণ দ্বারা অদ্য আমি 
ঘৃণা অজর্ন কাঁরয়াছ, কিন্তু রাজকুমারীকে অর্জন কাঁরতে অপারগ 
হইয়াছি। স.৩ঙরাং নীখল জগং ভ্রমণকরতঃ আম কনকপুরী দর্শন কাঁরব 
অথবা স্বীয় প্রাণ 'িবসজন দিব | যদাপি সেই পঠঃরী দর্শন কাঁরয়া প্রত্যাবর্তন 
করতঃ পণরক্ষা কাঁরয়া রাজতনয়াকে লাভ না কাঁরতে সমর্থ হই তবে আমার 
প্রাণধারণের কি প্রয়োজন আছে 2 এইর.প প্রতিজ্ঞা কাঁরয়া এ 'দ্বিজ বর্ধমান 
পুরী হইতে "নক্কান্ত হইয়। দাঁক্ষণাঁদকে গমন করিল । পধ্যটন কাঁরতে 
কাঁরতে স্বীয় বাঞ্চার ন্যায় 'বশালায়তন দুর্গম 'িন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিল । 
প্রথর রাবতাপে তাঁপত তাহাকে অরণ্যাপ্থত বূক্ষরাঁজর বায়ুদ্বারা আন্দো- 
গলিত কোমল পন্রাবলী বীজন কারতে লাগল । ?সংহ এবং অনানা হিংস্র 
পশু কর্তুক 1নহত গ্রাণীদগের কাতর চিৎকারে এবং বহু দস্যু দ্বারা উপদ্লুত 
হইয়া দুঃখে যেন দিবারান্র সেই অরণ্য উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দন কারিত। ইহার 
উদ্দাম মরূভীম হইতে তাপ উ'খত হইরা তীপ্র রাঁবরা*মকেও যেন পরাভূত 
কারতে চাঁহত । ইহাতে জলরাঁশ দুর্লভ হইলেও আপদ সুলভ ছিল । 
পাঁথক যতই অগ্রসর হইত ইহার আয়তনও যেন ততই বার্্ধত হইত (১--১০) 
বহাঁদবস দীর্ঘকাল এ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে কাঁরতে সে একদিন একটি নন 
স্থানে শীতল স্বচ্ছ সাললপূর্ণ একটি 'বশাল সরোবর অবলোকন কারল । 
উচ্চ ছত্রের ন্যায় কমলরাঁজি এবং শ্বেত চামরের ন্যায় হংসমালায় সুশোভিত 
হইয়া এ সরসী যেন সকল সরোবরের অধীশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। 
সেই তড়াগসাললে স্নানাঁদ সমাপনান্তে সে উহার উত্তর তারে ফলধারা সুন্দর 
পাদপরাজি সমাম্বিত একটি আশ্রম দেখিতে পাইল । তথায় একটি অম্বথ 
বৃক্ষের মূলে সে বহু তাপসপাঁরবৃত সূর্যতপা নামক এক গ্থবির মুনির দন 
লাভ কাঁরল । বার্ধ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার জরাধবল কর্ণপ্রাম্তে একটি অক্ষমালা 
বিলম্বিত ছল বাহার গ্রাম্থসমূহ তাহার জীবনের এক একাঁটি শতাব্দী 
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নদ্দেশ কারতেছিল ৷ প্রণত হইয়া শক্তিদেব তাহার সমীপবর্তীঁ হইলে মুনি 
তাহাকে সাদর অভার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । ফল ও নানা প্রকার উত্তম ভোজ্য- 
বারা আঁতিথি সংকারকরতঃ 'তাঁন তাহাকে «দন কারিলেন, “ভদ্র, তুমি কোথা 
হইতে আগমন কাঁরয়াছ এবং তোমার গল্তবা চ্ছান-ই বা কি, আমাকে বল। 
ভক্তিভরে নত হইয়া শন্তিদেব মুনকে বাঁলি5, “ভগবন্, আমি বর্ধমান নগরী 
হতে আগমন করিয়াছি, কনকপুরীতে নঈতে তজ্ঞাবদ্ধ । সেই নগরা 
কোথায় অবাস্থত আম তাহা অবগত নাহ । সাপনার জানা থাকলে 
অনগ্রহপূর্থক আমার নিকট জ্ঞাপন করুন” মুনিবর প্রত্যুত্তর কাঁরলেন, 
“বৎস, অন্টশত বখসর আম এই আশ্রমে বাস কাঁরতোছ ; কিন্তু এ পুরীর 
কথা কখনও আমার শ্রবণেও আসে নাই ।৮ (১১-২০) মনির 'নকট হইতে 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া শান্তুদেব 'বিমর্ধীচন্তে তাহাকে পুনরায় বাঁলল, “তবে 
প-থবাী পয্যটন কাঁরয়া এই চ্ছানেই আমার জীবন বিসজর্ন দিতে হইবে ।৮ 
কলমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে সমন্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া মুনি তাহাকে 
বাঁললেন, “যদি তুমি একান্তই কৃতানিশ্চয় হইয়া থাক তবে আমার কথামত 
কার্য কর। এই স্থান হইতে তিন যোজন দূরে কাম্পল্য নামক দেশে 
উত্তর পর্্থতের উপর একটি আশ্রম আছে । তথায় আমার জোষ্ঠ ভ্রাতা 
দশর্ঘতপা বাস করেন । তুমি তাহার নিকট গমন কর। তাহার অনেক 
বয়স হইয়াছে, 'তাঁন হয়ত এঁ পুরীর কথা জ্ঞাত আছেন ।” এই কথা শ্রবণ 
করিয়া শান্তদেবের হদয়ে আশা সণ্চারত হইল এবং সেই যাঁমনী তথায় 
যাপনকরতঃ পরাদবস প্রাতঃকালে সত্বর তথা হইতে নিক্কান্ত হইল । দুর্গম 
অরণোর মধো "দয়া ক্লেশকর ভ্রমণান্তে আতিশয় পারশ্রাণ্ত হইয়া সে কাম্পল্য 
দেশে আগমনকরতঃ উত্তর পর্বতে আরোহণ করিল । তথায় একটি আশ্রমে 
দীঘণতপা মুনির দর্শনলাভ করিয়া নতমন্তকে তাঁহার সমীপবত্তাঁ হইলে তিনি 
তহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শান্তদেব তাঁহাকে বলিল, “আমি 
রাজকুমারী কাঁথত কনকপুরীর অন্বেষণে আগমন কাঁরয়াছ, সেই পুরী 
কোথায় আম জ্ঞাত নাহ, শকম্তু আমাকে তাহা জানিতে হইবে । সেই 
উদ্দেশ্যে যাহাতে সেই নগরীর ঠিকানা জানিতে পার তীন্লামত্ত আপনার 
ভ্রাতা ধাঁষ সূর্যাতপা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । তাহার 
গনকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া মুনি তাহাকে বাঁললেন, “বস 
যাঁদও আমার অনেক বয়ম হইয়াছে কথাঁপ অদ্যাবাধ আমি এ নগরীর কথা 
প্রবণ কার নাই। (২১-৩০) বিদেশ হইতে আগত বহু পর্যাটকের সহিত 
আমার পারচয় আছে কিন্তু দর্শন করা ত দূরের কথা, কাহাকেও এ পুরীর 
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কথা বাঁলতেও শন নাই । কিন্তু উহা নিশ্চয় কোন দূরদেশে অবাঁচ্ছুত | 
তোমার সাহায্যের 'নামত্ত আম একটি উপায়ের কথা বাঁলতোছ । সমন্দ্ 
মধ্যে উৎস্থল নামক একটি দীপ আছে তথায় সত্যব্রত নামক এক ধনশালী 
নিষাদাধিপাঁত বাস করে সে সতত এঁদক গঁদক বহু দবীপে যাতায়াত করে । 
সে হয়ত এ পুরা দর্শন করিয়াছে অথবা উহার কথা অবগত আছে । সুতরাং 
প্রথমতঃ তুমি বিট"্কপুর নামক সমুদ্র তীরাস্থিত নগরে গমন কর । তথা হইতে 
যাহাতে তোমার মনোরথ সফল হয় তদর্থে বাঁণকদিগের সাঁহত তাহাদের 
অর্ণবপোতে যে দৰীপে এ নিষাদ বাস করে তথায় গমন কর ।” মুনির নিকট 
হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শীল্তদেব তাহার উপদেশানুসারে তাহার 'নকট 
হইতে 'বদায় গ্রহণপূব্্বক আশ্রয় হইতে যাত্রা করল । বহু ক্লোশ পর্যাটন 
কারয়া এবং বহুদেশ অতির্ুম করিয়া সে অবশেষে সমদ্রতটের তিলকদ্বরূপ 
বিউণ্কপুর আগমন করিল এবং উৎস্থল দীপের সাহত বাঁণিজ্যসূতে আবদ্ধ 
সমুদ্রদত্ত নামক বাঁণকের সাঁহত পাঁরচিত হইয়া তাহার সাহত মৈত্রী স্থাপন 
কারল। সমদ্রষান্রার উপযোগী তদপ্রদত্ত পর্যাপ্ত খাদ্যাদসহ সে তাহার 
অর্ণবপোতে সমুদ্রপথে যাত্রা কারন । (৩১-৪০) গন্তবাস্থলের আর যখন 
অজপ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন 'বদ্যুংজহব রাক্ষসের ন্যায় রুষ্ণবর্ণ 
পঙ্জজন্যের আর্কভাব হইল । ভাগ্যাবধাতার ন্যায় লঘু বন্তুকে উদ্ধের্ব উতক্ষপ্ত 
কাঁরয়া এবং গুরুভার বস্ভুকে অধোদেশে 'নাক্ষিপ্তকরতঃ প্রচণ্ড প্রভ্জনৈর 
আঁবভণব হইল । তাহাদের আশ্রয়স্থল আক্রান্ত হইয়াছে এই 'নামত্ত ক্ূদ্ধ 
হইয়া ঝাঁটকাহত সমূদ্রবক্ষ হইতে পক্ষযুন্ত পর্ব তপ্রমাণ বিক্ষুদ্ধ তরঙ্গমালা 
উত্খত হইয়া পুনব্বণর শীনম্নে পাঁতিত হয় ইহা দেখাইবার 'নামত্তই যেন 
অর্ণবপোতাঁট একবার উদ্ধর্দেশে এবং পরমূহূর্তে নিম্নদেশে ডীরখত ও 
পাঁতিত হইতে লাগল । পরমূহর্তেই বাঁণকাঁদগের উচ্চক্রন্দনভারে যেন 
পোত চূর্ণ িচর্ণ হইয়া গেল । অর্ণবপোতাঁট ভগ হওয়ায় উহার বাঁণক- 
স্বামী সমুদ্রে পাঁতত হইয়া একাঁট কাচ্ঠখন্ডের সাহায্যে অবশেষে অন্য একাঁট 
পোতে আশ্রয় গ্রহণ করিল. কিন্তু শান্তদেব পাঁতত হইলে একট 'বিরাটাকার 
মৎস্য মুখব্যাদনপর্র্বক তাহাকে অক্ষতাঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রাস করল । মৎস্যাট 
অর্ণবমধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণ কাঁরিতে কাঁরতে উংস্ছল দ্বীপের 'নকট উপাচ্ছিত হইলে 
ক্ষুদ্রমীন অন্বেধণকারী ধাীঁবররাজ সত্যব্রতের কাঁতপয় অনুচরেরা দৈবাং 
তথায় আগমনকরতঃ উহাকে ধৃত করিল । (৪১-৫০) গর্বিত পারিচারকেরা 
তৎক্ষণাৎ এ 'বশালকায় মৎস্যাটিকে প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত তাহাদের 
নৃপতিযর 'নকট আনয়ন কাঁরল। উহার বিরাটাকার দর্শন কাঁরয়া সতাব্রত 
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কৌতূহলবশতঃ স্বয়ং তাহার ভত্যদগকে উহা কর্তন করিবার আদেশ 
প্রদান কারলে তাহাই করা হইল এবং শঙ্তিদেব দ্বিতীয় আশ্চর্যযগভ'বাসান্তে 
উদর হইতে জর্গীবতাবস্থায় নিগণ্ত হইয়া কৈবর্তরাজ সত্যন্রতকে আশাব্বণদ 
কাঁরল। সতাবরত এ যুবককে দর্শন কাঁরয়া আঁতিশয় 'বাঁস্মত হইয়া তাহাকে 
[জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে এবং তোমার ভাগ্যে মৎস্যের উদারাবাস কেন 
হইল 2 তোমার এই অদ্ভূত ভাগ্যের ক ব্স্তান্ত ?” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
শন্ডিদেব ধীবররাজকে বলিল, “আ।ম বর্ধমান নগরাঁর শাল্তদেব নামক ব্রাহ্মণ, 
কনকপুরী দর্শন কারবার নিমিত্ত ধাত্রা কাঁরয়াছিলাম এবং উহার অবাঁচ্থীত 
কোথায় তাহা জ্ঞাত না থাকায় আম বহুকাল যাবৎ পাঁথবী পধ্যটন কাঁরতে 
কারতে দীঘণতপার নিকট হইতে এ নগরী কোনও দ্বীপে হয়ত অবাঁস্থাত এই 
কথা শ্রবণ করিয়া উৎস্থল দ্বীপানবাসী ধাবররাজের নিকট হইতে এ বিষয় 
অবগত হইবার 'নমিত্ত তাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম কিন্তু পথে 
অণ'বপোত ধ্বংস হওয়ার সমৃদ্রে পাঁতিত হইয়া মৎস্যের উদরে হেথায় আগমন 
করিয়াছি |” শল্তদেব এই কথা বাঁললে সতাবুত তাহাকে বাল, “আমই 
সতারত এবং এই দবীপই তুমি অন্বেষণ কারতেছিলে । কিন্তু যদিও 
আমি অনেক দর্শন করিয়াছি তথাপি তোমার অভটম্টপুরী আমার দবীষ্টপথে 
পাঁতত হয় নাই । কন্তু আম শ্রবণ কাঁরয়াছ কোনও একটি দ্‌রবত্তী 
দ্বীপে এ নামে একটি নগরী আছে ।৮ (&১-৬০) এই কথা বলিয়া এবং 
শান্তদেবকে বিমর্ষ দেখিয়া সত্যব্রত আঁতাঁথর প্রতি করুণাবশতঃ বাঁলয়া যাইতে 
লাগল, “হে বিপ্র, হতাশ হইও না! অদ্যরান্র এই স্থানে অবস্থান কর। 
কল্য প্রাতে তোমার অভ+ষ্ট পূরণার্থ আম কোন উপায় উদ্ভাবন কাঁরব | 
ধাঁবররাজ তাহাকে এই প্রকারে আম্বাস প্রদান করিয়া যেথায় অতিথি সংকার 
সুলভা, এইরূপ 'িপ্রাদগের একটি মঠে তাহাকে প্রেরণ কারল। সেই 
মতের একজন অধিবাসী বিষুদত্ত নামক ব্রাঙ্মণ সতাদেবকে আহার্য প্রদান 
কারয়া তাহার সাঁহত আলাপ কাঁরতে লাগল । কথাপ্রসঙ্গে পম্ট হইয়া 
অল্প কথায় তাহার দেশ, পারবার ইত্যাদি সম্বন্ধে সমন্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
কাঁরলে বিষদত্ত তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ আলঙ্গনপাশে আবদ্ধ 
কারল এবং আনন্দাশ্রুপ্ণ হওয়ায় অর্থধস্ফুট বাক্যে গদগদস্বরে তাহাকে 
বাঁলল, “অহো, কি আশ্চর্য ! তুমি আমার মাতুলপুত, আমার দ্বদেশবাসী । 
বহুপুব্বে বাল্যকালে সেই দেশ পারত্যাগপ্র্বক আম হেথায় আগমন 
কাঁরয়াছি। এই স্থানে কিয়াদ্দিবস অপেক্ষা কর। অন্যান্য দ্বীপ হইতে 
বাণক ও কর্ণধার এই স্থানে আগমন করে। তোমার মনোরথ 'সিম্ধ 
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হইবে ।” এইরূপে স্বীয় আগমন বার্ শাল্তদেবকে জ্ঞাত কারয়া 'িষ্ুদেব 
যথাঁবিধি তাহার পাঁরচ্যট কারতে লাগিল । শান্তদেব তাহার পথশ্রান্ত 
বিস্মৃত হইয়া আঁতশয় প্রশীতলাভ করিল। কারণ বিদেশে ব্ধূলাভ 
মরুভযামতে অমৃত-উৎস লাভের ন্যায়ই আনন্দদায়ক । (৬১-৭০) সে 
মনে কাঁরল যে তাহার মনোবাঞ্থা শীপ্রই পূর্ণ হইবে, কারণ পথে সৌভাগ্য- 
লাভ কার্যাসাদ্ধরই সূচক । স্বীয় অভাস্টাসাদ্ধর আশায় মন আলোড়িত 
থাকায় সে রজনীতে নিদ্রাহীন অবস্থায় শয্যায় অবস্থান কারিল । তদপার্টে 
শায়িত বিষ্ণুদত্ত তাহাকে উৎসাহত ও প্রফুল্ল কারবার 'নমিত্ব িম্নোদ্ধৃত 
কাহনী বিবত কাঁরল-- 
অশোকদত্ত এবং 'িজয়দত্তের কাহনী 

পুরাকালে কালন্দী নদীর উপকণ্ঠে রাজপ্রদত্ত মহাগ্রহারে গোঁবন্দস্বামী 
নামক মহৎ বিপ্র বাস কাঁরত। কালকরুমে সেই ধাঁ্্মকব্রাঙ্গণের তাহারই 
ন্যয় অশোকদত্ত এবং ?বজয়দত্ত নামক দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কাঁরল । 
তাহারা যখন তথায় বাস করিতোছল তখন একবার দার্‌ণ দুর্ভক্ষ উপস্থিত 
হইলে গোঁবন্দস্বামী তাহার ভায্কে বলিল, “এই দেশ দুভিক্ষে ধ্বংস 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । আম বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনাদগের দদ্দশা 
আর দোঁখতে পার না। কে কাহাকে কি প্রদান কারবে 2 অতএব বন্ধু 
ও স্বজনাদগকে আমাদের ভাণ্ডারে স্বজ্প কিছু যে আহার্যা আছে তাহা 
প্রদানকরতঃ এই দেশ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া চল আমরা সপাঁরবারে বারাণসীতে 
বাস করিবার 'নামত্ত প্রস্থান করি ।” তাহার কথায় পত়ী সম্মত হইলে 
আহায্যদি িতরণপূব্বক ভাধ্যা, পুত্র ও পাঁরজনসহ সে সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান কারল । মহৎ ব্যন্তিরা স্বজনাঁদগের দদ্দশা সহ্য কারতে পারে 
না (৭১-৮০) পথে মহাদেবেরই ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত, জটাজুটধারী 
অদ্ধচন্দ্রশোভিত নরকপাল হস্তে এক শৈবসন্যাসীর সাঁহত তাহার সাক্ষাৎ 
হইল । ব্রাহ্মণ সেই প্রাজ্ঞের নিকট নতমস্তকে উপাস্থত হইয়া পূত্রচ্নেহ- 
বশতঃ পব্রদিগের ভাগ্য শুভ িংবা অশুভ হইবে জানিতে চাঁহলে, সেই 
যোগী তাহাকে বাঁলল, '“শবপ্র, ' তোমার পুত্রদের ভাবিষ্যৎ শুভ, দকদ্তু 
কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্তের সাহত তোমার 'বচ্ছেদ হইবে এবং তোমার অপর পনর 
অশোকদত্তের প্রভাবে তোমাদের পূনার্মলন হইবে ।” সেই বিজ্ঞব্ন্তি 
এই কথা বাঁললে গোবিন্দস্বামী তাহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূ্্ঘক 
হর্ষে, শোকে ও বিস্ময়ে আ্লুত হইয়া বারাণসীতে. আগমন করিয়া সেই 
'দবস নগরীর বাহদ্দেশে অবাস্থত দুগমিদ্দিরে দেবী অচ্চনাদ সম্পাদন 
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কারল। পায়ংকালে অন্যদেশাগত তীর্ঘযাত্রদিগের সহিত সপারবারে 
'মন্দিরের বাঁহদ্দেশে সে একটি ব.ক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ কারল । রজনাতে 
দঘ* পণশ্রমে ক্লা্ত হইয়া যখন সকলে পত্রাদম্বারা রচিত পান্থজনের 
বাবহাষা শয্যায় নিদ্রিত ছিল তখন তাহার জাগ্রত কনিষ্ঠপদন্ত বিজয়দত্ত 
আচম্বিতে শশতজহরে আক্রান্ত হইল । সেই জবৰরে তাহার শরীর কাঁম্পত 
হইতে লাগিল এবং দেহের রোমরাজ উদ্ধের্ব উাঁখত হইল । মনে হইল ষেন 
আসন্ন স্বজনবিচ্ছেদের ভয়েই এ রূপ হইয়াছে । (৮১-৯০ ) শীতার্ত হইয়া 
সৈ পিতাকে জাগ্রত করিয়া বালল, “পপতঃ, আম আঁতিশয় শীতজবরে আকান্ত 
হইয়াছি, সূতরাং কাণ্ঠ আনয়নপূব্বক আঁগ্ন প্রজ্জবালত কাঁরয়া আমার শীতা- 
পনোদন করুন । আর অন্য কোন উপায়েই আমার আরাম হইবে না অথবা 
রজনী আঁতবাহিত করিতে সমর্থ.হইব না।” তাহার এই বাক্যশ্রবণকরতঃ 
গোবিদ্দস্বামী পুত্রের যাতনায় আকুল হইয়া তাহাকে বলিল, “বৎস, এখন 
কোথা হইতে আণ্ন আনয়ন কারব 2” তাহার পত্র বাঁলল, “কেন, আমাদের 
সান্নকটে পাশ্বেই ত একটি বৃহৎ আগ্নকুণ্ড দেখা যাইতেছে । এ স্থানে গমন- 
পর্বক আমার দেহ উত্তপ্ত কার না কেন? আমাকে হস্তধারণ করিয়া এ 
গ্ছানে লইয়া চল, কারণ আমার দেহ কম্পিত হইতেছে ।” পাত্র কতুকি এই 
প্রকারে অনুরুদ্ধ হইলে সে বাঁলল, “উহা একাঁট শশান, চিতা হইতে আঁপ্ন 
নির্গত হইতেছে । এ স্থানে ভাঁধণাকার ভ্‌তপ্রেতাঁদ বাস করে । তুঁম কি 
প্রকারে এ স্থানে গমন কাঁরবে, তুমি ত বালক মান্র ।” পদত্রবংসলাপতার এ 
বাকা শ্রবণ কাঁরয়া বীর বজয়দত্ত সহাসো বাঁলল, “তাত ! ভূত ?পশাচেরা 
আমার ?ক আনম্ট কারবে 2 আম 'ি কাপুরুষ 2 'নভয়ে আমাকে এ 
স্থানে লইয়া যাও ।” সে দুঢুতার সাঁহত এই কথা বাঁললে তাহার 'পতা 
তাহাকে তথায় লইয়া গেল, চিতানলে বালক তাহার দেহ উত্তপ্ত কারতে 
লাগাল । চিতার উপর মূর্তিমান রাক্ষসা'ধপাঁত ধূম্জালে অসংবতকেশে 
নরমাংস ভক্ষণ কারতেছে বলিয়া বোধ হইল । ( ৯১-১০০) 'পতাকে সাহস 
প্রদান কাঁরয়া বালক জিজ্ঞাসা করল, “চিতার উপর গোলারাঁতি বক্তুঁট ?ি 
হইতে পারে? পার্বে দণ্ডায়মান গপতা তাহাকে বালল, “বৎস, আঁগ্নতে 
যে শব দগ্ধ হইতেছে উহা তাহারই কপাল ৮ সেই সাহসী বালক তখন 
উপাঁরীস্থিত এক খণ্ড জহলন্ত কাণ্ঠ দ্বারা 'নশাচরের আচারে দীক্ষত হইল । 
উহার আস্বাদ গ্রহণ কাঁরয়া বালক রাক্ষসে পাঁরণত হইল । তাহার রোমরাজি 
পন্ডায়মান হইল, চিতা'গন হইতে আহত খড়গ এবং বাঁঙ্ হইতে 'নর্গত দন্তে 
তাহার ভীষণাকাত হইল । আ'ম্থসংলগন আঁণ্নশিখার ন্যায় তাহার জিহবা 
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অনবরত ধৃত করোটি হইতে মান্তত্কবসা পান করিয়া লেহন করিতোছল । 
অতঃপর করোঁটাট দূরে 'িক্ষেপকরতঃ হস্তশ্থিত খড়া দ্বারা স্বীয় পিতা 
গোবিন্দস্বামীকে হনন কাঁরতে উদ্যত হইলে সেই মুহূর্তে শ্মশান হইতে 
একাঁট বাণ শ্রুত হইল, “হে দেব কপালস্ফোট, পিতাকে হত্যা করা উচিত 
হইবে না, তুমি হেথায় আগমন কর।” সেই কথা শ্রবণকরতঃ সেই বালক, 
যে সম্প্রাত রাক্ষস হইয়া কপালপ্ফোট নাম ধারণ কাঁরয়াছে, পিতাকে পারত্যাগ 
করিয়া অন্তর্ধান কারল । তাহার তাও, “হা পত্র ! হায় আমার গুণপপনত্ধ 
হায় বিজয় দত্ত” এইরূপ চিৎকার কাঁরতে কাঁরতে তথা হইতে প্রস্থান করিল 
( ১০১-১১০ ) সে চণ্ডামান্দরে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া প্রত্যুষে পত্বী এবং জোচ্ঠ 
পত্রের নিকট সমস্ত ঘটনা ীববৃত কারল। সেই দূভর্ণগা ব্যাস্ত ও তাহারা 
মেঘ হইতে পতিত সৌদামিনীর ন্যায় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগলে যাহারা 
বারাণসীতে দেবঁদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে তৎসমীপে আগমনকরতঃ 
তাহার দুঃখে সহানুভ্যাত প্রকাশ কারল । ইতোমধ্যে দেবী অচ্চনায় আগত 
মহৎ মহাবাঁণক গোঁবন্দস্বামীকে এ অবস্থায় দর্শন করিয়া তাহার সমীপে 
আগ্মনকরতঃ প্রবোধ, প্রদান কাঁরয়া তাহাকে সপরিবারে তৎক্ষণাৎ স্বীয় গৃহে 
আনয়ন কারল । তথায় দে স্নানাঁদ উপচারে তাহার সংকার কাঁরল, কারণ 
মহৎ ব্যন্তীদগের হদয়ে 'বপদগ্রপ্তজনাদগের প্রাত অনুকম্পা অন্তর্নিহতই 
থাকে ! সেই মহান্‌ শৈবতাপসের কথামত, '“পুনরায় পুত্রের সাঁহত মিলিত 
হইবে” এই বাক্য স্মরণ কাঁরয়া গোঁবন্দস্বামী ও তাহার ভায্যা ধৈধ্ধারণ 
কাঁরয়া রাহল। তখন হইতে সে এ ধনাঢা বাঁণক কত্তক অনুরুদ্ধ হইয়া 
বারাণসীতে তাহার আলয়েই বাস করিতে থাঁকল। তথায় অপর পত্র অশোক- 
দত্ত যৌবন প্রাপ্ত হইয়া নানা বিদ্যা অর্জন কারন এবং বাহুযুদ্ধেও পারঙ্গম 
হইল । ক্রমশঃ উন্ত (বিদ্যায় সে এতই পারদার্শতা লাভ কাঁরল যে পাঁথবাঁর 
কোন মল্লবীরই তাহার সমকক্ষ রাহল না। (১১১-১২০) একদা দেবধান্তায় 
বহমল্লের সমাগম হইলে দাক্ষণাপথ হইতে একজন স্বখ্যাত মহামল্লবীরও 
তথায় আগমন কারল । প্রতাপমুক্‌ট নামক কাশীনরেশের সম্মুখে তাহার 
অনেক মল্লকে সে পরাভূত কাঁরলে নৃপাঁত সেই বাঁণকবরের গৃহ হইতে 
অশোকদত্রকে আনয়নকরতঃ তাহাকে এ মল্লবীরের সাহত প্রাতদ্বান্দতা 
করতে আদেশ কাঁরলেন । সেই মল্পবাঁর অশোকপত্তের বাহ স্বীয় ভুজ দ্বারা 
ধূত কাঁরয়া যুদ্ধ আরম্ভ কাঁরলে অশোকদত্ত তাহার বাহ? আকর্ষণ করিয়া 
তাহাকে ভূতলে পাঁতিত কারল। মহামল্পর পতনোখ্খিত শব্দে সেই মল্লভযাম 
'নিনাদত হইলে সকলে হন্টচিত্তে বিজয়ীকে সাধুবাদ কারিতে লাগিল । নৃপাতি 
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আহমাদিত হইয়া তাহাকে বহু ধনরত্বাঁদ প্রদানকরতঃ তাহার বিক্রম দর্শন কাঁরয়া 
তাহাকে গ্বখয় পাম্বচর নিষুস্ত কাঁরলেন। সে রাজার আঁতশয় প্রিয়পান্র 
হইয়া কালক্রমে প্রভূত এ*বযাশালী হইল, কারণ শরের নিকট গৃপগ্রাহী 
নপাতি কোষাগারস্বরূপ একদা নৃপাঁত চতুদ্দশীতিথিতে নিমিত্ত রাজধানী 
হইতে বহুদূরে অবস্থিত একাট সংপ্রাতিষ্ঠিত মান্দরে গমন করিলেন । 
অচ্চনান্তে তথা হইতে রজনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় সেই *মশানের 'নিকট- 
বন্তীঁ হইলে ?তানি তথা হইতে উাঁখিত এই বাণী শ্রবণ কাঁরলেন, “হে রাজন, 
দণ্ডাধপ, [িদ্বেষবশতঃ নিদ্দোষী হওয়া সত্বেও, আমাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান 
করা হইয়াছে এবং অদ্য শুলোপাঁর তৃতীয় 'দবস হওয়া সত্বেও আমার প্রাণবায়, 
নির্গত হয় নাই । আমি আঁতশয় তৃষ্ণার্ত, কোন ব্াস্তকে আমাকে পানীয় জল 
প্রদান কারতে আদেশ করুন | ( ১২১-১৩১) এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা, 
করুণাবশতঃ পাম্বচর অশোকদত্তকে বাঁললেন, “এ ব্যান্তুর নিকট 'কান্ৎ 
পানীয় জল প্রেরণ কর ।” তখন অশোকদত্ত বালল, “রান্রকালে কে এ স্থানে 
গমন করিবে ? আম বরং স্বয়ং তথায় গমন কাঁর 1” এই কথা বলিয়া অশোক- 
দত্ত বারহচ্তে তথায় যাত্রা করল । নৃপাঁত রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগলেন এবং সে এ শমশানে প্রবেশ কাঁরল ! ঘন তমসাবৃত থাকায় শমশানের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করা আতিশয় কষ্টকর ছিল ! শ.গাল কত্তরক ইতজ্ভতঃ 
ধনাক্ষপ্ত মাংস দ্বারা সান্ধ্কালীন নৈবেদাপ্রদত্ত হইতেছিল এবং শনশানের 
কোন কোন স্থানে চিতাখ্ন প্রভায় আলোকিত হইয়া তালবেতালেরা হন্ত- 
দ্বারা তাল প্রদানকরতঃ সঙ্গীতধান কারতোছল । মনে হইল ষেন অন্ধকার 
1নশার তমোময় রাজপ্রাসাদ তখন সে উচ্চৈঃ্বরে “নপাঁভর নিকট কে জল- 
প্রার্থনা কাঁরয়াছল,” এই কথা বাঁললে এক প্রান্ত হুইতে উত্তর আসিল, 
“আমিই জল চাহিয়াছলাম 1” সেই স্বর অনুসরণ করিয়া একটি চিতার 
নিকট গমন করিলে সে শলাগ্রে একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল । অধোদেশে 
সে একটি ক্রন্দনরতা রমণীকে দেখিতে পাইল যে পূর্বে তাহার দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। সেই রমণী সর্্বাঙ্গস্মন্দরী, উত্তম রত্বালগকারে ভাঁষত "ছল 
এবং তাহাকে চন্দ্রালোকে প্রদীপ্ত রজনীর ন্যায় দেখাইতোছিল । কিন্তু 
রুফপক্ষে নিশাপতি তখন অস্ভামত হওয়াতে সেই রম্ারম্মি বিলুপ্ত 
হইয়াছিল । সেই রমণী চিতারোহণ কারবার শনামত্ত তথায় আগমন 
করিয়াছিল । ( ১৩২-১৪০) সে নারীকে জিজ্ঞাসা কারল, “মাতঃ তুম 
কে? ক নাঁমত্ত এই চ্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছ ৮ সে 
তাহাকে প্রত্ন্তর কারল, “আম এই চ্থানে শূলবিদ্ধ পুরুষটির দূভাগিনী 
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ভার্ধযা। আম উহার সাহত চিতায় আরোহণ কারবার 'নামত্ত দগ্প্রাতজ্ঞ 
হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছি । আম উহার প্রাণত্যাগের 'নামত্ত 
পিয়ংকাল যাবৎ এইস্ছানে অপেক্ষা কারতোছি, কিন্তু শলারোহণের তৃতীয় 
'দিবসাম্তেও উহার প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই । সে প্রায়ই জলপান কাঁরতে 
চাঁহতেছে কিন্তু শলদণ্ডটি উচ্চ হওয়ায়, সখে, আম উহার মুখ পর্যন্ত 
প'হাছতে পাঁরতোঁছ না।” এই কথা শ্রবণ বঝারয়া এ বীরবর তাহাকে 
বাঁলল, “নৃপাতি কর্তৃক উহার 'নামত্ত প্রেরিত বার আমার হস্তে আছে, 
তুম আমার পৃষ্ঠে পদন্যন্ত কাঁরয়া উহার মুখে ইহা প্রদান কর। বপদ- 
কালে পরপুরুষ স্পর্শ কাঁরলে ম্বীলোকের কোন দোষ হয় না। এই 
কথা শ্রবণান্তে সে সম্মত হইল এবং শলদণ্ডপ্রান্তেনত অশোকদত্তের 
পৃচ্ঠে পদদ্যয় ন্যস্ত করিয়া আরোহণ কাঁরল । ক্ষণকাল পরে অকস্মাং 
ভূমতলে ও তাহার পৃ্তে বন্দ বিন্দু রন্তপাত হইতে থাকলে সে আনন 
উঁখিতপ্ব্্বক উদ্ধের্ব দ:ষ্টি নিক্ষেপ কাঁয়য়া দোঁখতে পাইল যে এ নারী 
শুলাবদ্ধ ব্যান্তর মাংস ছ-রিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া আহার কাঁরতেছে। 
( ১৪১-১৪৯ ) 

অতঃপর এঁ নারী কোনও রাক্ষসী হইবে মনে কাঁরয়া উহার 'সাঁজত 
নৃপুরযূন্ত পদ আকর্ষণকরতঃ আঘাত দ্বারা চুর্ণীবচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে 
উহাকে ভূতলে শনাক্ষপ্ত করিল। এঁ নারী মায়াবলে তাহার পদ মনত 
করিয়া আঁচরাৎ নভোদেশে উাঁখত হইয়া অদশ্য হইল। আকর্ধণ 
করিবার সময় উহার রতুময় নূপুর অশোকদত্তের একটি হন্তে রাহিয়া 
গেল। দ:ঃরাত্মাদগের ন্যায় আঁদতৈে কোমল, দ্‌ক্কর্মরত এবং অন্তে 
ভয়ংকর রূপধারণকরতঃ সে অন্তর্ধান করিয়াছে এই কথা চিন্তা কাঁরয়া 
সে হস্তস্থিত 'দব্যনৃপুর দর্শন কাঁরয়া যুগপৎ 'বাঁস্মত, দুধাখত এবং 
হস্ট হইল । অতঃপর শ্মশান পাঁরত্যাগকরতঃ সে নৃপুরসহ স্বঙৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিল এবং পরাঁদবস প্রত্যুষে স্নানান্তে রাজপ্রাসাদে গমন করিল । 

“তুমি শৃলাবদ্ধ বাস্তীটকে জল প্রদান কারয়াছিলে ত ?, নর্পাতি 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে রাঁত্র অদ্ভুত ভীষণ দুঃসাহসিক 
কাধের কথা বালল। রাজা পুব্বেইি অশোকদত্তের নানা সদঙ্গুণে 
মোহত হইয়াছলেন, শকন্তু এখন তাহার অনন্যসাধারণ সাহস দর্শন 
কারয়া আঁতমান্রায় হণ্ট হইলেন। নপাঁতি হন্টচিত্তে স্বয়ং এ নূপুর 
মহিষীকে প্রদান করিয়া. উহা ক প্রকারে হস্তগত হইয়াছে গেই 
বৃত্তান্ত বলিলেন। সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া 'িব্ারত্ুনিশ্মিত এ 
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নূপুর দর্শনে তাহার চিত্ত আঁতিশয় উৎফুল্ল হইল। এবং বারংবার 
অশোকদন্তের ভয়েসী প্রশংসা কারতে লাগল । (১৫০-১৬০) নূপাঁত 
মাহষীকে বাললেন, “দেবী বংশমর্ণাদায়, বিদ্যায়, সততায় এবং সৌন্দয্ে 
অশোকদন্ত মহান: হইতে মহায়ান। আমার মনে হয় সে আমাদের 
কন্যা মদনলেখার স্বামী হইলে উত্তম হইবে । বরের এই সমস্ত গুণ 
থাকাই দরকার, ক্ষণভঙ্গ;র ধনসম্পদ নহে । আঁম এই বারবরকেই কন্যা 
সম্প্রদান কারব 1” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া মাহ্ষী তাহার পাঁতর প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া বালল, “ইহা খুবই সমীচীন হইবে । এ যুবক উহার ভর্তা 
হইবার যোগা । কন্যার হৃদয় উহাতে আসন্ত হইয়াছে । বসন্তোদ্যানে উহাকে 
দর্শন কারবার পর কন্যার হৃদয় শন্যবং হইয়াছে-কছুই দেখে না, কিছুই 
বলে না। আম উহার সখীর 'নকট হইতে এই কথা শ্রবণকরতঃ ব্যাকুল হৃদয়ে 
রজন+ যাপন কাঁরয়া প্রত্যাষে নাদ্রত হইলে আমার মনে পড়ে এক দিব্য 
রণ স্বপে; আঁবভিত হইয়া আমাকে বাঁললেন, 'বৎসে, অশোকদত্ত ব্যতীত 
আর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান কারও না, কারণ সে তাহার পূর্্বজন্মের 
লব্ধা ভার্যা।' ইহা শ্রবণ করিয়া আম জাগ্রত হইয়া প্রাতঃকালের স্বপে? 
বিশ্বাস কারা কন্যাকে আধ্বাস প্রদান কাঁরলাম । এখন আয্পুত্ত স্বয়ং 
এই প্রস্তাব উত্থাপিত কাঁরয়াছেন। সুতরাং বক্ষের সাহত লতার ন্যায় 


তাহাকে সংযন্ত করুন ।” প্রয়তমার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া নৃপাতি 
উৎসবের আয়োজন কাঁরলেন এবং অশোকদন্তকে আহ্বানপত্ব্ক তাহার 
হস্তে কন্যা সম্প্রদান কারলেন। (১৬১-১৭০) রাজার দহতা এবং 


মহান: বিপ্রের পত্রের সম্মিলন বিনয়ের সাঁহত লক্ষ্যীর সাঁম্মলনের ন্যায় 
একে অন্যের শোভা বর্ধন করিল। অশোকদত্ত কর্তৃক আনীত নূপুর 
সম্বন্ধে রাজ্ঞী একাঁদন নৃপতিকে বালল, “আর্যপাূন্র, এই নূপুরটি একাকণ 
শোভা পায় না, সুতরাং এই প্রকার আর একটি নিষ্মিত হউক 1৮ এতদ্‌- 
শ্রবণে নূপাঁত স্বর্ণকার ও অন্যান্য শিজ্পীদগকে অনুরূপ দ্বিতীয় একাঁট 
নপুর প্রন্ততত কারতে আদেশ কারিলেন। এই নূপুরাট পরীক্ষা কাঁরয়া 
তাহারা বাঁলল, “দেব, ইহা অসম্ভব, কারণ ইহা স্বর্গে প্রস্তুত, মরতে 
নহে। এই প্রকার রতাঁদ পাঁথবীতে বিরল, সুতরাং ইহা যথায় প্রাপ্ত 
হওয়া 'গয়াছিল তথায় অনেবষণ কাঁরতে হইবে । নূৃপাঁত ও মাহী এই 
কথা শিয়া নিরাশ হইলে তথায় উপস্থিত অশোকদত্ত তংক্ষণাৎ বাল, 
“আম ইহার জোড়া 'দ্বতীয় নূপুর আনয়ন কারব।” রাজা সেহবশতঃ 
“তাহাকে এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কার্য হইতে প্রাতানবৃত্ব কাঁরতে চাঁহলে 
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সে একবার যে প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছে তাহা বঙ্জ্ন কাঁরতে স্বীরুত হইল না। 
সেই নূপুর গ্রহণকরতঃ পুনরায় কুষ্ণপক্ষের চতুদর্শী 'তাঁথতে যে শমশান 
হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছল তথায় গমন কাঁরল। সেই শ্মশান চিতাধূমে 
মালন হইয়াছিল। তথায় পাদপসদৃশ রাক্ষসগ্রণ বিচরণ কাঁরতোছিল 
এবং পাশবদ্ধ শবদেহ স্কন্ধাবলম্বনপূর্বক ঝুঁলতেছিল। পর্বদত্ট 
রমণীটিকে তথায় দৌখতে না পাইয়া সে এ নূপুর লাভার্থ নরমাংস 
গবকুয় কারবার উপায় অবলম্বন কাঁরল।- (১৭১-১৮২) বৃক্ষচ্ছিত 
পাশ হইতে একটি শবদেহ মুস্তকরতঃ সে *মশানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
কারতে কাঁরতে তারস্বরে চিৎকার কাঁরতে কাঁরতে বালিতে লাগল, 
«আম মহামাংস 'বকুয় কাঁরতৌছ, রয় কর, ক্রয় কর |” তৎক্ষণাৎ 
একটি নারী তাহাকে দূর হইতে আহ্বান করিয়া বলিল, “হে সাহসী 
পুর্ব, মহামাংস লইয়া আমার সহিত আগমন কর।” এই কথা 
শ্রবণ করিয়া সে রমণীর পদাত্ক অনুসরণ কাঁরয়া অনাঁতদ্‌রে বৃক্ষতলে 
সমাঁবষ্টা এক 'দব্য রমণীর দর্শন লাভ কাঁরল, রমণীগণ পাঁরবৃতা হইয়া 
সে দযাতিময় রত্বখচিত একাঁট 'সংহাসনে সমাসীন ছিল । মরুভূমিতে যে- 
রুপ কমলদর্শনের আশা করা যায় না তদ্রুপ এইরূপ স্থানে এতাদশ 
নারীর সাঁহত সাক্ষাৎ হইবে সে ইহা আশা কাঁরিতে পারে নাই । রমণী 
কতক পাঁরচালত হইয়া সে পর্ব্ববার্ণত মত উপাঁবম্টা নারীর সমীপে 
আগত হইয়া বলল, “আম আগমন কাঁরয়াছি। আম নরমাংস বিক্রয় 
করি, কুয় করুন, কয় করুন|” তখন সেই দব্যকান্তি রমণশ তাহাকে 
বাঁলল, “সাহসী বীর, কত মূল্যে মাংস "ক্রয় কাঁরবে ৮, তখন ্কম্ধদেশে 
এবং পৃ্ঠদেশে শববহনকারী সেই বার তাহার হস্তাচ্ছত মাঁণময় নুপুরখাঁন 
প্রর্শনকরতঃ বাঁলল, “এই নুপুরসদশ দ্বিতীয় একখান নূপুর যে 
আমাকে প্রদান কারবে তাহার 'নকউ আম এই মহামাংস বিরুয় করিব। 
( ৮৮৩-১৯০ ) তোমার গনকট যাঁদ এই প্রকার "দ্বতীয় একখান থাকিয়া 
থাকে তবে তাঁম এই মাংস লইতে পার ৮ এই কথা শ্রবণ করিয়া সে 
বলল, “আমার নিকট এইরূপ আর একাঁট আছে, এই নূপুরখণ্ড তি 
আমার 'নকট হইতে হরণ করিয়াছলে । শলাবদ্ধ মানূষাঁটর নিকট থে 
নারী দর্শন কাঁরয়াছলে, আঁমই সেই নারী । সম্প্রাত অন্য রূপ ধারণ 
কারয়াছ ধলিয়া তুম আমাকে চিনিতে পার নাই । আমার কথামত কার্য 
কারলে আম তোমাকে তোমার হগ্তস্থিত নূপুর সদশ দ্বিতীয় নূপুর 
প্রদান কাঁরব |” সে এই কথা বাঁললে অশোকদত্ত তাহার প্রন্তাবে সম্জত 
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হইয়া বাঁলল, “তুমি মাহা বলিবে আমি তাহাই করিব |” তখন সেই নারী 
আদ্যোপান্ত তাহার মনের কথা বালল “ভ্রু, হিমালয়ের একটি শিখরে '্রঘন্ট 
নামক নগরী আছে, তথায় লম্বাজহহ নামক এক বার রাক্ষস আঁধপাঁত বাস 
করেন। আমি বিদ্যুংশখা নামী তাহার ভাব্যা- ইচ্ছামত রূপ পরিবর্তন 
কারতে সমর্থ । দুভাগ্যবশতঃ আমার কন্যার জন্ম হইবার পর আমার 
স্বামী নূপাঁত কপালস্ফোটের সম্মুখে যুদ্ধে নিহত হন। রাজা সম্ভুষ্ট 
হইয়া তাহার নগরী আমাকে প্রদান কারলে আম এ যাবৎ উহার আয় হইতে 
কন্যাসহ অ।তশয় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি । এখন আমার কন্যা নব- 
যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জন্য একটি বীর পুরুৰ বর লাভ কারবার 
নিমিন্ত আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে । অতঃপর চতুদ্দশী 
[তাঁথতে ব্ীন্রকালে তোমাকে নৃপাতির সাহত এই পথ দিয়া গমন 
কারতে দোঁখরা আমি মনে মনে চিন্তা কারলাম, “এই সুন্দর বার 
যবক আমার কন্যার উপযুন্ত পাঁত হইবে সুতরাং কোন কৌশলে 
ইহাকে আয়ন্ত কার না কেন? (১৯১-২০১) এই প্রকার 
সংকণ্প কাঁরয়া শলাবদ্ধ নরের স্বর অনুকরণকরতঃ জল চাঁহবার ছল 
কারয়া তোমাকে শশান-মধো আনয়ন কাঁরয়াছিলাম, তথায় ক্ষণকালের 
নিমিত্ত 'মিথ্যাতি ধারণপূব্ব্ক আমার মায়াবলের প্রভাব দেখাইয়াদছলাম 
এবং পুনরায় তোমাকে শৃখলবং আকর্ধণ কারবার 'নামত্ত সুকৌশলে 
আমার একখান নূপুর তোমার নিকট রাঁখয়া প্রস্থান কাঁরয়াছলাম, অদ্যও 
সেই প্রকার মায়াবলে তোমাকে হেথায় আনয়ন কারয়াছ, আমার গৃহে 
আগমন করিয়া আমার কন্া্টক বববাহ কর এবং অন্য নূপুরখণ্ড গ্রহণ 
কর। রাক্ষসী তাহাকে এই কথা বালিলে অশোকদন্ত তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া তাহার মায়াবলে আকাশপথে রাক্ষসীর নগরীতে আগমন 
করিল। তথায় সে পথশ্রমে ক্লা্ত সচল অক্শীবদ্বের ন্যায় হিমালয় 
শিখরে অবস্থিত সেইসবর্ণ নিম্মিতি পুরী অবলোকন কারল। তথায় 
সে স্বায় সাফলোর প্রাতম্ার্তস্বরূপ বিদযুতপ্রভানাম্নী রাক্ষসাধিপের 
কনাকে বাহ কারল। 'বশ্রমাতার বিত্তপ্রসাদে অশোকদত্ত তাহার 
প্রয়তার সাঁহত এ স্থানে কিরংকাল অবস্থান করিয়া তাহার 'বশ্রুকে 
বালল, “আমাকে নূপরখণ্ড প্রদান করুন, আমাকে সম্প্রাত বারাণসা 
নগরীতে প্রত্যাবর্তন করতেই হইবে, কারণ আম মদাহত অপ, 
ন১পধরের সমকক্ষ দ্বিতীয় নুপুর সংগ্রহ কারতে নূপাঁতর দীনকট অনেক 
দিন হইতেই প্রাতজ্ঞাবদ্ধ আছি” জামাতা কনক এই প্রকারে 
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অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার ম্বশ্রু তাহাকে একটি স্বর্ণকমল সহ "দ্বিতীয় 
নুপুর প্রদান কারল। (২০২-২১২) 

তথায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন কাঁরতে প্রাতশ্রুত হইয়া সে এ নগরী 
পারত্যাগ কাঁরল এবং শ্শ্রুর মায়ামন্ত্র বলে আকাশ পথে সেই শ্মশানে 
আগমন কারল। তথায় রাক্ষপী বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া তাহাকে বাঁলল, 
আম প্রাত কষণাচতু্দশীতে এই স্থানে আগমন কার এবং তুমি যাঁদ সেই 
রজনীতে হেথায় আগমন কর তবে আমাকে বটতরুমূলে দোখতে পাইবে 1৮ 
অশোকদত্ত সেই কথাশ্রবণান্তে রুষ্ণাচ্তুদ্দশী রজনশতে তথায় আগমন কাঁরিতে 
সম্নত হইয়া রাক্ষপীর নিকট 'বিদায়গ্রহণপর্র্বক প্রথমে পিন্রালয়ে আগমন 
কাঁরল। কনিষ্ঠ পুত্রের সাঁহত 'বচ্ছেদ তাহার প্রবাস ভ্রমণে 'দ্বগঁণত 
হইয়াছিল এবং যখন তাহার 'বিষপ্ল পিতামাতা তাহার অতাঁক্ত আগমনে 
আনন্দাপনুত হইতোছলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার "বশুর নৃপাঁত প্রতাপ- 
মুকুট অশোকদত্তের আগমন বার্তা জীনিতে পাঁরয়া তথায় উপাচ্থিত হইলেন । 
অশোকদও নতমস্তকে তাহাকে প্রণাম কারলে ভূপাঁত সেই বীরের স্পর্শ জানত 
প্রীততে কন্টকবং রোমাণ্চিত কলেরবে তাহাকে সানন্দে আ'লঙ্গন করিলেন । 
€২১৩-২২০) অশোকদত্ত নৃপাঁতর সহিত ম্ার্তমান আনন্দের ন্যায় 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কারয়া যেন তাহার বীর্ষের প্রশংসায়, ঝনঝন্‌ রবকারা 
সেই নুপদ্রদ্বয় ভৃপাতিকে প্রদান কাঁরল । রাক্ষস ধনকোযোপাঁর ক্লীড়াশীলা 
আধিষ্ঠান্নরী লক্ষমীদেবীর হস্ত হইতে আহ্বত অপরূপ স্বর্ণকমলাট ত সে 
নপাঁতকে প্রদান কারল। কৌতহলান্বত রাজা ও রাল্্রী কত্তুক পৃন্ট হইয়া 
সে তাহার আঁভধান কাঁহনী বর্ণনা কারলে তাহা যেন উহাদের কর্ণে সুধা 
বর্ষণ কারল। তখন রাজা বাললেন, “বিচিত্র কর্ম দ্বারা চিক্জমৎকারা 
শুভ্রযশঃ কি সাহস ব্যাতরেকে আঁজণত হইতে পারে 2 তখন এই কথা 
বাঁলয়া তান ও মহিষী মনে কাঁরলেন যে নূপুর যুগল প্রাপ্ত হইয়া এবং এই 
প্রকার জামাতা লাভ কাঁরয়া তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । উৎসব 
বাদ্যাদদ্বারা রাজগ্‌হ মুখাঁরত হইলে মনে হইতে লাগিল যেন অশোকদত্তের 
গুণ কীর্তন করা হইতেছে । পরাদবস ম্বানার্মত দেবায়তনে সূরম্য রৌপ্য 
কলসোপ'রি কনকপদ্মাট স্থাপত হইলে রৌপ্যকুম্ভ ও স্বর্ণকমল উভয়ে ভ্‌পাল 
এবং অশোকদত্তের যশঃ ও প্রতাপের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত ও অরুণ আভা ধারণ 
কারল। উহাদের এ রুপদর্শন করিয়া শিবভন্ত রাজা হর্ষোৎফ:ল্ললোচনে 
ভান্তরসে আপনূত' হইয়া বলিলেন, “অহো ! তুঙ্গ কুম্ভোপার হ্থাপিত'হওয়ায় 
মনে হইতেছে যেন 'পিঙ্গলজটাজুটধারী বিভূতালপ্ত মহাদেব আসীন হইয়াছেন । 


৬৪ _ কথাসারৎসাগর 


এই্র্প আর একটি গ্বর্ণকমল থাকিলে আমি দিবতাঁয় রৌপকুম্ভের উপর 
স্থাপন ধাঁরতাম । (২২১-২৩২) অশোকদত্ত নূপ্পাতির এই বাকা শ্রবণ 
কাঁরয়া ঝালল, “দেব আমি আপনার নিমিত্ত দ্বিতীয় ক্বর্ণপদ্ম আনয়ন 
কারব |” ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বাললেন, “তোমার আর দুঃসাহস প্রদর্শন 
করিতে হইবে না। আমার জন্য পত্কজের প্রয়োজন নাই 1” এই প্রকারে 
পদবস আঁতক্রান্ত হইতে থাকলে কুষ্ণা চতুদ্দশশীতাঁথ আগত হইল এবং 
অশোবদঙেগ হদয়ে স্বর্ণকমল প্রাপ্তির আশা জাগাঁরিত হইল । সেই দিন 
সন্ধ্যাকালে নতঃসরসীর মবণকমল রবি অশোকদত্তের স্বর্ণপদ্ম আহরণের 
ভয়ে যেন ভাত হইয়া অস্ভতাচলে গমন করিল । আমমাংসসদ্শ অরুণাভ 
সাদ্ধ্যমেঘ সমহকে গ্রাসকরতঃ রাক্ষলরূপী নিশাকালের ধূম ধম্ ছায়া চর্তাদ্দক 
আবৃত কারল। তমালসদ্‌শ ভয়তকরী 'নিশারাক্ষসী যেন মুখব্যাদনপন্ব্কি 
হাই তুলিয়া দর্গীপ্রমান আগনাশখা বাহির করিতেছিল। রাজকুমারী নাদ্রত 
হইলে অশোবদত্ত স্বেচ্ছামত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূব্বক পুনরায় 'মশানে গমন 
কাঁরল। তথায় সে বটব্‌ক্ষতলে পুনরাগত স্বীয় রাক্ষপী *বশ্রুমাতার 
দর্শনলাভ কাঁরয়া তৎকত্তুক সাদরে আপ্যায়িত হইল । তাহার সহিত যুবক 
পুনরায় হিমালয়শিখরে অবাচ্ছুত তাহার গৃহে গমন কারল। তথায় তাহার 
পত্ধী বাকুল হৃদয়ে তাহ্যর 'নাঁমত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। প্রয়তমার 
সাহত কিয়ংকাল অবস্থান করিয়া সে তাহার ম'বশ্রুকে বলিল, “যে কোন 
চ্ছান হইতে আর একটি স্বর্ণকমল আনয়নকরতঃ আমাকে প্রদান করুন |” 
( ২৩৩-২৪২ ) তাহা শ্রবণ করিয়া সে বলল, “আম কোথায় স্বর্ণপদ্ম 
পাইব ?₹ তবে এইস্থানে আমাদের নূর্পাতি কপালস্ফোটের একাটি সদ্গেবর 
আছে । তথায় যন্তরতন্ন হেমাব্জ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে । তিনি সেহবশতঃ 
সেই সরোবর হইতে আমার স্বামীকে একটি কমল দান করিয়াছিলেন ।” 
সে প্রত্যুত্তর করিল, “তবে আঁম যন্হাতে স্বয়ং স্বণপদ্ম আহরণ স্ারতে 
সমর্থ হই তশ্লিমত্ত আমাকে সেই সরসী সমীপে লইয়া যান।” “ইহা 
অসম্ভব, কারণ সেই সরোবর ভষণারুতি রাক্ষসসমূহ দ্বারা রক্ষিত”, এই 
কথা বাঁলয়া *্বশ্রুমাতা তাহাকে প্রাতনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে সে 
কিছংতেই তাহা মানিল না। তাহার নিব্বন্ধ্যাঁতশয়ে *বএ্মাতা তাহাকে 
তথায় লইয়া গেলে সে দুর হইতে তুঙ্গ আধিতাকার উপর অবাঁস্থত সেই দিব্য 
সরোবরের দর্শন কারিল। দীর্ঘ মৃণাল দণ্ডোপাঁর অবাশ্থিত স্বর্ণদযাতিময় 
কণককমলরাজ দ্বারা সেই সরোবর আবৃত 1ছল। মনে হইল যেনতাহারা সতত 
উন্মুখ হইয়া রাঁবরশিন পানকরতঃ তাহা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত কাঁরয়াছে । 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ৬ 


তথায় গমন কাঁরয়া ঘখন সে পদ্রফুূল চয়ন করিতোছিল তখন প্রহরারত 
ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাহাকে বাধা দিলে সশস্ত্র থাকাতে দে কয়েকজনকে বধ 
কারল এবং অন্যানা সকলে পলায়নকরতঃ তাহাদের আঁধপাতি কপালস্ফোটের 
নিকট সেই বাত্তা" নিবেদন করিলে তৎশ্রবণে রুদ্ধ হইয়া নৃপাতি স্বয়ং তথায় 
আগমনপব্বক লুশ্ঠিত কমলহস্তে অশোকদক্তকে দোঁখতে পাইলেন । ভ্রাতাকে 
চিনতে পারয়া সে সাঁকস্ময়ে বালল, “এ ক দোঁখতোঁছ ? আমার ভ্রাতা 
অশো।কদত্ত এই হ্থানে আগমন করিয়াছে নাঁক ৮ অতঃপর সে অস্ত দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রুত ধাবমানপূব্বক তাহার পদতলে 
লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে বাঁলল, “আম তোমার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা 'বজয়দত্ত, আমরা 
উভয়েই মহামানা ব্রাহ্মণ গোঁবন্দস্বামীর পাত্র । (২৪৩-২৫৪ ) ভাগ্যের 
পারহাসে তুম যে রূপ দেখিতে পাইতেছ আমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল 
এই অবস্থায় আছি । চিতার উপর নরকপাল ভঙ্গ করাতে আমার নাম কপাল- 
স্ফোট হইয়াছে । এখন তোমাকে দর্শন কাঁরয়া আমার পব্ববিদ্থার ব্রাহ্মণবত্ত 
স্মরণে আ'সয়াছে এবং মোহাচ্ছাদিত চিত্ত হইতে রাক্ষসত্ব বিল:প্ত হইয়াছে 1” 

'বিজয়দত্ত এই কথা বাঁললে অশোকদত্ত তাহাকে আলিঙ্গন কাঁরয়া প্রভৃতি 
আনন্দাশ্রুদ্বারা তাহার দেহ অশ্যাদ্ধকারক রাক্ষসীভাব প্রক্ষালিত করিল । 
যখন ইহা ঘাঁটতোছল তখন দেবাদেশে স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরাদগের গুরু 
কৌশিক অবতরণকরতঃ ভ্াতৃদ্বয়ের নিকট আগমন করিয়া বাললেন, "তোমরা 
এবং তোমাদের পাঁরবারস্থ সকলেই আঁভশপ্চ বদ্যাধর । এখন তোমাদের 
সকলেরই শাপমোচন হইয়াছে । অতএব স্বীয় বিদ্যাগ্রহণকরতঃ স্বজন'দিগের 
সাঁহত উহা ভাগ কাঁরয়া লও এবং তাহাঁদগকে সঙ্গে লইয়া স্বীয়ধামে গমন 
কর।”» এই কথা বলিয়া উহাদগকে বিদ্যারাশ প্রদানকরতঃ সগুরু স্বর্গধামে 
প্রচ্থান কারলেন । 

তখন 'বদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা দশর্ঘস্বপ হইতে জাগ্রতপব্বেকি 
কনককমলরাজসহ আকাশপথে হিমালয় শঙ্গে উপাশ্থিত হইল । তথায় 
অশোকদত্ত রাক্ষসাধ্পাতর কন্যা তাহার ভাষ্যা'র নিকট গমন কাঁরলে সে 
আভশাপমদন্ত বিদ্যাধরী হইল । ভ্রাতৃদ্বয় তন্মুহর্তে এ স্হাসিনীসহ 
নভঃপথে বারাণ্সী গমন কাঁরল। তথায় আগমনকরতঃ তাহার বিরহ 
তাপানলে দগ্ধ পিতামাতাকে দর্শন প্রদান করিয়া যেন তাহাদের উপর অম[ত- 
বাঁর বর্ষণ কাযা তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত কারল। তাহারা দুইজন, 
যাহাদগকে আকীত পাঁরবীর্তত কাঁরতে হয় নাই, কেবলমান্ত পিতামাতার 
হদয়ে নহে কিন্তু সকলের হ্বরয়ের আনন্দ উৎপাদন কাঁরল। বিজয়দত্তকে গাঢ় 

৫ | 


৬ কথাসারংসাগর 


দিকট হইতে এই সুদীর্ঘ সরসকাহিনী শ্রবণ করিয়া কনকপুরী দর্শন- 
আশা কয়ে পোষণকরতঃ শ্তিদেব ধৈযার্ধারণপর্বক সেই রজনী 
অভিবাহত কারল। ( ২৯১-২৯৮) 


ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট 'বিরচিত 
কথাসরিংসাগরের চতুদ্দরিকা লম্বকের 
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোকসংখ্যা-২৯৮ 

ক্রমিক সংখ্যা-৩৯২৫ 


তৃতখয় তরঙ্গ 


পরাদবস প্রাতঃকালে ষখন শাস্তদেব মঠে অবশ্থান কাঁরতোছল তখন 
ধীবররাজ সতব্রত পূব্বপ্রাতশ্রাতমত তৎসমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে 
বালল, “শবপ্র, আপনার মনোবাঞ্থছা পৃরণের 'নামত্ত আম একাঁট উপায় 
মনে মনে ঠিক কারয়াঁছ । অর্ণব মধ্যে রত্বক্‌ূট নামক একাঁট সুরমা দ্বীপ 
আছে । তথায় সাগরদেব কর্তৃক ম্াঁপত ভগবান 'বিষ্দুর একটি মান্দর 
আছে । আফাঢ় মাসের শুক্রাদবাদশণীতে একাঁট যাত্রা উৎসব উপলক্ষে অন্যান 
সমন্ভ দ্বীপ হইতে দেবাচ্চনার 'নামত্ত কণ্ট স্বীকার কাঁরয়া বহু নরনারী 
তথায় আগমন করে। হরত তাহাদের মধ্যে কেহ কনকপুরীর কথা 
জানলেও জানিয়া থাঁকতে পারে । অধুনা সেই 1তাঁথ সমাগত প্রায় । 
চলুন, আমরা তথায় গমন কার |» সতাদেবের এই প্রস্তাবে শান্তদেব 
সানন্দে স্বীরুত হইল । এবং বিষ্ুদত্ত প্রদত্ত দ্রব্যাদি পাথেয়স্বর্প গ্রহণ 
কাঁরয়া সত্যব্রত আনীত পোতে তাহার সাঁহত সমুদ্রপথে যাত্রা কারল। 
দ্বীপসাল্লভ নকাদ পূর্ণবারাধবক্ষে সত্যব্রতের সাহত যাইতে যাইতে সে পোত- 
চালককর্ণধার ধাীবরাধিপকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, “স্বেচ্ছামত সমুদ্র হইতে উাঁখত 
হইয়া উড্ডীয়মান হইতে সমর্থ পক্ষধারী 'বরাট পব্বতের ন্যায় এঁদকে 
বে বিশালাকার বস্তুটি দমষ্ট হইতেছে উহা ক হইতে পারে ৮, সত্যব্রত 
বালল, “শবপ্র, উহা একাঁট বটবক্ষ । উহার অধোদেশে একাঁট 'বরাট 
ঘূ্ণবির্তে বাড়বানলের মুখ আছে । এ স্থান আতররম কারবার সময় 
আমাঁদগকে অত্যন্ত সাবধানে গমন করিতে হইবে, কারণ একবার এ ঘ্বির্রে 
প্রবেশ কারলে আর প্রত্যাবর্তন করা যাইবে না 1” (১১১) সতারত যখন 
এই কথা বাঁলতোঁছল তখন জলমস্রোত দ্বারা তাঁড়ত হইয়া পোতাঁট সেই 
দিকেই গমন কাঁরতে লাগল । এতদ্দ্ষ্টে সত্্রত পুনরায় শান্তদেবকে 
বাঁলল, “দেব পাঁরচ্কার বোধগ্রম্য হইতেছে যে আমাদের বনাশকাল সমাগত, 
কারণ দেখুন, অকস্মাৎ অর্ণবধানটি এ 'দকেই ধাবিত হইতেছে । আমি 
কোন প্রকারেই ইহা রোধ কারতে পারতেছি না। অমোদের কম্মফলে প্রবল 
ভাগ্দোষে আমরা সমুদ্র কর্তক নিঃসংশয়ে মৃত্যুর মুখগ্হবরস্বরপ এ 
ঘূর্ণাবর্তের অভ্যন্তরে নীত হইতোছ। আম নিজের জন্য দুঃখিত নাঁহ, 
কারণ শরীর কাহার অবিন*্বর 2? এত পাঁরশ্রম সত্বেও যে তোমার মনোরথ 


২১ 


৭০ কথাসারংসাগর 


সিদ্ধ হইল না সেই চিন্তাতেই আমি দুঃখিত । সুতরাং আমি মৃহূর্তকাল 
পোতের গাঁত রোধ করিলে তুম এই বটতরুর শাখায় আরোহণ কাঁরিলে হয়ত 
কোন উপায়ে তোমার ন্যায় মহদ্ান্তর জীবন রক্ষা হইতে পারে । বিধির 
অথবা সমুদ্র তরঙ্গের খেলা কে অনুমান কাঁরতে পারে ৮ বীর সতাব্রত এই 
কথা বলিতে থাকলে অর্ণবযানাট বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলে এবং 
শান্তদেব ভীত হইয়া এক লচ্ফে এ সমুদ্রস্থিত বটবৃক্ষের একাঁটি বিশাল 
শাখা ধূত করিল । কিন্তু পরার্থে উৎসগ্ণীকুত সত্যরতের দেহ এবং অর্ণব- 
পোতটি ঘূণবির্তে পাঁতিত হইয়া বাড়বানলে প্রবেশ করিল । বহু শাখা- 
গ্রশাখাযুক্ত সেই বৃক্ষের শাখায় নিরাপদে অবাচ্ছিত হইয়া শান্তদেব হতাশচত্তে 
চিদ্তা করিতে লাগল, “আম ত কনকপুরী দশ'ন করিতে সমর্থ হইলাম না । 
এই জনশ,নাগ্ছানে মতুুমুখে পাঁতিত হইব । উপরন্তু ধবরাঁদগের আধপাঁতির 
মৃত্যু ঘটাইয়াছি । আঁখলজনের মন্তকোপরি পদন্প্তকারী াধর বিধানকে 
খণ্ডাইতে সমর্থ হয় 2 বূক্ষোপাঁর আঁধাষ্ঠত হইয়া 'দ্বজযূবক এই কথা 
গিন্তা করিতে কাঁরতে. দিবস গত হইল । সায়ংকালে সে চত্তুর্দক হইতে 
বটবৃক্ষে আগত গ্রের মত বিশালাকার পক্ষীসমূহ নিরীক্ষণ কাঁরল। 
তাহারা সরবে 'দণ্দেশ মুখাঁরত কাঁরয়া তাহাদের পক্ষবায়ুদ্বারা তরঙ্গরাঁশ 
আলোড়িত কাঁরলে মনে হইল যেন তাহারা তাহাদের বহঁদনের পাঁরাচাতি- 
সঞ্জাত অনুরাগভরে তাহাঁদগকে দশশন কারতে গমন কাঁরতেছে । 
(১২-২৭ ) 

ঘনপন্ত্রের অন্তরালে পক্ষীদিগের সাহত অবচ্ছিত থাঁকয়া সে এ 
বৃক্ষশাখা সমূহে উপবিষ্ট 'বিহগাঁদগকে মনুষ্য ভাষায় কথোপকথন কারিতে 
শ্রবণ কারল। একাঁট পক্ষী কোনও দূরস্িত দ্বীপের কথা বাঁলল, আর 
একটি কোন পর্বতের কথা বাঁলল, অন্য একটি 'দিবাভাগে যথায় বিচরণ 
কারতে গমন করিয়াছিল তাহার কথা বাঁলল, 'কন্তু তাহাদের মধ্যে 
হইতে একট বৃদ্ধ পক্ষী বালল, “আম অদ্য কনকপুরী দর্শন কাঁরতে 
গমন করিয়াছিলাম, আগামী কলা প্রাতঃকালেও সূলভ্য খাদ্যান্বেষণে তথায় 
প্নরায় গমন কারব। বহুদরদেশে গমনকরতঃ পাঁরশ্রান্ত হইয়া কি 
লাভ?” বহগের সেই কথায় শান্তদেবের শোকাপনয়ন হইল । মনে 
হইল তাহার কর্ণে যেন কে সুধাবর্ধষণ কাঁরয়াছে। তখন সে মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিল, “ক সৌভাগ্য ! সেই নগরী তবে সতা সত্যই 
আছে। এখন আঁম তথায় গ্রমন কারবার নামত্ত এই সুবৃহদাকার 
গুক্ষাটকে বাহনস্বরূপ ব্যবহার কাঁরতে সমর্থ হইব |” সেই পক্ষীট সুপ্ত 


তৃতীয় তরঙ্গ ৭১ 


হইলে, এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া শাস্তদেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এ 
বিহগাটর পশ্চাৎ দেশস্থ পক্ষরাঁজর অভান্তরে লুক্কায়িত হইল এবং পরাঁদবস 
প্রত্যুষে বখন অন্যান্য পক্ষীগণ ইতগ্ভতঃ গমন কারিল তখন 'বাধবশে ববপ্রের 
প্রাত আশ্চর্য্য পক্ষপাতবশতঃ সেই গৃথর তাহার পক্ষপুটে লুক্লায়ত শাল্ত- 
দেবকে লইয়া সকলের অলক্ষ্যে পুনরায় আহার অন্বেষণার্থ আঁচরে কনক- 
পুরীতে আগমন কারল। গঞ্জ একাঁট উদ্যানে অবতরণ কাঁরলে 
শক্তিদেব নভূতে তাহার পৃষ্ঠ হইতে বাঁহর্গত হইয়া ইতস্ভতঃ ভ্রমণ কাঁরতে 
কারতে পূজ্পচয়নরতা রমণীদ্রয়ের সাক্ষাংলাভ কাঁরল। সে তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কারল, “ভদেে, এই স্থানের নাম ক এবং তোমরা কে ১ তাহারা 
বালল, “সখে, এই নগরীর নাম কনকপুরী । ইহা ৭বদ্যাধরাঁদগের একাঁট 
আবাসচ্ছুল এবং এখানে চন্দ্রপ্রাভা নামিকা 'বিদ্যাধরী বাস করেন । ( ২৮-৪০ ) 
আমরা তাহার উদ্যানপালকা এবং আমরা তাহার 'নামত্ত পুষ্পচয়ন 
করিতোঁছ ।” তখন বিপ্র বালিল, “যাহাতে তোমাদের স্বামনীসহ এই 
চ্থানে আমার সাক্ষাৎ হয় তোমরা সেই প্রকার ব্যবস্থা কর ।” উহা শ্রবণ 
করিয়া তাহারা সম্মত হইল এবং রমণদ্বয় সেই ধুবাকে নগরামধাস্থ একটি 
প্রাসাদে আনয়ন কারল। তথায় উপনীত হইয়া সে মহামূল্য রত্বাদিখচিত 
দ্যাতিমান মাঁণিক্ন্তম্ভরাজ দোখতে পাইল । ইহার প্রাচীর সুবণর্মাণ্ডিত 
ছিল এবং মনে হইল যেন উহা লক্ষযশর গোপনে 'মাঁলত হইবার সংকেতস্থান । 
সে তথায় আগমন করিলে পাঁরজনেরা তাহাকে দর্শন কাঁরয়া চন্দ্প্রভার নিকট 
একটি মত্ত্যনরের আশ্চয্য আগমনবার্তা প্রদান কাঁরলে সে প্রতহারকে 
আজ্ঞা কারলে সেই বিপ্র রাজপ্রাসাদে প্রবেশপর্বেক তৎক্ষণাৎ তৎসমীপে নীত 
হইল। তথায় আগমন করতঃ সে নেন্রোৎসবপ্রদা বিধাতার আশ্য্ সৃষ্টি 
কৌশলের প্রতিম্পার্তস্বরূপ রূপবতী নারীর দর্শন লাভ কারল । তত্দর্শনে 
পুলাঁকত চন্দরপ্রভা,সে দুরে থাকতেই রত্রপয্যৎ্ক হইতে উঁখিত হইয়া তাহাকে 
স্বয়ং সাদরসম্ভাবণ দ্বারা সম্মানত করিল, সে আসন গ্রহণ করিলে চন্দ্রাবতশ 
তাহাকে "জিজ্ঞাসা কাঁরল, “কল্যাঁণ, আপাঁন কে? মন্যষ্োর এই দুরাগম্য 
স্থানে এই বেশে আপাঁন কি প্রকারে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন 2 
চন্দ্প্রভা কর্তৃক এই প্রকারে পৃন্ট হইয়া শান্তদেব তাহার দেশ, বংশ এবং 
নাম 'নিবেদনকরতঃ কনকপুরা দর্শনের পণরক্ষা করিয়া কি প্রকারে পুরস্কার- 
স্বরূপ রাজকুমারী কনকরেখাকে প্রাপ্ত হইবে তৎসমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা 
কারল। এই কথা শ্রবণান্তে চন্দুপ্রভা কিয়ংকাল "চন্তা কাঁরয়া দী্ঘনঃণ্বাস 
পরিত্যাগপর্বক তাহাকে £বজনে বাঁলল, “আপনাকে আধম' এখন একাঁটি 
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সুভগবার্তণ প্রদান করিব । এই দেশে শশিখণ্ড নামক বিদ্যাধরাধিপের কাল- 
ক্মে ক্রমান্বয়ে আমরা চার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম । আমি সব্বজোন্ঠা 
চদ্দ্রপ্রাভা, পরেরাটির নাম চন্দ্ররেখা, তৃতীয়া শাঁশরেখা এবং চতুর্থাটর নাম 
শীশপ্রভা । পিতগ্হে আমরা যৌবনপ্রাঞ্া হইলে আমার ভগিনীত্রয় 
স্লানার্থে গঙ্গাতীরে গমন কারিয়াছিল কিন্তু আম অশুচি থাকায় গৃহেই 
রহিয়া গিয়াছিলাম । (৪১-৫৬) তাহারা জলকোঁল কাঁরতে কারতে 
যৌবন চাপল্যবশতঃ নদীতে অবাঁস্থত অগ্রতপা নামক মুনির গান্রে জল- 
ঘসঞ্চন কারিলে তিনি ক্লোধান্ধ হইয়া আনম্দাতিশয্যে আত্মাবস্ম:ত এ কন্যা- 
শদগকে এই মন্মে আভশাপ দিলেন, “রে কন্যারা তোরা মত্ত্যলোকে জন্ম 
গ্রহণ কারবি 1” পিতা এই বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া মহার্ধকে শান্ত কারবার 
শনামত্ত্র গমন করিলে তানি এ কল্যান্স্ন প্রতোকে কি প্রকারে শাপমুস্ত হইবে 
তাহা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন এবং ইহাও বাঁলয়াঁছলেন যে তাহারা জাতস্মর 
হইবে এবং তাহাদের দিব্য দষ্টি অটুট থাকবে । তাহারা দেহত্যাগ কাঁরয়া 
নরলোকে প্রচ্থান করিলে ীপতা আমাকে এই নগরী প্রদান কাঁরয়া শোকাবহহল- 
চিত্তে অরণো গমন কাঁরয়াছিলেন । যখন আম এই স্থানে বাস কারতৌছলাম 
তখন দেবী আধম্বকা স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছিলেন যে একজন মর্তয নর 
আমার পাঁত হইবে । এই 'নামত্ত যাঁদও আমার পতা পাঁতিত্তবে বরণ কারবার 
নামত অনেক 'বদ্যাধরকে মনোনীত কাঁরয়াছলেন তথাঁপ আঁম তাহাদের 
সকলকেই প্রত্যখ্যান করিয়া এ পধণন্ত আঁববাহিতই রাহয়াছ। কিন্তু এখন 
তোমার আশ্চর্য আগমনে এবং তোমার অপরুপ সুন্দর কান্ত দর্শন কাররা 
মুগ্ধ হইয়াছি এবং তোমার নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরতেছি । আগামী শক্রা- 
চতুদ্দশী 1তথিতে আমি খধভ মহাঁগারিতে গমন করিব । সেই "দন চততর্দক 
হইতে উত্তম বিদ্যাধরেরা শিবাঙ্চনার নামত তথায় একান্ত হয় এবং আমার 
পিতাও সেই দ্থানে আগমন কাঁরবেন। আমি তোমার 'নামত্ত তাহাকে 
অনুরোধ করিত এবং তাহার সম্মাতি আদায় কারয়া সত্বর এই স্থানে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলে তুম আমাকে বিবাহ কারবে । এখন গাব্রোখান কর 1” ( &৭-৬৭ ) 

এইকথা বাঁলয়া চন্দ্প্রভা শান্তদেবকে 'বিদ্যাধরভোগ্া নানা প্রকার দ্রব্যাদ 
প্রধান কাঁরয়া তাহার সংকার করিল এবং দাবানলে তপ্ত ব্যান্তি অমৃতধারায় 
নাত হইয়া যেরূপ সখ প্রাপ্ত হয় শক্তিদেবও সেইরূপ সখে তথায় বাস 
করিতে লাগল । চতুদ্দ্শশীতাঁথ আগত হইলে চন্দ্প্রভা তাহাকে বাঁলল, 
“অদা আমি পিতার নিকট হইতে তোমার সাঁহত পাঁরণত হইবার সম্মাত 
আনয়ন কাঁরতেছি। পাঁরজনেরাও আমার সাঁহত থাকবে । দিবসদ্বয় 
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তোমাকে একাকী থাঁকতে হইবে বাঁলয়া বিষন্ন হইও না। উপরন্তু, যখন 
একাকী এই প্রাসাদে অবস্থান কাঁরবে তখন সাবধান । ইহার মধাদেশে, কখন- 
ও আরোহন করিও না।” চন্দ্রপ্রভা ব্রাহ্মণ যুবককে এই কথা বাঁলয়া সবীয় 
হৃদয় দহারা স্বয়ং সুরাক্ষিত হইয়া যাত্রা কারল । একাকাঁ শীল্তদেব মন প্রফুল্ল 
রাখিবার নিমিত্ত প্রাসাদের চ্ছান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগল । 
তখন বিদ্যাধরকন্যা তাহাকে কেন প্রাসাদের উপাঁরভাগে আরোহণ কাঁরতে 
নিষেধ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া প্রাসাদের 
মধ্যভাগে আরোহণ কাঁরল । নারীরা ধাহা বারণ করে পুরুষেরা তাহাই 
করিতে উৎসুক হয় । উপরে আরোহণ কাঁরয়া সে তিনাঁট গুপ্তকক্ষের দর্শন 
লাভ কারল এবং একাঁট কক্ষের দ্বার উন্মৃস্ত দোঁখয়া সে তথায় প্রবেশকরতঃ 
একটি মহামূল্য রত্বখাঁচত পর্াত্কে তোষকের উপর বস্তরখপ্ডদবারা আচ্ছাদিত 
একটি দেহ লযক্কাঁয়ত রাঁহয়াছে দৌখতে পাইল । আচ্ছাদন উন্মন্ত কাঁরয়া এ 
অবস্থায় শায়ত পরোপকারীর স্মন্দরী কুমারীকন্যার মৃত দেহের দর্শন লাভ 
কারল। তাহাকে তদবস্থায় তথায় দর্শন কাঁরয়া মনে মনে চিন্তা কারল, “কি 
গহদাশ্চয্যের ব্যাপার । এই কুমারী কি এমন ভাবেই নাত হইয়াছে যাহা 
হইতে আর জাগরণ নাই » অথবা এ 1ক আমরাই ভাঁন্ত ? যে রমণণর জনা 
আম দেশ-দেশান্তর পধ্যটন কাঁরতোছ এই স্থানে সে বিগতপ্রাণা কিন্তু 
আমার স্বদেশে পে জীবিতা । তার সৌন্দযণ্য অটুট আছে । হহা নিশ্চয়ই 
বধাতা কত্তুক কোন কারণবশতঃ আমাকে বণনা কারবার 'নামত্ত কোন 
এন্দ্রজালিক মায়া হইবে । (৬৮-৮২ ) এইরূপ 'চন্তা কারয়া সে পযণায়ক্রমে 
অন্য কক্ষে এরূপে প্রবেশকরতঃ অপর দুইটি কুমারীর দর্শন লাভ কাঁরল 
তখন সে বিস্ময়ান্বিত হইলে প্রাসাদ হইতে ঝাহর্গত হইয়া ?নম্নদেশে অবস্থিত 
একাঁট সূরম্য সরোবরের তারে রত্ুময় জন সাঁজ্জত একাঁট ঘোটক দেখিতে 
পাইল । কৌতূহলবশতঃ্ আঁচরাৎ ানম্নে অবতরণপূব্বক উহার পার্্বদেশে 
আগমনকরতঃ আরোহীহীন দোঁখিয়া উহার পম্ঠটদেশে আরোহণ করিতে প্রয়াস 
পাইলে সৈই ঘোটকটি ক্ষুরাঘাতে তাহাকে সরপীর জলে নিক্ষেপ করিল । 
উদ্যান সরোবরের তলদেশে মহ্জমান হইয়া ত্বরিংবেগে উত্থিত হইয়া সে 
বস্ময়াবন্ট হইল এবং দৌঁখতে পাইল যে সে স্বকীয় নগরা বধ্ধমানে উপাচ্ছিত 
হইয়াছে । সে আচাঁম্বতে নিজেকে চন্দ্রপ্রভাবহীন মালন কুমুদের ন্যায় 
জ্বীয় নগরীর একট দীর্ঘকার মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া চিন্তা 
করিতে লাগল, “কোথায় বিদ্যাধরপুরী আর কোথায় বদ্ধমান নগরা । 
হার ! হায়! কোন অদ্ভুত মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম 2 আমি মন্দভাঙ্গা, 
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কোনও অজ্ঞতশান্ত আমাকে প্রতারণা কারতেছে অথবা এই পাঁথবীতে 
ভাঁবতবাতার কথা কে বালতে পারে? তড়াগ মধ্য হইতে উাঁথত হইয়া 
বস্ময়াশ্বিত শান্তদেব স্বাঁপতৃগৃহে উপস্থিত হইল । “তথায় পটহসহ ইতজ্ঞতঃ 
'ভমণ করিতেছিলাম”-নিজের অনপাক্থতির এই মিথ্যা কাহিনী বলিলে 
পিতা কর্তৃকি সাদরে আপ্যায়ত হইয়া সে স্বজনগণের সাঁহত সুখে অবস্থান 
করিতে লাগল, "দ্বিতীয় দিবসে গৃহ হইতে গনক্কান্ত হইলে সে পটহধবাঁন- 
সহ' এই র্রে একটি ঘোষণা শ্রবণ করিল, “ক্রাঙ্ষণ কিংবা ক্ষান্্য় যেই হউক 
নাকেন, ধদি সতাসত্াই কনকপুরী দর্শন কাঁরয়া থাকে, নৃূপাঁতি তাহাকে 
যৌবরাজায সহ কন্যা প্রদান কারবেন।” সাফল্োর সাহত কাধ্যট সম্পাদন 
করায় সে ঢক্কা বাননাদকাঁদগের নিকট উপাস্থত হইয়া তাহাদিগকে শুধাইল, 
“আম সেই পুরী দর্শন করিয়াছি 1? তাহারা তাহাকে নপ'তর সম্মুখে 
লইয়া গেলে তিনি উহাকে চিনতে পাঁরয়া মনে কারলেন যে পুব্বেরি 
মত সৈ আবার 'মথা কথা বাঁলতেছে। (৮৩-৯৬) কিন্ত শক্তিদেব 
বলিল, “সেই নগরী দর্শন না কাঁরয়া আম যদ মিথ্যা ভাষণ কার 
তবে আমার যেন মততুদণ্ড হয়, রাজকুমারী স্বয়ং আমাকে পরীক্ষা 
করুন 1” সে এই কথা বাঁললে পার্চারকা কত্তর্ক রাজাদেশে রাজ- 
কুমারী তথায় আনাতা হইলে সে পক্বদত্ট ব্রাক্ষণকে দশন করিয়া 
বলিল “তাত! এই ব্যান্ত পুনরার আমাদগকে কোনও অনৃতবচন শ্রবণ 
করাইবে 1” তখন শন্তিদেব তাহাকে বালল, “রাজসূতে, আম সত্যই 
বাল আর 'মথ্যাই বাল, একাঁট বষয়ে আমার কৌতূহল হইতেছে, 
তুমি তাহা আমায় বোধগম্য কর। কনকপুরীতে আমি একটি পধ্ঞ্কাপরি 
তোমাকে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম 'কন্তু এইস্ছানে তোমাকে জাঁবিত 
দেখতেছি কেন 2" শাল্তদেব তাহার সত্য ভাষণের প্রমাণস্বর্প রাজ- 
কুমারী কনকরেখাকে এই প্রশ্ন কারলে কনকরেখা পিতার সম্মুখে এই 
উীন্ত কারল, “এই মহাত্মা সতা সতাই কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন, 
আমি তথায় বাস কাঁরতে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে ইনি সত্বই আমার 
পাতি হইবেন। তথায় তান আমার আর তিন ভাঁগনীকে শববাহ 
কাঁরয়া বদ্যাধরগণের রাজা হইয়া সেই নগরীতে রাজত্ব কাঁরবেন। 
অদাই আম স্বদেহে এবং স্বনগরীতে প্রস্থান করব, কারণ এক মুীনর 
অভিশাপে আম আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলাম । আমার 
শাপমান্ত কি প্রকারে হইবে ?তাঁন তাহা এইমত বাঁলয়াছলেন, 
“তুমি নরদেহ ধারণ করিলে একজন পুরুষ কনকপুরীতে তোমার দেহ 
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দর্শনকরতঃ তোমার নিকট সেই বার্তা প্রকাশ কাঁরলে তোমার শাপ- 
মোচন হইবে এবং সেই ব্যন্তি তোমার পাতি হইবে । ঘযাঁদও আম 
এখন মনুষাদেহ ধারণ করিয়াছি তথাপি আম জাতিস্মর এবং আমার 
অলৌকিক জ্ঞান আছে । অধুনা আম আমার বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত 
হইয়া শসাদ্ধলাভ কাঁরব।” এই কথা বাঁলয়া রাজকুমারী দেহত্যাগ 
কারলে প্রাসাদে কন্দনের রোল পড়িয়া গেল। শান্তদেব বহুকন্টে 
কূমারীদ্বযয়কে লাভ কাঁরয়া তাহাঁদগকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত না হইয়া 
এখন তাহাঁদগকে হারাইয়া শুধু দুহাখত হইল না শকন্তু শনজেকে 
দোষী সাবাস্ত কাঁরল। মনোবাঞ্ধা পূর্ণ না হওয়ায় সে রাজপ্রাসাদ 
পারত্যাগপৃব্বক ক্ষণকাল ন্তা করিল, “কনকরেখা বাঁলয়াছে যে 
আমার মনোরথ পিম্ধ হইবে । তবে কেন আম নিরাশ হইব ? 
সাফল্য সাহসের উপর শিরর্ভর করে। আম পুনরায় সেই পথেই 
কনকপুরী যাত্রা কাঁরব । দৈব 'নশ্চয়ই আমাকে তথায় গমন কারবার 
উপায় গ্থির কাঁরয়া 'দবে 1? (৯৭-১১৩) এইরূপ শচন্তা কারয়া 
শান্তদেব সেই নগরী হইতে যাত্রা কাঁরল, কারণ দ'রপ্রাতজ্ঞ ব্যান্ত স্বায় 
কাব্য সস্পাদন না করিয়া প্রাতীনবৃত্ত হয় না। ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরিতে 
বহুকাল পরে সমুদ্রতীরাগ্ছিত বিটন্কপুরীঁতে সমাগত হইলে তথায় যে 
বাঁণকের সাহত সে সমূদ্রযান্তর করয়াছিল এবং যাহার অঞ্ণবপোত 
ধ্বংস হইয়াছল সেই বাঁণক তাহার সাঁহত সাক্ষা২ কারতে আগমন 
কারল। সে 'চন্তা কারল, “এই ক সেই সমদ্রত্ত ; সমুদ্রে পাঁতিত 
হইয়া কি প্রকারে সে রক্ষা পাইয়াছে ? কিন্তু ইহাকে ত অন্য বান্তি 
বালয়া মনে হইতেছে নাঃ এইরূপ যে ঘটতে পারে আমি স্বয়ং 
তাহার প্রমাণ |” এইরূপ চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে বাঁণকের সমীপবত্তী 
হইলে সে তাহাকে চানতে সমর্থ হইয়া তাহাকে সানন্দে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিল। সে তাহাকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া সাদর আপ্যায়নান্তে 
শুধাইল, “পোত মগ্ন হইলে তুমি সমুদ্র হইতে দি প্রকারে রক্ষা 
পাইলে ?” শীল্তদেব তাহার 'নকট স্ববৃত্ান্ত বিবৃত কাঁরয়া ক প্রকারে 
মৎসা তাহাকে গ্রাস কাঁরলে সে উৎদ্থলী দ্বীপে আগমন করয়াছল 
তাহা বালল। সে বাঁণককে প্রীতিপ্র্ন করিল, “তুমিও ক প্রকারে 
সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইয়াছ তাহা বল।” বাঁণক তাহাকে বালল, “সমুদ্রে 
পাঁতত হইয়া আঁম 'দবসন্য় একাঁটি কাণ্ঠখণ্ড অবলগ্বনপর্্ক ভাসমান 
ছিলাম, অকস্মাৎ একটি অর্ণবপোত সেই দিক "দয়া গমন কাঁরলে আমার 
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চিৎকারে আরণ্ট হইয়া পোতাশ্থিত ব্যান্তগণ আমাকে দোঁথতে পাইয়া 
তাহাদের পোতে আমাকে উত্তোলন কারল । অর্ণবপোতে আরোহণ কারয়া 
আমি স্বীয় পিতার সাক্ষাৎ লাভ কাঁরলাম। তান বহু পর্বে 
'বীপাণ্তরে গমন করিয়াছিলেন এবং অনেকাঁদন অনুপাচ্থিতির পর 
প্রত্যাবর্তন কাঁরতেছিলেন । (১১৪-১২৪) 'পতা আমাকে 'চিনিতে 
পাঁরয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গনকরতঃ সাশ্রুনয়নে আমার কাহনী শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা “প্রকাশ করিলে আমি কহিলাম, “পতঃ, আপাঁন বহাদন 
যাব 1বদেশে গমন করিয়া প্রত্যাবর্তন কাঁরতেছেন না দৌঁখিয়া “বাঁণক- 
বত্তিই আমার ধরণ এই কথা চিন্তা কারয়া আম বাঁণজ্য করিতে 
বাহর্গত হইয়াছিলাম । অতঃপর আমার পোত মগন হইলে আম সমুদ্রে 
শীনমগ্ন হই এবং আপাঁন আমাকে অদ্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধার কারয়াছেন 1” 
আম এই কথা বাললে পিতা আমাকে ভর্সনাপব্বক কাহলেন, “তুমি 
কেন এই প্রকার প্রাণসংশয়জনক বিপদ আহ্বান কর 2 বস, আম বিত্ুশালন 
এবং আমি আরও ধন উপাঙ্জন কারতে নিরত আছি । দেখ, তোমার 
শনীমত্ত সুবর্ণ পূর্ণ করিয়া এই পোত আনয়ন করিয়াছি । পিতা এইরূপ 
বলিয়া আম্বাস প্রদানকরতঃ *সেই পোতেই আমাকে বিউন্কপুরে মদীয় 
আবাসস্থছলে আনয়ন করিয়াছিলেন । বাঁণকের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত 
শ্রবণাণ্তর সেই রঙ্জনী তথায় যাপন কাঁরয়া পরাঁদবস সে তাহাকে বাঁলল, 
“বাঁণকবর, আমাকে পুনরায় উতস্থলদ্বীপে গমন কাঁরতে হইবে । এখন 
ণক প্রকারে তথায় যাইব বাঁলয়া দাও ।” বাঁণক তাহাকে বাঁলল, “আমার 
কাতিপয় প্রতিনিধি অদা তথায় গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে । 
তুমি তাহাদের সাঁহত অর্ণবপোতে গমন কর 1” ব্রাহ্মণ বণিকের প্রাতীনাধ- 
দের সাঁহত উৎস্থল ম্বীপে আগমন করিয়া চিন্তা করিল, “এই স্থানে 
আমার বন্ধু মহাত্মা িষুদত্ত বাস করে। তাহার 'নিকট পুব্বের মত 
তাহার মঠে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে । (১২৫-১৩৫ ) যখন সে 

'ণর মধাস্থত পথে গমন কারতেছিল তখন দৈবাৎ ধীবরপাতর পুত্রেরা 
তাহাকে দেখিতে পাইল এবং সে তাহাদের সমশপবর্ডীঁ হইলে তাহাকে 
চানিতে পাঁরিয়া তাহাকে বাঁলল, ““দ্বজ, ইতভ্ভতঃ কনকপুরী অন্বেষণ 
কারতে আমাদের 'পতার সাঁহত গমন কারয়াছিলে, তুমি কি প্রকারে অদ্য 
একাকী এইস্থানে আগমন করিয়াছ ?” তখন শাল্তদেব কহিল, “স্রোতকত্ত্ক 
অবিপোত তাঁড়ত হইলে তোমাদের 'ীপতা সম্রে অবস্থানকালে বাড়বা- - 
নলের মুখে পাঁতিত হইয়াছেন 1” ধাঁবররাজের পূন্রগণ এই কথা শ্রবণ- 
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করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের অনুচরাদগকে বাঁলল, “এই দ:রাত্মা আমাদের 
?পতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহাকে বন্ধন কর । দুই ব্যাস্ত একই অর্ণবপোতে 
ছিল । কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে একজন বাড়বানলের মুখে পাঁতিত 
হইল এবং অন্যজন রক্ষা পাইল ? সুতরাং কল্য প্রাতঃকালে আমাদের গপতৃ- 
হন্তাকে চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে পশুর নায় বাঁলদান কাঁরব |” অনুচরদিগকে 
এই কথা বাঁলয়া ধীবরপাঁতির প.ত্রগণ চ-উকাদেধশর মদম্দরে আনয়ন কাঁরল । 
অনবরত বহু জীব উদরসাৎ কাঁরয়া দেবীর উদর ম্ফটত হইয়াঁছল এ্রবং তাহার 
আনন হইতে দন্ত বাঁহগত হওয়ায় তাহা.মৃত্যুর মুখের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতোছল । ( ১৩৬-১৪৪) প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শান্তদেব বদ্ধাবন্থায় 
ৃ এইরপে তথায় অবস্থান কাঁরয়া চণ্ডীদেবার 'নকট প্রার্থনা কারিতে লাগল, “হে 

দেবী, হে বরদে, একদা তুমি রুরু দানবের রুঁধরসান্বিভ বালার্ক বিষ্বের ম্যারি 
ধারণ করিয়া ধরণকে রক্ষা কররাছলে । আম "প্রয়তমাকে প্রাপ্ত হইবার 
ঘনামত্ত বহুদূর হইতে আগমন কারয়াছি । কিন্তু সম্প্রাত বিনা কারণে শন্ু- 
হপ্তে পাতিত হইয়াঁছি |” দেবার নিকট রান্নকালে এইর্‌প প্রার্থনা কারয়া 
বহুকন্টে 'নাঁদ্রত হইলে সে মান্দরের -গভগূহ হইতে একাঁটি রমণণকে বাহিত 
হইতে দোঁখল । সেই সদয়া 'দব্যাকীতি রমণশ তাহাকে বলিল, ““শান্তদেব, 
তুমি ভীত হইও না, তোমার কোন আনষ্ট হইবে না। ধীবরপাঁতর পূত্র- 
দের বন্দুমতাঁ নামী এক ভগিনী আছে । পে প্রত্ুষে তোমাকে দর্শন 
কাঁরয়া তোমাকে পাঁতিরূপে বরণ কারিতে ইচ্ছা কাঁরলে তুম তাহাতে সম্মত 
হইবে । সে তোমাকে মুন্ত করবে । সে ধীবরী নহে, শাপভ্রষ্টা দব্যাঙ্গনা । 
এই বাক্য শ্রবণ কারয়া সে জাগ্রত হইলে প্রত্যষে তাহার নয়নসহধাবর্ধণকারী 
ধীবরকন্যা মান্দরে আগমন কারল । সমৃৎসুক চিত্তে স্বীয় আগমনবার্তা 
জ্ঞাপনকরতঃ সে তাহাকে বালল, “আমি তোমার ম্যান্ত বধান কাঁরব, তুমি 
আমার ঈী'গ্সত কায কর । আমার ভ্রাতারা যে সব বর আনয়ন কাঁরনাছিল 
আম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । তোমাকে দর্শনমান্রই আমার হৃদয়ে 
প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, আমাকে ীববাহ কর ।” ধাবররাজকন্যা 'িন্দঃমতী 
এই কথা বাঁললে স্বপেঃর কথা স্মরণ করিয়া শান্তদেব আনন্দে সম্মত হইল । 
চন্ডিকা দেবী স্বপে; তাহার ভ্রাতাদের উহার মুক্তির আদেশ করিলে তাহারা 
সন্তুষ্ট হইল এবং ইন্দুমতাঁ শান্তদেবকে বিবাহ কাঁরল । প্বজন্মের দুকাঁতর 
সুফলস্বরূপ মানুষ বেশধারী সেই "দব্যাঙ্গনার সাঁহত শীন্তদেব তথায় বাস 
কারতে লাগল । ( ১৪৫-১৫৭ ) একদা যখন সে হম্মোপার দণ্ডায়মান ছল 
তখন এক চণ্ডাল গোমাংস বহন কাঁরয়া আগমন কাঁরতেছে দেখিয়া মে তাহার 


৭৮ কথসরিংলাগর 


প্রয়াকে বালল, “হে কশোদার । এ পাপী রিজগতে পৃজিত জন্তুর মাংস 
ধক প্রকারে ভক্ষণ করিবে ৮” ইহা শ্রবণ করিয়া বিন্দুমতী তাহার প'তকে 
কাহল, “আবধ্াপপত্র, এই দুক্কর্্স আচন্তানীয় । ইহার স্বপক্ষে কিআর বলা 
যাইতে পারে; গোঙ্গাতির প্রভাবে আম স্ব্প দোষের 'নামন্ত ধীবরকূলে 
জন্মগ্রহণ বাঁরয়াছি । এই ব্যন্তির পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ১” 
শাক্ধদেবণে: এই বথা ঝাললে সে তাহাকে কহিল, “ইহা অত্ন্ত আশ্চয্যের 
কথা” পরিয়ে, আমাকে বল, তাঁম কে এবং কি প্রকারে তুমি ধাবরকুলে জণ্ম- 
গ্রহণ ঝারয়াছু £ ভাহার 'নখ্বন্ধাতিশয়ে সে তাহাকে বাঁলল, “যাঁদও 
ইহা একাঁট গৃপ্তরহসা তথাঁপ ঘযাঁদ আমার ঈপ্সিত কাধ্য সম্পাদন কাঁরতে 
অঙ্গীকার কব তবে আম তোমাকে তাহা বালব ৷” সে শপথপুব্বকি উত্তর 
প্রদান বারল, “তোমার আঁদম্ট কাধ: আম 'নশ্চযয়ই সম্পাদন কারব |» 
তাহাকে কি কাঁরতে হইবে বিন্দৃমতী প্রথমেই সেই কথা বাঁলল, “এই দ্বীপে 
তোমাকে পুনরায় 'দ্িবতীয়বার ববাহ করিতে হইবে । আধ্য'পুত্র, তোমার 
সেই পত্বী সত্তর গর্/বতাঁ হইলে অন্টম মাসে তুমি তাহার উদর উন্মোচনপূব্বক 
সন্তানকে বাঁহর কারবে । এই কাধ কাঁরতে ঘণা কারও না।” সে এই 
কথা বাললে শান্তদেব সাঁবস্ময়ে বালল, “ইহার কি অর্থ হইতে পারে ?” সে 
ভীত হইলে ধীবরাধপ তনয়া বাঁলয়া যাইতে লাগল, “কোন কারণবশতঃ 
আমার এই অনুরোধ তোমাকে রক্ষা কাঁরতে হইবে । এখন আঁ কে এবং 
কেনই বা ধাঁবরের বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ তাহা শ্রবণ কর। পর্বজন্মে 
আম বিদ্যাধরী ছিলাম । আঁভশপ্চ হইরা সম্প্রাত মন্ত্ঁলোকে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি । যখন বদ্যাধরী ।ছলাম তখন একদিন আম দন্ত দ্বারা তন্তীছেদন- 
করতঃ বণাতে সংযান্ত কাঁরিতাছিলাম । সেই পাপে আমাকে হেথায় ধীবর- 
গৃহে জন্মগ্রহণ কাঁরতে হইয়াছে। গরুর শংক্কস্নায় মুখদ্বারা স্পর্শ কাঁরলেই 
যাঁদ এই অধোগাত হয় তবে গোমাংসভক্ষণজাঁনত পাপ িনশ্চয়ই আরও নেশী 
ভয়ংকর হইবে । সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন তাহার একটি ভ্রতা 
গবচালত হইয়া ত্বরিং গাঁততে প্রবেশকরতঃ শান্তদেবকে বাঁলল, “গান্রোখান কর, 
একাঁটি বিরাটাকার বরাহ কোন স্থান হইতে আগত হইয়া বহু ব্যান্তকে 
হত্যাকরতঃ এই স্থানে আমাদের দিকে সদপে ধাবিত হইয়াছে ।৮ এই 
কথা শ্রবণ কাররা সে প্রাসাদ হইতে নিগত হইল এবং ঘোটকপ্‌ন্ঠে শস্তিহস্তে 
সেই শংকরের দকে ধাবিত হইয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভকরতঃ তন্মুহ 
তাহাকে আঘাত কাঁরলে বীর কত্বুূক আক্রান্ত হইয়া আহত হওয়া সত্বেও 
সে একীট গহবরে পলায়ন করিল। শান্তদেবও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 


তৃতীয় তরঙ্গ ৫৯ 


তথায় প্রবেশ কাঁরলে একটি উদ্যান-অরণ্য দৌখতে পাইল । তথায় একাঁট 
গৃহে সে একটি অন্ভ্ত সুন্দরী কন্যার দর্শন লাভ কারল। সেই কন্যা 
[বিচ।লত হইয়া সসম্ভ্রমে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাঁকলে মনে হইল যেন 
বনদেবী প্রীতিবশতঃ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন কাঁরতেছেন । 
( ১৫৮-১৭৭ ) 

সে তাহাকে জিজ্ঞাসা কারল, “কল্যাণ, তুমি কে এবং কেনই বা এত 
বিচলিত হইয়াছে 2 তৎশ্রবণে সেই সংমদখী তাহাকে প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“দাক্ষণদেশের আধণাতি চণ্ডাঁবকুম নামক এক নূপাঁতি আছেন । হে সুভগ, 
আঁম তাহার শবন্দুরেখা নাম্নী কুমারী কন্যা । রোষকষায়িতলোচন এক 
দুরাত্া দৈত্য পতৃগৃহ হইতে ছলপব্বক অপহরণকরতঃ অদ্য আমাকে 
এইস্থানে আনয়ন কাঁরয়াছে । মাংসার্থাঁ হইয়া সে বরাহমযীর্ত ধারণপর্্বক 
নর্গত হইলে সে অদ্য কোন বীর কর্ত্ক ক্ষুধতাবস্থায় শান্তদ্বারা আহত 
হওয়া মাত এই স্থানে আগমনকর্তঃ পণ্ুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষত কোমার্যয 
সহ আম পলায়নপৃব্বক 'নগ্গত হইয়াঁছ |” তখন শক্তিদেব তাহাকে 
বালল, “তবে ভয়জাঁনত, এই ত্বরার আর ক প্রয়োজন ? রাজ- 
কুমার, আমিই এ শূকরাঁটিকে শাল্তদ্বারা বধ কাঁরয়াছি।”» সে জিজ্ঞাসা 
কারল, “তুমি কে 2  প্রত্যুত্তরে মে বাঁলল, “আম শান্তদেব নামক 
ব্রাহ্মণ 1১ তখন সে তাহাকে বাঁলিল, “তবে তোমাকে আমার পাত হইতে 
হইবে ।” শাঁন্তদেব সম্মত হইয়া তাহার সাঁহত গুহা হইতে 'নর্গত হইল । 
গৃহে আগমনকরতঃ ভাষা বিন্দুমতীকে এই কথা বাঁলয়া তাহার 
অনুমাতি গ্রহণপূর্বক রাজপূুত্রী 'ন্দুরেখাকে বিবাহ করিল। শান্তদেব 
ভার্য্যাদ্বয় সহ তথায় বাস কাঁরতে থাকলে তাহাদের মধ্যে একজন, 
বন্দুরেখা, গর্ভবতী হইল । গভের অষ্টম মাসে প্রথমা পত্বী বিদ্দঃমতা 
স্বেচ্ছায় শাল্তদেবের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, হে বার আমাকে 
ষে প্রাতশ্রাতি প্রদান কাঁরয্লাছলে তাহা স্মরণ কর। তোমার "দ্বিতীয়া 
পত্র অষ্টম গরভমাস উপাচ্ছিত হইয়াছে, যাও, উহার উদর ছেদনপর্র্বক 
সন্তানাটকে হেথায় আনয়ন কর। নিজের প্রাতশ্রাত অলখ্বনীয় 1% 
সে এই কথা বাঁললে শান্তদেবের হৃদয় অনুকষ্পায় এবং অনুরাগে আপ্লুত 
হইল, শীকন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকাতে সে কিয়ৎংকাল 'নরুত্ত্র রহিল। 
অবশেষে সে 'বচাঁলত হৃদয় 'িন্দুরেখার শীনকট উপনশত হইলে বিদ্দুরেখা 
. তাহাকে বাঁলল, “আব্যপূত্র, তোমাকে অদ্য বিষপ্ন দেখতেছি কেন? 
আম জ্ঞাত আছি, বিন্দমতী আমার গভ্ছি সন্তান লইয়া যাইবার নিমিত্ত 


৮০ কথাসারৎসাগর ), 


তোমাকে প্রেরণ কারয়াছে। কোনও কারণে তোমাকে তাহা কাঁরিতেই 
হইবে, ইহাতে কোন নির্দ'রতা প্রকাশ পাইবে না। তুমি মোটেই ঘৃণা 
করিও না। এই প্রসঙ্গে প্রমাণদ্বরপে দেবদত্তের কাহিনী শ্রবণ কর। 
( ১৭৮-১৯৫ ) 


দেবদন্তের কাহনী 


পুরাকালে কম্বুক নগরীতে হারদত্ত নামক এক বিপ্র বাস কারত। 
সেই শ্রীমানের দেবদত্ত নামক পুত্র ছিল । শৈশবে রুতাঁবদ্য হইয়াও 
যৌবনে সে দ্াতিক্রীড়ায় একান্ত আসন্ত হইল । সেই ব্যসনে বম্্ব 
ইত্যাদি সমন্ভ বস্তু হারাখ্রা 'পতৃগ্‌হে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে অসমর্থ 
হওয়ায় একটি শনা মান্দরে প্রবেশ করিল। তথায় এক কোণে সে 
জগালপাদ নামক এক মহা তপস্বর সাক্ষাং লাভ করিয়াছিল । তথায় 
সে একাকী ছিল এবং যাদুবিদ্যাদ্বারা বহু দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সে জপ 
করিতেছিল । ধীরে ধারে অগ্রনর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলে তপস্বী 
মৌনব্রতভঙ্গ কাঁরয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কারলেন। তথায় 
মূহূত্তকাল অবাচ্থতি কারলে তপস্বী তাহাকে বিষণ্ন দেখিয়া তাহার 
দুঃখের কারণ শীজজ্ঞাসা কাঁরলে সে দ্যতব্সনে তাহার 'বিত্বনাশের 
কথা 'নবেদন করিল । তখন তপস্বী দেবদত্তকে বাললেন, “বৎস, দযত- 
ক্লীড়াসঙ্তাদগের সন্তুষ্টি বিধান কারবার মত এত ধন পাঁথবীতে নাই । 
তবে তুমি যাঁদ 'বপম্মুন্ত হইতে আশঙ্কা কর আমার কথামত কায্য 
সম্পাদন কর। বদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইবার নামত্ত সমস্ত আয়োজন 
সম্পূর্ণ কাঁরয়াছি। হে সুলক্ষণ, আমাকে সাধনায় সাম্ধলাভ করিতে 
সাহায্য কর। আমার আদেশ মাত্র তোমাকে পালন করিতে, হইবে । 
তাহা কারিলেই তুমি বিপন্মূন্ত হইবে । তপস্বীর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দেবদত্ব সম্মত হইয়া তাহার সাঁহত তথায় বাস কারতে লিল । পর- 
দিবস রজনীতে তাপস ম্মশানের একপ্রান্তে গমন করিয়া একাঁট বটতরু- 
মূলে চর্তাদ্দকে ভাগাকে অচ্চট্নাকরতঃ পরমানন নিবেদন করিয়া আহার 
কিয়দংশ চতুীদ্দকে নিক্ষেপ কাঁরল এবং তাহার সহচর বিপ্রকে বাঁলল, 
“তুম প্রতাহ এইস্ছানে এই প্রকার পূজা কাঁরবে এবং বাঁলবে পবদৃংপ্রভা, 
আমার পূজা গ্রহণ কর 1» এইরূপ কারিলে আমরা উভয়ে আমাদের অভান্ট 
লাভ কারতে পারিব।” এই কথা বিয়া তাহাকে সঙ্গে কাঁরয়া তপস্বা 
তাহার গৃহে গমন কাঁরল। দেবদত্ব সম্মত হইয়া এ তরমূলে তাহার 
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উপদেশ মত প্রতাহ বর্াবাঁধ অর্চনা করতে লাগল । একদা পজান্তে 
বৃক্ষ হঠাৎ 'দ্বধাবভন্ত হইলে তাহার চক্ষুর সম্মুখে এক 'দব্যাগনা 
বহির্গত হইয়া তাহাকে বলিল, “ভদ্র, আমার স্বাঁমনী আপনাকে তাহার 
সমীপে গমন করিতে আদেশ করিয়াছেন ।” বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হইলে 
সে তথায় রতুখচিত একটি দিবা প্রাসাদ দেখিতে পাইল । সেইচ্ছানে পর্যযত্কে 
উপাবষ্ট একজন সুন্দরী রমণীর দর্শন লাভ কাঁরয়া সে তৎক্ষণাৎ "চন্তা 
কাঁরতে লাগল, “এই রমণীই হয়ত আমাদের মাঁত্বমতী সফলতা ।” 
সে যখন এইরূপ চিন্তা কাঁরতোছল তখন সেই রমণী আঁতাঁথকে স্বাগত 
জানাইবার 'নীমত্ত গান্রোখান কারলে তাহার অঙ্গে অলংকারসমূহ রাঁণত 
হইয়া যেন শন্তিদেককে অভ্যর্থনা কারল। সে তাহাকে স্বীয় পর্যাহ্কে 
উপবেশন করাইয়া বাঁলল, (১৯৬-২১৪ ) “হে মহাভাগ, আম যক্ষপাত 
রত্ুব্ষের বিদতপ্রভানামা কুমারী কন্যা । এই মহাতপস্বী জালপাদ 
আমার প্রসাদ প্রাপ্ত হইবার 'নামত্ত চেষ্টা কারতেছে। আমি তাহাকে 
সাফল্য প্রদান কারব । কিন্তু তুমি আমার প্রাণেশবর । তোমার প্রাত 
আমার অনুরাগ ত দোৌঁখতেই পাইতেছ । আমার পাণিগ্রহণ কর।৮ সে 
এই কথা বিলে দেবদত্ত সম্মত হইয়া তাহাই কারল। সে তথার কিয়ংকাল 
অবস্থান করলে 'বদয়প্্রভা গভভবতী হইল । সে তখন পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
কাঁরতে ইচ্ছা করিয়া মহাতপস্বীর ীনকট গমনপুব্বক সভয়ে তাহার ?নকট 
সমস্ত ঘটনা ধববৃত কাঁরলে তপস্বী স্বীয় সফলতা লাভের উদ্দেশো 
তাহাকে বালল, “ভদ্র, তুম সমাচত কার্য কাঁরয্াছ । এখন বযক্ষকন্যার 
নিকট গমনপব্র্ক তাহার উদর উম্মন্ত করিয়া ভ্রপাঁট সত্তর হেথায় 
আনয়ন কর” তপস্বী তাহাকে এই কথা বাঁলয়া তাহার পর্ব প্রাতশ্রুতি 
তাহাকে স্মরণ করাইলে বিপগ্র বিদায়গ্রহণপূব্বকি প্রিয়তমা সমগণপে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল। "শক কাঁরতে হইবে”, এই কথা শচন্তা কাঁরতে 
কারতে সে বিমনা হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলে যক্ষী বিদযৎপ্রভা স্বেচ্ছায় 
তাহাকে বাঁলল, “আর্ধাপুন্র, তোমাকে বিষন্ন দেখাইতেছে কেন 2? আমি 
জ্ঞাত আছ জালপাদ তোমাকে আমার উদর উন্মন্ত কারতে আদেশ 
কাঁরয়াছে। তুমি আমার উদর ছেদনকরতঃ সন্তানটিকে গ্রহণ কর। 
তুমি যাঁদ না কর আম স্বয়ং সেই কার্যয সম্পাদন করিব। কারণ, 
' ইহার সাঁহত একাঁট উদ্দেশ্য জাঁড়ত আছে ।” সে তাহাকে এইরূপ বলা 
সত্বেও 'বপ্রের এঁ কার্যা কারতে প্রবাত্ত হইল না। তখন বদহৎগ্রভা 
স্বয়ং উদর উদ্মুন্ত কাঁরয়়া সন্তানটিকে বাহিরকরতঃ তাহার সম্মুখে 
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নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “ইহা গ্রহণ কর। ষে ইহাকে ভক্ষণ কাঁরবে 
সে 'িদ্যাধরপদ প্রাঞ্থ হইবে । কিন্তু আমি বিদ্যাধরী হওয়া সত্বেও 
আভিশঞ হইয়া যক্ষশরূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছি। এখনই আমি শাপমুক্ত 
হইব । ইহা অত্ন্ত বিস্ময়জনক, কিন্ত জাতিস্মর হওয়াতে আমার 
পূর্বজন্মের কথা প্মরণ আছে । এখন আমি স্বধামে প্রত্যাবর্তন 
করব, কিম্তু তথায় পনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।” এই 
কথা বাঁলয়া 'িদযৎপ্রভা তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল । 
সেই ছূণ গ্রহণ কাঁরয়া বিষ চিত্তে মহাতপা জালপাদের নিকট গমন 
কারয়া তাহার সাফল্য অজ্জনের 'নামত্ত তাহাকে উহা প্রদান কাঁরল। 
স্দবান্তরা 'বিপদেও দ্বার্থপর হন না। মহাতপস্বী ভ্রুণাটর মাংস 
রম্ধন কাঁরয়া দেবদত্তকে অরণো ভৈরবী দেবীর অঙ্নার্থ প্রেরণ করল । 
প্র নৈবেদা গ্রদানপূর্রক প্রত্যাবর্তন কাঁরলে দেখিতে পাইল যে তাপস 
সমস্ত মাংস ভক্ষণ কাঁরয়াছে। (২১৫-২৩২) “ীক আশ্চর্য! সমস্ত 
মাংসই ভক্ষণ কাঁরয়াছে £, সে এই কথা বাঁললে বক জালপাদ 
বদ্যাধর হইয়া আকাশে প্রস্থান করিল। হার কেয়ুর ভূঁষত হইয়া 
মে যখন নীল আকাশে উজ্ডীন হইল তখন দেবদত্ত মনে মনে চিন্তা 
কারল, “হায় ! হায়! আম এ পাপব্যাদ্ধ কত্তুক িকরূপ প্রতারিত 
হইলাম । আতিশয় সরলব্ণাম্ধ মানুষের দুভেোগ কনা হইয়া পারে? 
দি প্রকারে এই অপকম্মেরি প্রাতশোধ গ্রহণ কারব ? যে বিদ্যাধর 
হইয়াছে তাহার সমীপে "কি প্রকারে গমন করিব 2 বেতালসাধনা ব্যতীত 
আমার আর কোন উপায় নাই। এইরূপ সংকম্প কাঁরয়া রজনীতে 
সে শ্মশানে গমন কারয়া বক্ষমূলচ্ছ শবদেহে এক বেতালকে আহ্বান- 
করতঃ তাহার অচ্চনা কারল এবং বালস্বরূুপ তাহাকে নরমাংস প্রদান 
কারল। কিম্তু সে উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও আধক মাংস 
আনয়ন পয্যদ্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত না থাকায় দেবদত্ত তাহার 
তুষ্টি 'বধানের শনামত্ত স্বীয় মাংস ছেদন করিতে উদাত হইলে বেতাল 
মেই বীর পুরুষকে বলিল, “তোমার সাহসে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। 
এই দুঃসাহাঁসক কার্য হইতে 'বরত থাক। ভদ্র, তোমার নামত 
আমার কি কার্য সম্পাদন কাঁরতে হইবে ?” বেতাল এই কথা বাঁললে 
প্রত্যুত্তরে সেই বীর বাঁলিল, “যেথায় তপস্বী জালপাদ আছে আমাকে 
বিদ্যাধরাদগের সেই আবাসস্থলে লইয়া যাও। আম তাহাকে বিশ্বাস 
কারয়াছলাম । সেই বণককে আ।ন শান্ত প্রদান করিব।” বেতাল 
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সম্মত হইল এবং তাহাকে পৃঙ্ঠদেশে চ্ছাপন করিয়া আকাশপথে এক 
মুহূর্তে বিদ্যাধররাজো লইয়া গেল। তথায় সে জালপাদকে একটি 
প্রাসাদে রত্বসিংহাসনোপরি বিদ্যাধরদিগের মধো রাজার ন্যায় সদর্পে 
উপাঁবস্ট হইয়া নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে ঈবদ্যাধরীপদপ্রা্থা বিদাতপ্রভাকে 
তাহার আনচ্ছা সত্বেও 'িরাহ করিবার শনামত্ত প্রলুব্ধ করতেছে দোঁখতে 
পাইল । যুবক দর্শন মান্র সেই মুহূর্তে বেতালের সাহায্যে তাহাকে 
আক্রমণ কাঁরলে অমৃতবর্ষা চন্দ্রকে দর্শন কাঁরয়া চকোর যেরুপ 
আহনাদিত হয় 'বিদুযতপ্রভা তাহাকে দর্শন কাঁরয়া তদ্রুপ হৃন্ট হইল। 
অকস্মাৎ তাহাকে এই প্রকারে আঁবভ্ভত হইতে দেখিয়া জালপাদ সভয়ে 
তাহার খড়গ 'নক্ষেপকরতঃ সিংহাসন হইতে ভূতলে পাঁতত হইল । 
( ২৩৩-২৪৭ ) কিন্তু দেবদত্ত তাহার খড়গ প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে বধ 
কাঁরল না, কারণ মহাশয় ব্যান্তগণ ভাত শত্রুদের উপর অনুকম্পা প্রকাশ 
করেন । 

বেতাল তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, দেবদত্ত তাহাকে 'নবন্ত 
করিয়া বলিল, “এই পাবপ্ড শবধন্মীকে হত্যা কাঁরয়া আমাদের ' লাভ 
হইবে ১ এই দঃরাত্মা কাপালিককে বরং পুনরায় পাঁথবীতে তাহার 
আবাসম্থলে লইয়া যাওয়া হউক । সে তথায়ই অবস্থান কাঁরবে ।” 
দেবদন্ত বখন এই কথা বাঁলতোছল সেই মুহূর্তে দেবী পার্বতী স্বর্গ 
হইতে তথায় অবতরণপ্বক তাহাকে দর্শন প্রদান করিলে সে নত হইয়া 
তাঁছাকে প্রণাম ক'রল। দেবী তাহাকে বাঁললেন, “বংস আম তোমার 
অতুলনীয় সাহস দষ্টে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছ । তোমাকে এই চ্ছানেই 
বধ্যাধরাঁধপতর পদ বৃত কাঁরতোছ |” এই কথা বাঁলয়া তাহাকে 
বদ্যা প্রদানান্তর অঁচিরাৎ অন্তর্ধনি কাঁরলেন। এম্বয্য্রষ্ট জালপাদকে 
বেতাল ভূতলে আনয়ন কাঁরল, কারণ অধর্্ম দীর্ঘকাল সফলতা প্রদান 
করে না। বিদ্যাধররাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবদত্ত বিদযুৎপ্রভাসহ স্বরাজ্যে 
আঁধাম্ঠত রাঁহল 1... 

স্বীয় স্বামী শক্তিদেবকে এই কাহিনী বলিয়া মৃদুভাঁষণী 'বন্দুরেখা 
সৌতসুকো পুনরায় তাহাকে বালল, “এই প্রকার কাযাক্রম কখনও কখনও 
উপাঁস্ত হয় । সুতরাং বন্দুমতর কথামত শোবগ্রন্ত না হইয়া আমার 
সন্তানকে উদর ছেদনপব্বরক বহির্গত কর । িন্দুরেখা এই কথা বাঁললে 
শান্তদেব বখন প্রাণের আশংকা করিল তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, 
“হে শীল্তদেব, এ সন্তানকে নিঃশখ্কচিত্তে কণ্ঠধারণপব্বেক গর্ভ হইতে 


৮৪ কথাসারৎসাগর 


আকর্ষণ করলে উহা খড়গ হইবে ।” এই দৈববাণাী শ্রবণান্তর সে উদর 
ছেদন করিয়া উহার কণ্ঠদেশ ধৃূতকরতঃ আকর্ষণ কাঁরলেই উহ্হা তাহার হচ্ডে 
সফলতার কেশপাশসম খঙ্গর্‌পে পরিণত হইল । সেই 'বিপ্র তখন আঁচরাৎ 
বিদ্যাধর হইল এবং বন্দুরেখা সেই মুহূর্তে অন্তধনি কারল। ইহা দর্শন 
কারয়া সে তাহার দ্বিতীয়া ভাষ্য ধাঁবরকন্যা বন্দুমতীর নিকট গমনপূর্্ধক 
সমজ্ঞ কাহিনী বিবৃত কারলে সে তাহাকে বাঁলল, “নাথ আমরা ভাগিনীতয় 
এক বিদ্যাধররাজের দীহতা । আভিশপ্ত হইয়া কনকপুরী হইতে 'নর্ধীসত 
হইয়াঁছি। প্রথমজন কনকরেখা, যাহাকে তুমি বর্ধমানে শাপমূক্ত হইতে 
দর্শন কারয়াছ। সে এখন স্বধামে অবস্থান কারতেছে । 'বাধর বিধান- 
বশতঃ সে এই প্রকারেই শাপমূন্ত হইয়াছিল । আমি তৃতীয়া ভাগনী, 
আমিও অধুনা শাপমুস্ত হইয়াছি। (“মানুষ হইয়াও আমরা বিদ্যাধর 
ধবদ্যায় আঁভিজ্ঞ” প্যস্তকান্তরে এই অন্ধ খ্লোক আছে )। হে "প্রয়, অদ্যই 
আমাকে স্বপুরীতে গমন করিতে হইবে । কারণ তথায় আমাদের বিদ্যাধর 
তনু রাক্ষত আছে । আমাদের জোঘ্ঠা ভাগনী, চন্দ্রপ্রভা তথায় অবস্থান 
কারতেছে এবং তোমার খডোর যাদুবলে আচিরাৎ তুমিও তথায় গমন 
কাঁরবে । আমাদের চারজনকে এবং আরও অনেক রমণীকে আমাদের বনবাসী 
পিতা তোমাকে তোমার পত্বীরুপে প্রদান করিয়াছেন। (২৪৮-২৬৯) 
বিম্দঃমতী তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার সত্যভাষণ কাঁরলে শার্তদেব সম্মত 
হইয়া পুনরায় বদ্দুমতাী সহ আকাশপথে কনকপুরীতে গমন করিলে তাহার 
প্রয়তমারয়ের সাক্ষাৎ পাভ- কাঁরল। তাঠারা নত হইমা তাহাকে প্রণাম 
কারন । সেই তিনাট কক্ষে নিষ্প্রাণ অবস্থায় পধ্যবক্কে শায়িত যে দিব্য 
দেহসমহ সে পর্বে দর্শন করিয়াছিল, কনকরেখা ও অন্যান্য ভঙ্গিনগদের 
প্রাণ যথাবাঁধ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল । তথায় সে চতুর্থণ ভগিনী 
চন্দ্প্রভারও দশনি লাভ কাপল, বহুকাল অদর্শনের পর সে নানাবিধ মঙ্গলা- 
চরণপনক শীল্তদেবকে যেন সোতসুক নয়নে পান কারিতোছিল। তত্রদ্থ 
কর্তবারত অনন্চরেরা এবং অনুচরাীরাও তাহার আগমন সানন্দে অভিনান্দত 
ধারল এবং ৮*৪প্রভার *বাসকক্ষে প্রবেশ কালে চন্দপ্রভা তাহাকে বাঁলল, 
হে সম্ভগ, বর্ধমান পুরীতে যে কনকবেখাকে দর্শন করিয়াছলে তাহাকে 
এইস্থানে আমার ভগিনী চন্দ্ররেখারপে দোখতে পাইতেছ । উংস্থল দ্বীপে 
ধাঁবরাধিপের যে কন্যা বিন্দমতাঁকে প্রথমে তুঁম বিবাহ করিয়াছিলে, এই যে 
আমার ভাগনী শশিরেখা এবং দানবকত্বর্ক অপহতা হইয়া তথায় যে 
রাজকুমারী বিদ্দনরেখা নীত হইয়াছিল এবং পরে ঘে তোমার পদ হইয্লাছিল, 


তৃতীয় তর ৮৫ 


এই ষে আমার সব্্বকানষ্ঠা ভাগনী শাঁশপ্রভা । হে বিজয়ী বীর, অধুনা 
আমাদের পিতার সমীপে আমাদের সাঁহত গমনকরতঃ তাঁহার সম্মূখে আমা- 
দগকে বিবাহ কর । 'তাঁন আমাদিগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান কারবেন 1৮ 


তখন কুসুমায়ুধের আজ্ঞায় সপ্রগল্‌্ভ ও সাহসের সাঁহত দ্রুত উচ্চারত 
চম্দ্রপ্রভার এই বচন শ্রবণ কাঁরয়া এ চারজনের সাঁহত সে তাহাদের বিদ্যাধর- 
রাজ পিতার অরণ্যাবাসে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিল । 'পতৃচরণে প্রণতা 
তাঁহার দুহিতাদিগের ?নকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং দৈববাণাী 
কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া 'তান যুগপৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কন্যাঁদগকে 
শান্তদেবের হজ্ডে সানন্দে সম্প্রদান কাঁরলেন ৷ তাহার ক্ষণকাল পরেই 'তাঁনি 
শন্তদেবকে নিজের আঁখলাবিদ্যাসহ সম্ধশালী কনকপুরী রাজ প্রদান- 
পূব্বক 'বদ্যাধরদিগের নিকট এখন হইতে যে নামে সে পাঁরচিত হইবে 
গবজয়খ বীরের সেই নামকরণও করিলেন । (২৭০-২৮১ ) 'তাঁন তাহাকে 
বাঁললেন, “কেহ তোমাকে জয় কাঁরতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু বংসরাজের 
এক রাজচক্বর্তী পুত্র নরবাহনদত্ত তোমাদের উপর এই স্থানে রাজত্ব 
কাঁরবে। কেবলমান্র তাহার 'নকট তোমার নাঁতস্বীকার কাঁরতে হইবে 1৮ 
এই কথা বাঁলযা সেই অরণ্যে তপস্যারত বিদ্যাধরাধপ প্রবল পরাকাান্ত 
শীশখণ্ডপদ তাহার জামাতাকে সদয় অভ্যর্থনান্তে 'বদায় প্রদান কাঁরলে সে 
ভাবাণাদগের সাঁহত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কারল। তখন রাজত 
প্রাপ্ত হইয়া শীল্তবেগ বদ্যাধরাদগের বৈজয়ন্তীধাম কনকপুরীতে ভাযাদিগের 
সাঁহত প্রবেশ করিল। তথায় স্বর্ণথাঁচত উচ্চ হম্স্যসমূহ "দগন্তীরুত 
সূয্রকিরণে উদ্ভাঁসত হইত, বাপীসমূহ রত্ুসোপানে মণ্ডিত ছিল এবং 
উদ্যানসমূহ সৌন্দর্যে হৃদয় আকর্ষণ করিত। সেই নগরাঁতে ভাযণাচতুষ্টয় 
সহ সে পরমানন্দে বাস কাঁরতে থাঁকল। (২৮২-২৮৫) 


এই প্রকারে আশ্চর্য: কাহিনী বর্ণনাকরতঃ বাগ্মী শান্তবেগ বংসাধপকে 
বলিল, “হে চন্দ্রবংশরত্ব বংসরাজ, আমিই সেই শক্তিবেগ । আমাদের নূতন 
রাজচন্রবর্তী তোমার সদ্যজাত পুত্রের পাদদ্বয় দর্শন করিবার নিমিত্ত হেথায় 
আগমন কারয়াছি। যাঁদও আম মর্ত্য নর, তথাপি হে রাজন, মহাদেবের 
রূপায় 'বদ্যাধরাধিপ হইয়াছি । আমাদের ভাবী রাজরাজেশ্বরের দর্শন লাভ 
করিয়া আম স্বধামে প্রত্যাবর্তন কাঁরতেছি, তোমার অটুট মঙ্গল লাভ 
হউক |” ৰ | 


তাহার বৃত্তান্ত সমাপনান্তে করপুট অঞ্জালবদ্ধকরতঃ বিদায় লইবার 


৮৬ কথার্সরিধসাগর 


অনুমতি গ্রহণ করিয়া উজ্জল চন্দ্রের ন্যায় আঁচরাৎ সে আকাশমার্গে 
গামন করিলে বসরাজ সভা ও সমন্ত্রী শিশুপুত্রের সহিত স্বীয় রাজধানাঁতে 
অবর্ণনীয় আনন্দে সুখে গ্বচ্ছন্দে বাস কারতে লাগিলেন । (২৮৬-২৮৯) 


ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারংসাগরের চতুদ্দারিকা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত । 


শ্লোক সংখ্যা--২৮৯ 
ক্লামক সংখ্যা--৪২১৪ 


ইতি চতুদ্দরিকা নামক পঞ্চম লম্বক সমাঞ্চ । 


ঘত্ঠ লম্বক 


মদনমণ্চুকা 


মন্দার পব্বত কত্তক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের 
উৎপাত্ত হইয়াছিল, এই সহধাধারায় শনাষস্ত কাহনাীও তদ্রুপ 
গহমালয় দহীহতার প্রেমে আলো'ড়ত হইয়া পুরাকালে হরমুখ 
হইতে 'নর্গত হইয়াছিল । যাহারা এই অমৃত কাহনশ পান 
করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল 'ীবঘ7 নাশ হইয়া 
এম্বব্য লাভ হয় এবং ভূতলে জশীবতাবন্থায় তাহারা উচ্চ 
অমরপদ লাভ করে । 


প্রথম তরল 


সতত উদ্ধের্বে এবং অধোদেশে শিরঃপগ্ালনপ্রবক বিঘ০ সমূহের 
ভীত উৎপাদনকারী গজানন তোমাঁদগকে রক্ষা করুন । 

উমা কর্ত্তক আঁলাঙ্গত হইয়া যাহার বাণবর্ষণে শম্ভুর দেহ কণ্টকিত 
হয় আম সেই কামদেবকে প্রণাম করি । 

বিদ্যাধরপাঁতপদ প্রাপ্ত হইয়া কোন সময়ে মহ্র্ষগণ কর্ত্ক পষ্ট 
হইয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় জীবনকাহনী অন্যের মুখ হইতে বর্ণনা 
কারবার ছলে সভাধ্ নরবাহনদত্ত তাহার 'দবাচারত যেরুপ 'ববৃত 
কারয়াছিল এখন তাহা শ্রবণ কর। 

পিতা কত্তুক সযত্বে লালিত পাঁলত হইয়া নরবাহনদত্ত অস্টম 
বংসর আতক্রম করিল । তখন সে মান্্রপত্রদের সাহত বিদ্যাধায়নপূ্্বক 
উপবনে ক্লীড়া করিত । বাসবদত্বা ও পদ্মাবতী রাজ্জীদ্বয় 'দবানাশ তাহার 
প্রত স্নেহ প্রদর্শন করিত । সদ"বংশজাত তাহার দেহ ধনুকের নায় সদগহণে 
নম হইয়াছিল। তাহার পিতা বংসরাজ পত্রের 'ববাহ ও অন্যান্য সুখপ্রদ 
ঘটনা সত্ব্রই ফলপ্রসূ হইবে মনে করিয়া সানন্দে অবস্থান কাঁরতেছিলেন। 
তখন যে ঘটনা সংঘাঁটিত হইয়াছল এখন তাহা শ্রবণ কর-- ( ১-১০) 

িতগ্তানদীতীরে পুরাকালে তক্ষশীলা নাম্নী নগরী ছিল। তাহার 
সৌধরাজি নদী জলে প্রাতীবাম্বত হওয়ায় মনে হইত যেন পাতাল- 
নগরীরা ইহার শোভা 'িনরীক্ষণ কারতে আগত হইয়াছে । তথায় 
কঃলঙ্গদত্ত নামক এক পরম ধাঁম্মক বৌদ্ধ নরপাঁত বাস করিতেন! 
তাঁহার প্রজারা তারার স্বামী মহান বুদ্ধদেবের ভক্ত ছিল । সেই নগরণী 
বহু সুরম্য চৈতো অলংকৃত থাকায় গব্বোদ্ধত শিরে যেন বলিত, “আমার 
তুল্য নগরী আর কুত্াঁপ দষ্ট হইবে না। তান শুধু ?পতৃবৎ 
প্রজাদিগকে পালন করিতেন না, তাহাদের শিক্ষাগুরুও ছিলেন এবং 
ণনরন্তর ভাহাদগকে উপদেশ প্রদান করিতেন । সেই নগরীতে 'বতস্কাদত্ 
নামক এক ধনী বৌদ্ধ বাঁণক বাস' কারত। সে সব্বদা 'ভিক্ষযাদগের 
সংকার কারত। তাহার রত্ুদত্ত নামক এক যুবক পাত্র 'ছিল। সে 
সব্বদা পিতাকে পাপী বোধে ঘৃণা কারত। আমাকে কেন দ্য মনে 
কর? পিতা এই প্রশ্ন কাঁরলে সে ঘ্‌ণাভয়ে উত্তর দিল, “পতঃ, তুমি 
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বেদঘয়ের ধম্ম পারত্যাগপূব্বকি অধব্সাচরণ করিতেছ । তুমি ব্রাহ্মণ 
দিগকে পারত্যাগপ্‌ত্বক সতত শ্রমণাঁদগকে সম্মান প্রদর্শন কারতেছ । 
নীচজাতীয় ব্যন্তিরা 'বহারে বাস কারবার লোভে বৌদ্ধ হইয়াছে । 
তাহারা স্নানাদি শোৌচকর্্স ত্যাগ করিয়া সুযোগ উপাচ্িত হইলেই 
যন্ততত্ন ভোজন করে, ব্রাহ্মণদগের মত মন্তকে শিখাধারণ কি কেশাবন্যাস 
করে না এবং কটিদেশে কৌপীন পাঁরধানকরতঃ সুখে অবস্থান করে। 
এইরূপ বৌদ্ধাদগের সংকার করিয়া কি লাভ ?” (১৯-২০) তাহা শ্রবণ 
কাঁরয়া বাঁণক বলিল, “ধর্ম মাত্র এক প্রকারই নহে । সার্বলৌকিক ধর্ম 
লোকোত্তর । হে পাত্র, লোকে বলে ব্রাঙ্গন্যধর্মমতেও রাগদ্বেষাঁদ পাপ- 
সমূহ এবং অধথা স্বজন 'বরোধ বজনকরতঃ সত্যাচরণ ও সব্বজীবে 
দয়া প্রদর্শন করা উচিত। শুধু কেহ কেহ দোষ করে বাঁলয়া আম 
যে ধর্গ অবলম্বন করিয়াছি তাহার শনন্দা করা উচিত নহে । পরোপকার 
করাকে কেহ অন্যায় মনে করে না। অন্যকে অভয় প্রদানকরতঃ আম 
পরোপকার কাঁর। সব্বজীবের প্রাত আঁহংসা প্রদর্শনকরতঃ মোক্ষলাভ 
করাই এই ধর্মের প্রধান নাীঁতি। অতএব হে বংস, এই 
পন্থা গ্রহণ কাঁরয়া যাঁদ আঁম সুখ লাভ করি তবে আম 
পক অধন্স কাঁরয়াছি ?? ীপতা এইরূপ বলাসত্বেও বাণকপুত্র তাহা 
গ্রাহ্য কাঁরল না এবং 'পতাকে বারংবার আরও আঁধক দোষ 'দতে 
লাগিল। বাঁণক অনুতপ্ত হইয়া প্রজাধস্মনিপালক নৃপাঁতি কাঁলঙ্গ- 
দত্তের 'নকট সমদায় 'নবেদন কাঁরলে তিনি বাঁণকপূত্রকে কোনও 
ছলে ধন্মাধকরণে আনয়নপব্বক কপট ক্োধে ঘাতকদিগকে বাঁললেন, 
“আম শ্রবণ কারয়াছ যে, এই বাঁণকপুূত আতিশয় দুক্কাঁতকারী এবং 
রাজ্য নম্ট কাঁরতে উদ্যত হইয়াছে, সৃতরাং কোনপ্রকার কৃপা প্রদর্শন না 
কারয়া ইহাকে 'নাব্বচারে বধ কর।" নূপাঁতর এই বাক্য শ্রবণান্তর 
পিতার অনুরোধে রাজা দুই মাসের জন্য তাহার দণ্ড স্থাগত রাখিতে সম্মত 
হইলেন । (২১-৩০ ) এ সময়ের মধ্যে ধম্মনিচিরণে যাহাতে সে শিক্ষা 
লাভ কাঁরতে পারে তান্নমত্ত বাঁণকপনত্রকে 'পিতৃহন্তে প্রদানকরতঃ পুনরায় 
উত্ত সময় গত হইলে তাঁহার সমীপে আনয়ন কাঁরতে আদেশ কাঁরলেন। 
পিতৃগৃহে নীত হইলে বাঁণকপত্র সন্বস্তচিত্তে চিন্তা কারতে লাগিল, 
'নূপতির নিকট আমি ?ক অপরাধ করিয়াছি ৮ দুই মাস গত হইলে: 
বিনা কারণে তাহাকে বধ করা হইবে এই ভাবনায় সে উপযুক্ত আহার 
পারিতাগপব্বকি বানর দিদ্রাহীন অবস্থায় অবসন্ন হইয়া পাঁড়িল। দুই 
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মাস গত হইলে তা কত্তক কশ ও পান্ডুর বাঁণকপুত পুনরায় নৃপাত 
সমীপে নীত হইলে ভূপাঁতি তাহাকে এই প্রকার 'বিষাদগ্রন্ত দেখিয়া বাঁললেন, 
তুমি এত কুশ হইয়াছ কেন? আমি কি তোমাকে আহার কাঁরতে বারণ 
করিয়াছি ? ইহা শ্রবণ কারয়া বাঁণকপূত্র রাজাকে বালল, “হে প্রভো, আমার 
বধাজ্ঞা শ্রবণকাল হইতে প্রত্যহ আমার মনে হইতেছে যে মৃত্যু ধীরে ধারে 
অগ্রসর হইতেছে ।১ বাঁণকপান্তরের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
রাজা বাঁললেন, “মৃত্যুভয় যে ক বস্তু তাহা আম তোমাকে কৌশলে 
শিক্ষা প্রদান করিলাম । জাঁব নিশ্চয় মৃত্যুভয়ে এই প্রকারই ভীত হয়! 
তাহা হইতে উহা?দিগকে রক্ষা করা ব্যতীত বৃহত্তর ধর্ম কি হইতে পারে ? 
যাহাতে নীতাঁশক্ষাকরতঃ তুমি মোক্ষলাভে ইচ্ছুক হও তাহাই তোমাকে 
শিক্ষা প্রদান করা হইল, কারণ মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যান্ত মোক্ষলাভ কাঁরতে 
সচেম্ট হয় । (৩১-৪০ ) তোমার পিতা এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বাঁলয়া 
তাঁহাকে ঘৃণা কারও না।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁণকপমন্তর নতমন্তকে 
নৃপাঁতকে বাঁলল, “দেব, ধঙ্্মীশক্ষা প্রদানকরতঃ আপাঁন আমাকে করুতরুতার্থ 
করিয়াছেন। এখন মোক্ষলাভের ইচ্ছা আমার মনে উদত হইয়াছে, সেই 
গবষয়েও আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ।৮ তখন নগরীতে উৎসব হইতোঁছল। 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ভূপাঁত বাঁণকপযুন্তের হস্তে একট তৈলপর্ণভাশ্ড 
প্রদানকরতঃ তাহাকে বাঁললেন, “এই পানর হস্তে গ্রহণপব্বেক সমস্ত নগরী 
পাঁরক্রমণ করিবে, কিন্তু বস, সাবধান, ইহা হইতে কিছুমান তৈলও ভ্‌তলে 
পাঁতত হইলে, জনগণ তোমাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা কাঁরবে 1” এই কথা 
বাঁলয়া নগরাঁ পরিক্মার 'নীমত্ব বাঁণকপূহত্ত্রকে বিদায়প্রদান কাঁরয়া কতিপয় 
অনুচরকে মুন্ত খড়গহস্ভে তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরতে তান আদেশ 
কারলেন। বাঁণকপুন্র সভয়ে 'দ্দুমান্র তৈলও পাঁতিত না কাঁরয়া আত 
কষ্টে নগর প্রদাক্ষণকরতঃ পুনরায় নৃপ?তর সমীপে আগমন কারিলে 
একবিন্দু তৈলও ভূতলে পাঁতত হয় নাই দর্শন করিয়া নৃপাঁতি তাহাকে 
বলিলেন, “নগর পরিকুমার সময় আজ কাহারও সাক্ষাংলাভ কাঁরম্লা'ছিলে 

৮ তশ্রবণে বাঁণকপৃত্্র করজোড়ে নিবেদন কাঁরল, “প্রভো, সত্য 
কথা বলিতে গেলে খড়গাঘাত পাঁতিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া যাহাতে 
একবিন্দ? তৈলও ভূতলে পাঁতত না হয় তদ্বিষয়ে অভঙ্গ মনোযোগ প্রদান 
করাতে কিছু দর্শনও করি নাই, শ্রবণও কাঁর নাই ।”” (৪১-৫০ ) বাঁণক- 
পুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বললেন, 
“তোমার সমন্ভ মন তৈলের দিকে নিবদ্ধ থাকায় তুমি কিছুই দেখিতে 


৯২. কথাসারংসাগর 
লমর্থ হও নাই । এই প্রকার একাগ্রচিত্তে ধর্ম চিন্তা কাঁরবে। কারণ 
ষে ব্যান্ত সমন্ত বাহ্যবস্ভু হইতে চিত্ত দুরে রাখে তাহার সতাদুষ্ট হয় 
এবং সত্দ্রষ্টা পুনরায় কর্মজালে আবদ্ধ হয় না। এই প্রকারে সংক্ষেপে 
আম তোমাকে মোক্ষোপদেশ প্রদান কাঁরয়াছি 1” এইরুপ বাঁলয়া রাজা 
তাহাকে বিদায়প্রদান কাঁরলে কৃতার্থ বাঁণকপুত্র তাঁহার পদতলে পাঁতিত 
হইয়া আনন্দে পিতৃগহে গমন কারল। কালঙ্গদত্ত এইপ্রকারে প্রজা- 
দিগকে উপদেশ প্রদান কারতেন। নূপাঁতর কুলোচিত পত্বী তারাদত্তা, 
নানাদ্টাম্তরসিক সুকাবর নিকট ভাষা যেরূপ অলংকার, নূপাঁতর তদ্রুপ 
অলক্ষারস্বর্প ছিল । সেনানা সদগ্‌ণে ভাষতা হইয়া ধর্মীনষ্ত ছিল 
এবং সুধার আধার চন্দ্র যেরূপ জ্যোংস্না হইতে আভন্ন নয় সে-ও তদ্রুপ 
নপাঁতর সহিত আভন্নাত্া ছিল। ইন্দ্র যেরূপ শচীসহ স্বর্গে বাস 
করেন নূপাঁতিও মাহষীর সাহত সেই প্রকার সুখে দিন যাপন 
কাঁরতোছলেন। ( ৫১-৫৮ ) 

এইস্থলে কথা প্রসঙ্গে বাঁলতোছ-ইন্দ্র কোনও কারণে একদা স্বর্গে 
মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন । সূরাঁভদত্তা নাম্নী একটি সুন্দরী 
অপ্সরা ব্যতীত অন্যান্য অপ্সরাবন্দ তথায় নৃত্য কাঁরতে একান্ত হইলে 
ইন্দ্র দিব্য শন্তিবলে জ্ঞাত হইলেন যে সে নন্দনকাননে কোনও বিদ্যাধরের 
সাহত গোপনে অবস্থান কাঁরতেছে। এতন্দ্টে কোপাম্ধ হইয়া বত্রার 
ধচণ্তা কাঁরলেন, “এই দুইজনেই দ:রাত্মা, মদনান্ধ হইয়া অপ্সরা স্বেচ্ছা- 
চাঁরণী হইয়াছে ও আমাঁদগকে 'ীবস্মৃত হইয়াছে এবং "দ্বিতীয়া এ 
বিদ্যাধর দেবভামতে প্রবেশকরতঃ অনাচার কারতেছে। কিন্তু এ হতভাগ্য 
শবদ্যাধরেরই বা ক দোষ? অপ্সরা উহাকে রুপদ্বারা মৃগ্ধকরতঃ এই 
স্থানে আর্ট কাঁরয়াছে। তুঙ্গপ্তনাভান্তরাস্থছত লাবণ্য সমুদ্রের সৌন্দ্য'- 
তরঙ্গ দ্বারা আত্মসমাহিত ব্ন্তিকেও আঘাত করা যায়। সমন্ত উত্তমবন্তু 
হইতে তিল তিল অংশগ্রহণকরতঃ বিধাতা যে িলোত্তমাকে সা্ট 
কঁরয়াছলেন সেও দিক পুরাকালে শিবের ক্ষোভ উৎপাদন করে নাই ? 
মেনকাকে দর্শন কাঁরয়া 'বিশ্বামিত ম্যান কি তাহার তগপশ্চয্যা পাঁরত্যাগ 
করেন নাই? শর্ষিষ্ঠার রুপলোভে যষাতি ক জরাপ্রাপ্ত হন নাই? 
সুতরাং এই বদ্যাধর ধৃবক 'ত্রজগতের ক্ষোভউৎপাদক সৌন্দধ্য দ্বারা 
অস্পরী কর্তৃক প্রলুখ্খ হইয়া কোন পাপ করে নাই। দেবতাঁদিগকে 
পরিত্যাগকরতঃ নন্দনবনে এই 'বদ্যাধরকে আনয়ন কাঁরয়া এই দ্টা 
'দব্যাঙ্গনাই অপরাধ কারয়াছে 1) এইরূপ চিন্তা কাযা অহল্যাপ্রেম? 


প্রথম তরঙ্গ | ১৬ 


ইন্দ্র বিদ্যাধরকুমারকে সনান্ত প্রদান কারয়া অস্পসরাকে 'িম্নোন্ত বাক্যে 
আভশগ্ক কাঁরলেন, “রে পাপীয়সি, তুই মনহয্যাকার গ্রহণকরতঃ অযোঁনজা- 
কন্যা লাভান্তর দেবতাঁদগের অভীম্ট কর্ম সম্পাদন কাঁরয়া পুনরায় 
স্বর্গে প্রত্যাবর্তন কারার 1 (&৯-৭১) 

ইতোমধ্যে তক্ষশলাধপমাহষঁ তারাদত্তার গর্তকাল উপাস্থত হইলে 
ইন্দ্রশাপে স্বর্গছ্যতা অস্সরা সুরভীদত্তা রাজ্জীর উদরে প্রবেশ ' করিয়া 
তাহার দেহসৌন্দয্য' বাদ্ধত কাক্ল। তারাদত্তা স্বপ্নে দর্শন করিল যে 
একাঁট আঁশ্নাশখা স্বর্গ হইতে অবতরণপূব্বক তাহার গভে প্রবেশ 
করিয়াছে । প্রাতঃকালে রাজ্ৰী সাবস্ময়ে তাহার স্বপ্নবৃত্তা“ত নূপাত 
কাঁলঙ্গদত্তের শানকট 'নবেদন কাঁরলে তান সানন্দে তাহাকে বাঁললেন, 
“দোব, দিবাজনেরা শাপপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য যোনতে জন্মগ্রহণ করে। 
আমার মনে হইতেছে এই প্রকার কোনও দেবতা তোমার গভে" প্রবেশ 
কাঁরয়াছেন। এই ন্রিভুবনে সদসৎ কম্মদোষে সকলে সুফল অথবা কুফল- 
লাভার্থ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। নৃপাঁত এই কথা বাঁললে রাজ্জী 
তাহাকে 'নম্নোন্ত বাক্য বালিতে অবকাশ পাইল, “সুকর্ম ও দুক্কম্ম 
আনন্দ অথবা দুঃখ প্রসব করে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ আম একটি 
কাশহনী 1ববৃত কাঁরতোছ, আপন শ্রধণ করুন - 


নৃপাত ধর্মদত্ত ও তাহার পত্তী নাগশ্রীর ক।হিন। 


পঃরাকালে ধর্্মদত্ত নামে কোশলরাজোর এক লৃপাতি ছিলেন । (৭২-৭৯) 
তাঁহার পাঁতগতপ্রাণা নাগন্রী নাম্নী মহিষী ছিল। সে 'ছল (ন মন্তের 
অরুষ্ধতী, কারণ তাহারই মত সে সতীশ্রেষ্ঠা ছল । হে আঁরসদরন, 
কালক্রমে আম সেই মাহীর গভে ভূপাঁতর বন্যারূপে জন্মগু5ণ করিয়া- 
ছিলাম । আমার বালিকা বয়সেই আমার জনন অকস্মাৎ খহার পর্ত্থ- 
জন্মের কথা স্মরণপথে উীদত হওয়ায় স্বীর স্বামীকে বন্পালেন, “দেব, 
অদ্য অকস্মাৎ আমার প্বজন্মের কথা মনে পাঁড়গ়াছে। কিন্তু তাহা 
আপনার 'নকট ব্যন্ত না কারলে আমার অপ্রীতিকর হইবে । কিন্তু যঁদ 
আপনাকে তাহা বাল তবে আমার মৃত্যু ঘটবে, কারণ এইরূপ কাঁথত 
আছে যে, পর্বজন্মের 'কথা স্মরণে আসলে তাহা প্রকাশ করিলে 
আনবাধ্যভাবে মৃত্যু আনয়ন করে। এই 'নামত্ত আম অত্যন্ত নিরাশ 
হইয়া পাঁড়য়াছি।” মাহী তাহাকে এই কথা বলিলে রাজা প্রত্যুত্তর 
কাঁরলেন, “পপ্রয়ে, তোমার ন্যায় আমারও অদ্য পূর্্বজন্মের কথা স্মরণ 


৯৪ কথ।সারৎসাগর 


হইয়াছে । তুম তোমার বত্তাণ্ত বল, আমিও বালব, যাহা ঘাঁটবার তাহা 
ঘটুক । ভাঁবতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে 2 স্বামী কত্তুক অনুর্দ্ধ 
হইয়া রাজ্ঞণ বলল, “আপনি যখন উহা শ্রবণ কারবার 'নামত্ত এতই বাগ্র 
হইয়াছেন, তখন আঁম বাঁলতেছি, আপাঁন শ্রবণ করুন 1৮ (৮০-৮৭ ) 
--প্পিব্বজশ্মে আমি এই দেশেরই মাধব নামক এক ব্রাহ্মণের সুদক্ষা 
পাঁরচারিকা ছিলাম এবং আমার স্বামী দেবদাস এক বাঁণকের বেতনভোগ' 
পারচারক ছিল। আমাদের উপযোগী একাঁট গৃহনিম্মণি কাঁরয়া আমরা 
তথায় বাস কাঁরতাম এবং আমাদের প্রভুদগের গৃহ হইতে পক্কান্ন আনয়ন- 
পূর্বক তাহাই ভোজন কাঁরতাম । একাঁট জলপান্, একাঁট কুম্ভ, একটি 
সম্মাঙ্জনী, একাঁট খটহা এবং আমার পাঁত ও আমি স্বয়ং, আমরা এই "তন 
জোড়া তথায় বাস করতাম । দেবতা, 'পতৃপুর্ুষ ও আঁতীথসঙ্জনকে 
পনবেদনকরতঃ যে স্বজ্প অন্ন উদ্বৃত্ত থাঁকত আমরা তাহা আহার কাঁরয়া 
কলহহীন গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কারতাম | 
“আমাদের যে বস্তাদি উদ্ব-ত্ত থাকত তাহা দরিদ্রাদগকে প্রদান করতাম । 
£পর দারুণ দক্ষ উপাস্থিত হইলে আমাদের প্রাপ্য অন্লও ক্রমশঃ হাস 
পাইতে লাগল । আমাদের শরীর ক্ষুধায় খনন হইল এবং আমাদের মন 
অবসাদগ্রন্ভ হইল । এমন সময়ে একদা আহার গ্রহণকালে এক ক্লান্ত ?দ্বজ 
আঁতিথ আগমন কাঁরলে আমরা নিজেদের জঈবনসংশয় কাঁরয়া উভয়ের যাহা 
গকছু খাদ্য ছিল তাহা সমস্তই উহাকে প্রদান কাঁরলাম। ভোজনান্তে 
ব্রা্ধণ চ'লয়া গেলে, আতাঁথকে আঁধকতর সম্মান প্রদশশন করাতে ক্লূদ্ধ 
হইয়াই যেন আমার পাতির প্রাণবায়ও তাহাকে প'রত্যাগ করিল । প?তর 
প্রত সম্মান প্রদর্শনার্থ সমুগচিত ।চতা প্রস্তুতকরতঃ তাহার উপর আরোহণ 
কারয়া আমার সমস্ত কষ্টভার তথায় নাস্ত করলাম । পরে আম রাজকুলে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়া তোমার ভাধ্যা হইয়াছি, কারণ সুরূ'তরূপ উত্তমবক্ষ 
অভাবনীয় ফল প্রসব করে |” মহিষী নংপাতি ধম্মদত্রকে এই কথা বাঁললে 
1তাঁন বললেন, ““প্রয়ে, আমই পরব্বজন্মে সেই বাঁণকের দেবদাস নামক 
ভৃতা $ছলাম। এই মুহূর্তেই আমার পূর্্থজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণপথে 
উ'দত হইয়াছে |” এই বাঁলয়া স্বীয় আভিজ্ঞান ববজ্ঞাপ্তপর্বক বিষন্ন 
অথচ হষ্ট নরপা'তি পত্বীসহ অ'চরাৎ স্বগাঁরোহণ কারলেন । (৮৮-১০২) 
এই প্রকারে আমার 1পতামাত্া পরলোক গমন কারিলে আমার মাতৃস্বসা 
আমাকে তাঁহার গৃহে আনয়নকরতঃ লালন পালন ক'রতে লাগিলেন । আমার 
কূমারী অবস্থাতেই একদা এক বিগ্র আমাদের আঁতিথ্য গ্রহণ কাঁরলেন, আমার 


প্রথম তরঙ্গ ৯৯৫ 


মাতৃদ্বসা আমাকে তাঁহার পাঁরিচষ্য্“ কারতে আদেশ কাঁরলেন। কুম্তী 
দুর্বাসামুনিকে যেরুপ আদরযত্ব করিয়াছিলেন আমও তদ্রুপ সবে তাহার 
সেবা করলে 'তাঁন আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার ফলেই 
আঁম তোমার মত ধার্মিক পাঁত লাভ কাঁরয়াছি। ধর্ম হইতেই মহৎ 
সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সেইজনাই আমার পতা ও মাতা উভয়েই রাজকুলে 
জাতস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন |” মাহষী তারাদত্তার নিকট হইতে 
এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধন্মীনষ্ঠ নরপাঁত কাঁলঙ্গদত্ত প্রতুত্তর করিলেন, 
“দোব, সুসম্পাঁদত স্বজ্প ধর্সকর্মও যে ভূঁরফলপ্রসূ হয় আমি তাহার 
প্রমাণস্বরূপ সপ্তদ্বিজের পুরাতন কাহনী বর্ণনা কাঁরতোছ, শ্রবণ কর-- 
€(১০৩-১০৮ ) 


দুঁভিক্ষকালে গোমাংসথাদক সপ্তাদ্বজের কাহিনী 


পুরাকালে কুশ্ডিন নগরে এক ব্রান্ধণ উপাধ্যায়ের সপ্ত ব্রাহ্মণপূত্র শিষ্য 
[ছিল । সেই উপাধ্যায়ের শ্বশুরের বহু গাভশ ছিল এবং দুভক্ষ পীঁড়ত 
হইয়া একাঁট গাভী প্রার্থনা কাঁরয়া সেই ব্রাহ্মণ *বশুরের নিকট তাহার শষা- 
শদগকে প্রেরণ কাঁরল। ক্ষুৎপীড়ত 'শম্যেরা দেশান্তরবাসী ব্রাহ্মণের 
'বশুরের নিকট আগমনকরতঃ উপাধ্যায়ের আদেশমত একাঁট গাভী প্রার্থনা 
কাঁরলে সেই কৃপণ তাহাঁদগকে একাঁটি গাভগ প্রদান কারল, কিন্তু ক্ষুধার্ড 
হওয়া সত্বেও তাহাঁদগকে কোন আহায্য প্রদান কাঁরল না। গ্রাভরখাটকে 
গ্রহণ করিয়া তাহারা অর্ধপথ আতিক্রম কাঁরতেই ক্ষুৎপীঁড়ত হইয়া শ্রান্তি- 
বশতঃ ভূতলে পাঁতিত হইয়া বালতে লাগল, “আমাদের উপাধ্যায়ের গৃহ 
বহু দুরে অবাস্ছত এবং অন্ন এখানে দম্প্রাপ্য । গৃহ হইতে এত দরে 
থাঁকয়া আমরা 'বিপন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পাঁতত হইবার উপক্রম হইয়াছি। 
এই গ্রাভীটিও অরণ্যপ্রদেশে তৃণ, জল ও মনুষ্যের অভাবে নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ 
কারবে এবং উপাধ্যায়ের কোন লাভই হইবে না। সুতরাং ইহার মাংস 
দ্বারা ক্ষাল্নিবারণকরতঃ উদ্বৃত্ত অন্বদ্বারা উপাধ্যায় এবং তাহার পাঁরজনের 
জীবন রক্ষা কীর। ঘোর আপংকাল উপাঁচ্ছিত হইয়াছে 1” এইরূপ চিন্তা 
কাঁরয়া এ সপ্ত ব্রদ্ষচারী শাম্বোন্ত যথাবাধ এ পশহটিকে দেবতা ও 'পতৃ- 
পূর্ষাঁদগের নিকট গনবেদনকরতঃ উহাকে হত্যা কাঁরয়া উহার মাংস ভক্ষণ 
কারল এবং উদ্বৃপ্তাংশ গ্রহণকরতঃ তাহাদের উপাধ্যায়কে প্রদান কারল । 
তাহাকে প্রণাম কাঁরয়া যাহা ঘটয়াছিল পুহ্খানুপহত্খরূপে তাহা উপাধ্যায়ের 
নিকট বিবৃত কাঁরলে তান যদিও তাহারা অপরাধ করিয়াছে তথাপি সত্য 


৯ কথাসরিৎসাগর 


কথা বলিয়াছে দেখিয়া সম্তোষ লাভ কারলেন। সঞ্চদিবঙান্তে তাহারা 
দভরক্ষে মৃত্যুবরণ কাঁরল কিম্তু সত্যভাষণহেতু পুনরায় জাতিস্মর হইয়া 
জপ্মগ্রহণ কারয়াছিল । 

-_“হে দেবি, এই প্রকারে শদ্ধবারিদ্বারা সিম্ত হইয়া স্ব্প পুণ্যকার্যাও 
কষক কতক রোঁপিত বাঁজের ন্যায় সুফল প্রসব করে এবং দুষ্কর্মজীনিত- 
কাযা দুভগ্য উৎপাদন করে। ইহার সমর্থনে আমি একটি কানা 
বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর--( ১০৯-১২২) 

একটি ব্রাহ্মণ ও একটি চগ্ডালের কাহিনী 

পুরাকালে দূই তপস্বী, একটি ব্রাহ্মণ ও একা চণ্ডাল, একই সময়ে 
উপবাস কাঁরয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান কারতোছল । তাহাদের মধ্যে মে 
ব্রা্থণ তপস্বী ক্ষুধার্ত হইলে কতিপয় নিষাদকে তথায় মৎস্য আনয়ন- 
পৃব্বক আহার করিতে দর্শন কাঁরয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরল,_-“অহো ! 
এই ধাবরেরা দাসীপুন্র হইঘ্নাও কত সুখী । ইহারা ইচ্ছামত প্রত্যহ 
শফরণ মাংস ভক্ষণ করে ।” কিন্তু দ্বিতীয় তাপস চম্ডাল ধাবরাঁদগকে 
দর্শনমাতর মনে মনে চিন্তা করিল, “এই জীব হত্যাকারী, অপক্ক মাংসাশী- 
পদকে ধিক, এইস্থানে অবস্থানকরতঃ ক 'নমিত্ত উহাদিগের মুখ দর্শন 
কারব ? এইরূপ শচন্তা কারয়া সে চক্ষু িমীলনপূব্বক ধ্যানে মগ, 
হইল । কালক্রমে উপবাসে ব্রাঙ্ণ এবং চণ্ডালের উভয়েরই মতত্যু হইলে 
ব্রাহ্মণের দেহ গঙ্গাতীরে কুক্কুর কর্তৃক ভাঁক্ষত হইল এবং চণ্ডালের 
দেহ গঙ্গাজলে লীন হইল । আত্মসংবরণে অক্ষম সেই 'দ্বজ ধীবরবংশে 
জন্মগ্রহণ কাঁরল, কিন্তু সে তীথস্ানের প্রভাবে জাঁতস্মর হইল । আত্ম- 
সংবরণে সক্ষম সেই প্রাজ্ঞ চণ্ডাল এ গঙ্গাতীরেই এক প্রাসাদে নৃপাঁতরূপে 
জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ কারল। এ দুই জাতিস্মরের একজন ধীবর 
হইয়া এবং অপরজন রাজা হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিল । 

“ম্মতরুর মুল এতাদশ । শুল্ধমনা ও অশহদ্ধমনা ব্যন্তি 'নিঃসংশয়ে 
যথ্াবাহত ফল লাভ করে ।” রাজ্ঞী তারাদত্তাকে এই কথা বাঁলয়া কথাপ্রসঙ্গে 
ভ্‌পাঁত কলিঙ্গদত্ত পুনরায় তাহাকে বাঁললেন, “দেবি, অসাম সাহসিক কার্য 
সফল এসব করে, কারণ সাহস হইতেই সম্পদের উৎপত্তি হয় । ইহার প্রমাণ- 
ম্বর্প আম নিশ্নোন্ত অতদ্ভূত বৃত্তান্ত বর্ণনা কারতোছ, অবধান কর-- 

নৃপাঁতি বিক্রমাঁসংহ এবং দুই 'দ্বিজের কাঁহনী 

বিখ্যাত নগরী আছে । ( ১২৩-১৩৫) উহার শ্বেতহন্স্রাজ দেখিয়া মনে 


প্রথম তরঙ্গ ৯০; 


হইত কৈলাস পর্বতের '্খরসমূহ বেন দেবতাকে ভাঙ্ত প্রদর্শন কারবার 
নামন্ত তথায় আগমন কাঁরয়াছে। শত শত নদ যের্প সমূ্ে প্রবেশ, 
করে তদ্রুপ সেই বিরাট নগরীর রাজচক্রবত্তীরূপ সমুদ্রে শত শত সৈনা- 
বাহন প্রবেশ করিয়া, অন্ধ ষে প্রকার পক্ষযুস্ত পণ্বতাঁদগের আশ্রয়স্থল, 
সেই নৃপাতিও তদ্রুপ মনত সামন্তাদগকে আশ্রয় প্রদান কাঁরয়াছিলেন । 
সেই নগরীর নৃপাঁতির নাম ছিল শবক্রমাসংহ- নামেই তাহার চাঁরন্রের 
পারচয় পাওয়া যায় । তাহার শত্ুগণ মূগেরই ন্যায় কখনও যুদ্ধে তাহার 
সম্মুখীন হইত না। সমররস আস্বাদন কারতে সমর্থ না হওয়ায় স্বীয় 
অস্ত্রশস্ত্র ও বাহুবলের উপর তাহার অশ্রদ্ধা জীন্ময়াছল এবং সে মনে মনে 
আতশয় সন্তপ্ত বোধ কাঁরত । নূপাঁতর মনোবাঞ্ধা জ্ঞাত হইয়া তাহার 
মন্ত্র অমরগ:ঞ্ত কথাপ্রসঙ্গে একদিন নৃপাঁতিকে বালল, "দেব, দোদ্দণ্ডদর্প- 
বশতঃ অস্বাবদ্যায় শীনপুণতার 'নামত্ত শন্লুর সম্মুখীন হইতে নৃপাতরা 
ইচ্ছুক হন, তবে তাহাদের অপরাধ ঘাঁটতে 'াবলম্ব হয় না। প.রাকালে 
সহস্র হস্তের গর্বে গব্বিত হইয়া বাণরাজা শিবকে অচ্চনা কারয়া তাঁহার 
নিকট যোগ্য প্রাতিদ্বন্দকী যাচঞা কাঁরলে শিব তাহার ইচ্ছা পুরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং 'বষ্ু তাহার শত্রু হইয়। সমরে তাহার অসংখ্য বাহরাঁজ 
ছেদন করিয়াছিলেন । সুতরাং ঘুদ্ধ কারবার সুযোগ প্রাঞ্চি হয় না বলিয়া 
আপাঁন অসন্তুষ্ট প্রকাশ করিয়া কাচ শান্তমান শত্রুর আকাঙ্ক্ষা কারবেন 
না। অরণ্য 'এবং ম্গয়া আপনার অস্ব্নৈপুণ্য ও বাহুবল প্রদর্শনের 
উপযুস্ত আধার । রাজাদগের ানকট 'বশেষ শ্রান্তকর নহে বাঁলয়া ব্যায়ামসাধ্য 
এবং উত্তেজনাপ্রদ মৃগয়া অনুমোদন করা যাইতে পারে কিন্তু সমরোদ্যোগ 
কদাপি অনুমোদন করা যায় না। (১৩৬-১৪৬ ) উপরন্তু, হিংস্র জন্তু- 
সমূহ পাঁথবী জনশন্য কাঁরতে ইচ্ছা করে বলিয়া নৃপাতি তাহাঁদগকে 
হত্যা কারবেন এই 'নামত্ত মৃগয়া অনুমোদন করা যায় । কিন্তু নাব্বচারে 
বন্যজন্তুর পশ্চাদ্ধাবন করাও সমূচিত নহে । পাশ্ডু প্রমুখ বহু নরপাতি 
পুরাকালে আঁতীরন্ত মগয়াব্যসনাসান্তর 'নাঁমত্ত 'িনন্ট হইয়াছিলেন ।” 
বাদ্ধমান মন্ত্রী অমরগনপ্তের এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রাজা তাহা অনদমোদন- 
করতঃ কাহলেন, “আম তাহাই কাঁরব ৷ পরাদবস নৃপতি, অন্ব, পদাতিক 
ও সারমেয়সহ মৃগয়ার্থে নগরী হইতে নির্গত হইলেন। মূগয়ান্থল 
চতর্্দকে শত শত জালে আবৃত হইল এবং িকারীবৃন্দের আনন্দ- 
কলরোলে আকাশ মুখাঁরত হইল । যখন রাজা গজপন্ঠে নগর হইতে 
ধনচ্কান্ত হইতোঁছিলেন তখন 'তানি নগরপ্রাকারের বাঁহন্দেশে অবস্থিত একটি | 


১৮ করথাসরিৎসাগর 


জনশনা মান্দরে দূর হইতে দুইজন বান্তিকে একমনে উপাঁবন্ট অবস্থায় 
দর্শন কাঁরলেন । উহারা হয়ত পরস্পর 'নজ্জন অবসরে কোন বিষয় 
আলোচনা করিতেছে--রাজা এইরূপ চিন্তা কারয়া, যে অরণ্যে মৃগয়া 
করিবেন, তথায় গমন করিলেন । তথায় উদ্যত খড়গ, বন্ধ ব্যাপ্র, সিংহনাদ, 
অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা ও হচ্ভিরাজ দর্শন করিয়া তান আতশয় 
আনাম্দত হইলেন । গজহত্যাকারী 'সংহাদগকে হত্যা কারলে তাহাদের 
নখরচ্যত গজমুস্তারাজিতে ধরণী আবৃত হইল । মনে হইল যেন এ 
মুস্তারাজ তাহারই শোৌধাবীর্ষেযের প্রতীক । (১৪৭-১৫৫ ) বক্রগাঁতিতে 
বম্পপ্রদানপব্বেক মৃগসমূহ তাহার পথে বক্তরভাবে উপাস্থত হইলে 'তাঁন 
তাহার অবরুগামী শরদ্বারা তাহাঁদগকে বিদ্ধ করয়া হযষ্যান্বিত 
হইয়াছিলেন। অনূচরেরা শ্রান্ত হওয়ায় 'তান বহৃক্ষণ মৃগয়াসূখ 
ভোগকরতঃ ধনুকের জ্যা শিথিল করিয়া উত্জীয়নণ নগরীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । তথায় বাঁহর্গমন কারবার সময় তিনি যে দুই ব্যান্তর 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছলেন তাহাদিগকে তদবচ্ছায় পুনরায় মান্দরে 
দোখতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরলেন, “ইহারা কে? এতক্ষণ 'ি 
বিষয় আলোচনা করিতেছে ? ইহারা "নিশ্চয়ই রহস্যালাপী গুপ্তচর হইবে |” 
এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া তান প্রতীহারকে প্রেরণপর্্বক তাহাদিগকে নিজ 
সমীপে আনয়নকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । পরাদবস তাহাদিগকে 
ধঙ্মীধকরণে আনয়নপূব্বক জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তোমরা কে এবং কেনই বা 
এত দীর্ঘকাল আলোচনা কাঁরতোছলে ?* স্বয়ং নূপাঁত কর্তৃক এইর্‌পে 
পূষ্ট হইলে তাহারা নপাঁতর নিকট প্রাণাভক্ষা কারল এবং তাহাদের 
মধ্যে একটি যুবক বালিতে আরম্ভ কাঁরল, “দেব, যাহা ঘটিয়াছে 
আনুপ্‌ব্রিক তাহা আপনার নিকট 'নবেদন করিতেছি । 

“আপনার এই ন্গরীতেই করভক নামক এক বিপ্র বাস করিতেন । 
( ১৫৬-১৬৩ ) ভবদ্দঞষ্ট এই আমিই সেই বেদাবিং ব্রাহ্মণের পত্র । পিতা 
বীর সন্তানপ্রাপ্তর নিমিত্ত আগ্নদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন । পিতা 
স্বর্গত হইলে এবং পত্বী তাঁহার অনুগমন কারলে বান্ধবহীনবিধায়, 
যদিও বহু বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম তথাঁপ অন্পবয়স্ক হওয়ার বংশোচিত 
পথ পারত্যাগ কারয়াছিলাম । আমি দযতর্রড়া ও শস্ববিদ্যায় পারদশণ 
হইতে সচেষ্ট হইলাম । গ্ররুর শাসনবাজতি কোন বালক উচ্ছৃঙ্খল না 
হয়? শৈশবকাল এই প্রকারে আতিবাহত কাঁরয়া স্বীয় শৌর্ধো আতি- 
মানায় আক্ছাবশতঃ একদা . ধনুর্বিদাচচ্্ভার নামত আমি অরণ্যে প্রবেশ 


প্রথম তরঙ ২১২১ 


করিয়াছিলাম । যখন আম এই কার্ষে প্রবৃত্ত ছিলাম তখন নগরী 
হইতে বরের বহু অনুচরে পাঁরবৃত হইয়া একটি বধূ চতুদ্দোলায় 
তথায় আগত হইল । তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন একটি হস্ভী 
শৃখ্খল ভঙ্গ কাঁররা তন্মুহূর্তে বধৃুঁটিকে মদাম্ধ হইয়া আক্রমণ কারিল। 
গজভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষ অনুচরেরা এবং বধাটর স্বামী তাহাকে 
পাঁরত্যাগপর্বধক 'দিগাবদিকে পলায়ন করিল। এতদ্দ্স্টে আম 
উত্তেজিত হইয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগলাম, “ ক্লীবেরা এই 
. দুভগা রমণীটিকে একাকী রাখিয়া কি প্রস্থান কারল? এই অসহায়া 
রমণীটকে গজের আক্রমণ হইতে রক্ষা কারতেই হইবে । শবপন্নকে 
ত্রাণ কারতে প্রযুস্ত না হইলে প্রাণ অথবা শোৌযেোের কি প্রয়োজন 
থাকতে পারে ৮ এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া আম চিৎকার কাঁরতে কারিতে 
এ বৃহদাকার গজের দিকে ধাঁবত হইলাম । তখন হন্তট রমণশীটিকে 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমাকে আক্রমণ কাঁরল। অতঃপর আম সেই ভয়াত্তা 
নারীর চক্ষুর সম্মুখে চিৎকারকরতঃ ধাবিত হইয়া হন্ভখীটকে দূরে লইয়া 
গেলাম । তথায় বহ্‌ পত্রাচ্ছাদত একাঁট ভঙ্গ শাখা দ্বারা নিজেকে 
আবৃত কাঁরয়া বৃক্ষের মধ্যদেশে আরোহণ কাঁরলাম। বৃক্ষশাখাটি সম্মুখে 
দ্পনপূব্বকি বকগাঁততে তথা হইতে নিক্কাণ্ত হইলে হস্ত বক্ষশাখাটিকে 
পদদালত কাঁরয়া চ.র্ণাবচর্ণ কারল । (১৬৪-১৭৬ ) আম শখঘ্র সেই 
স্তা রমণীর নিকট গমনপূর্বক সে কোথাও আঘাত প্রান্ত হইয়াছে 
কনা জিজ্ঞাসা কারলাম । আমাকে দর্শন কাঁরয়া সে ভাতা হওয়া 
সত্বেও সহর্ষে বলিল, “এই কাপুরুবের হস্তে পাঁতিত হইয়া কি কাঁরয়া 
বালব যে আম আহত হই নাই? সে ত আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া 
কোথাও না কোথাও পলায়ন কারয়াছে, কিন্তু আপনার কোনও আঁনন্ট হয় 
নাই দেখিয়া আম সুস্থ বোধ কাঁরতেছি । আমার স্বমী আমার কেহই 
নহে। এখন হইতে যান প্রাণের মায়া পারত্যাগপর্বক আমাকে মৃত্যু 
মুখ হইতে রক্ষা কাঁরয়াছেন, সেই আপাঁনই আমার পাঁত। এ যে 
আমার স্বামী সানুচর আগমন কারতেছেন । ধারে ধীরে আমাদের পণ্চাদা- 
নুসরণ করুন। সুযোগমত আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া একতে কোথাও 
পলায়ন কাঁরব 1 তাহার এই বাক আম সম্মত হইলাম । আমার শিন্তা 
করা উচিত 'ছল যে, “এই সুর্পা যাঁদও আমার নিকট আত্মসমপণ্ 
কাঁরয়াছে তথাপি সে পরম্ত্রী, উহাকে গ্রহণ কাঁরয়া আম 'কি কারব 
কিন্তু ইহা ধৈধ্যবিলদ্বীর আত্মসংবরণের কথা, যুবমনোচিত নহে । 


১০০ কথাসারংসাগর 


ক্ষণকাল আঁতিক্লাত হইতেই তাহার দ্বামী আগত হইয়া , কুশলপ্রশ্নাঁদ 
'জিজ্ঞাসান্তে, সে পাতি ও অনুচরদিগের সহিত পুনরায় যাত্রা আরম্ভ 
কারিল এবং আমি অলক্ষ্যে গোপনে তদপ্রদত্ত ভোজ্যাদি ও পাথেয় গ্রহণকরতঃ 
দুরে অবস্থান কারয়া তাহার দীর্ঘ পথযান্রার সাথী হইয়া তাহার পশ্চাৎ 
পণ্চাৎ গমন কারতে লাগলাম । (১৭৭-১৮৫) সে হস্তীর আক্রমণে 
পাতিত হইয়া সব্বীঙ্গে বেদনার মিথ্যা ছল কারয়া পাঁতিকে স্পর্শ পর্ধন্ত 
করল না। অন্তরে গাঢ় 'বষ সাত কাঁরয়া কোন: রমণী আহত হইয়া 
ভুজাঙ্গনীর ন্যায় প্রাতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত না হয়? ক্রমে ক্রমে 
আমরা সেই বাঁণজ্যোপজীবী পাঁতর গৃহ যেস্থানে অবাস্থত ছিল সেই 
লোহনগরপুরীতে সমাগত হইলাম! সেই 'দবস নগর প্রাকারের 
বাহিদ্দেশে অবাস্থিত একাঁট মান্দরে অবস্থান করিবার নময় আমার মিত্র 
এই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সাহত পাঁরিচয় হইয়াছিল । যাঁদও পর্বে আমাদের 
কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাঁপ প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রাতি 'বন্বাস 
জান্মল। জন্তুদগের পর্বজন্মের মিত্রতার কথা স্মরণে থাকে । আম 
তাহার নিকট আমার গৃগুরহস্য ববৃত করিলে তদশ্রবণে সে স্বেচ্ছায় 
আমাকে বলিল, শীবষয়াট গোপন রাঁখও । তোমার এইম্থানে আগমনের 
উদ্দেশা যাহাতে সফল হয় আম তাহার একাঁট উপায় অবগত আঁছ। 
এই রমণীর পাঁতির ভাগনী আমার পাঁরচিতা। সে ধনরত্বাদসহ আমার 
সাঁহত এইচ্ছান হইতে পলায়ন কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছে । সুতরাং 
তাহার সহায়তায় তোমার কম্মণসাঁদ্ধর ব্যবস্থা কারব ।' 

এই কথা বাঁলয়া ত্রাঙ্গণ প্রচ্ছানকরতঃ গোপনে বাঁণকপত্বীর ননদের গনকট 
সমন্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলে পরাঁদবস ভ্রাতুজায়ার সহিত পরামর্শ কাঁরয়া 
সেই ননাদনী সেই মন্দিরে প্রবেশ কারল । আমরা যখন তথায় অবদ্থান 
কঁরিতোঁছলাম তখন সেই রমণী একদা মধ্যাহ্ছে আমার বন্ধুকে ভ্রাতৃজায়ার 
পারচ্ছদে সাক্জত কাঁরয়া আমাদের কর্তব্য 'নদ্দেশিকরতঃ ছদ্মবেশে সম্জিত 
তাহাকে সেই নগরীতে ভ্রাতার গৃহে লইয়া গেল। বাঁণকবধুকে পুরুষের 
বেশে সাজত করিয়া আম তাহার সাহত মান্দর হইতে পলায়নকরতঃ 
অবশেষে এই উজ্জয়িনী নগরীতে সমাগত হইছি । (১৮৬-১৯৮) যখন 
উৎসবান্তে মত্তগৃহবাসীগণ সুপ্ত ছিল তখন তাহার ননাদনী আমার বন্ধূর 
সাহত সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল । অতঃপর গোপনে ভ্রমণ করিতে 
করিতে তাহারা এই নগরীতে আগমনপূর্বক আমাদের সাহত "মিলিত 
হইয়াছে । এই প্রকারে আমরা উভয়ে উগ্রযৌবনবতী ননাঁদনী এবং তাহার 


প্রথম তরঙ্গ ১০৯ 


ভ্রাতৃজায়াকে পত্বীর্‌পে প্রাঞ্ধ হইয়াছি । তাহারা আমাদিগের নিকট অনুরাগে 
আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছে। হে দেব, আমরা কোথাও অবদ্থান কারতে ভীত 
হইতোঁছ, কারণ অসমসাহসিক কাধ সমাপনান্তে কে 'নরুদ্বেগ থাকিতে 
সমর্থ হয়? গতকল্য আমরা দুইজন যখন কোথায় অবষ্থান কাঁরব এবং 
কি প্রকারে বিক্কোপাঙ্জন কারব এই কথা আলোচনা কাঁরতেছিলাম তখন 
হে দেব, আপাঁন দুর হইতে দৌখতে পাইয়া গৃগ্চচর সন্দেহে আমাদগকে 
কারাগারে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন । অদ্য আপাঁন আমাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কারবার 'নামত্ত প্রশ্ন কাঁরলে তাহা আপনার 'নকট 'নবেদন কালাম । 
এক্ষণে আপনার ইচ্ছামত আমাদের ব্যবস্থা করুন ।” তাহাদের মধ্যে একজন 
এই কথা বাঁললে নৃপতি বক্রমাঁসংহ দ্বজদ্বয়কে বাঁললেন, 'আ'ম সন্তুষ্ট 
হইয়াছ, তোমরা এই নগরাতেই অবস্থান কর । আমি তোমাঁদগকে বহু 
ধন প্রদান কারব'--এই কথা বাঁলয়া রাজা তাহাঁদগকে বহু 'িত্ত প্রদান 
কারলেন এবং তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে ভাষ্যসিহ নৃপাঁতর সাহত বাস করিতে 
লাগল । 

এইরুপে শুভাশুভ-ীনরপেক্ষ কর্ম” সাধন কাঁরলে তাহা ঘাঁদ সাহসিকতা- 
পূর্ণ হয় তবে শ্রীলাভ হয় এবং নূপাঁতিরা সন্তুষ্টচত্তে সাহসাঁদগকে 
পুরস্কত করেন । এই প্রকারেই সুরাসূর সমন্বিত এই সূষ্ট জগং এই 
জন্মে অথবা পূব্বজন্মে সম্পাঁদত সং অথবা অসৎ কম্মের ফলভোগ করে । 
সুতরাং হে দেবি, তুমি নাশ্চন্ত থাক ৷ জ্বপ্নে স্বর্গ হইতে পাতিত যে 
আঁশ্নশিখাকে তোমার গভে" প্রবেশ কাঁরতে দর্শন করিয়াছ "তান 
নিশ্চয়ই কোন দেবাংশ সম্ভূত হইবেন, 'যাঁন সম্প্রীতি স্বীয় কর্মফলে 
তোমার উদরে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ।” স্বীয় পাঁত কাঁলঙ্গদত্তের নিকট 
হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া গর্ভবতী রাজ্জী তারাদত্তা পরম আনন্দ প্রাপ্ত 
হইলেন। (১৯৯-২১১) 


- ইতি মহাকবি প্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারংসাগরের মদনমণ্জুকা লম্বকের 
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--২১১ 
ক্রমিক সংখ্যা--৪৪২৫ 


ম্বিতীয় তরঙ্গ 


অতঃপর তক্ষশীলাধিপাঁতি কলিঙ্গদত্তের ভাষ্য রাজ্ঞী তারাদত্তা গভ'- 
ভারে -প্রপাঁড়তা হইলেন । পূব্বগগনে উদীয়মানা চন্দ্রলেখার ন্যায় 
আসম্বপ্রসবা পাশ্ডুরমুখী রাজ্ৰীর নয়নতারকা তরলতা প্রাপ্ত হইল । শীঘ্রই 
তাহার একাঁট অনুপম সৌন্দয্যশালিনী কন্যা হইল-_-মনে হইল ইহা বিধাতার 
সব্বোস্তম বন্তু সৃন্টি কারবার উজ্জল দণ্টান্ত। ভূতাপশাচাঁদ হইতে 
রক্ষার নিমিত্ত যে প্রদীপ প্রজর্বলত ছিল তাহাকে সে স্বীয় সৌন্দয্য দ্বারা 
ম্লান কাঁরয়াছল, মনে হইল কন্যার পাঁরবর্তে অনুরূপ সৌন্দযাশালী 
পুর না হওয়াতে দীপাবলী যেন 'ন্িয়মান হইয়াছে । স্ন্দরী হওয়া সত্বেও 
উহার ন্যায় সুন্দর পত্রলাভে বাত হওয়াতে তাহার তা নৃপাঁত কালিঙ্গদত্ত 
[নিরাশ হইয়াছিলেন। যাঁদও 'তাঁন অনুমান কাঁরয়াছলেন যে এ কন্যা 
দেবাংশসম্ভূতা তথাপি পাভ্রলাভের কামনা কাঁরয়াছলেন বাঁলয়াই তাঁহার 
বিষাদ জ্ময়াছিল, কারণ কন্যা যেন একতাল শোক, আর পূন্তর যেন 
ম্ধর্তমান আনন্দ । 'বিষাদকিষ্ট হইয়া নৃপাঁত প্রাসাদ হইতে বাঁহর্গমন- 
পূর্বক বহু বুদ্ধমূর্তিসমন্বিত একাঁটি 'বহারে প্রবেশ কারলেন । 
বিহারের একপ্রান্তে জনমধ্যে উপাবষ্ট একজন ধর্মপ্রচারক ভিক্ষুকে তিনি 
এইরূপ বালিতে শ্রবণ করলেন, “লোকে বলে যে এই পাঁথবীতে ধনদান 
আঁতশয় মহৎ কায্য । ধনদাতাকে প্রাণদাতা বলা যাইতে পারে, কারণ 
ধনের দ্বারা প্রাণধারণ করা হয় । করুণাকুলচিত্ত বুদ্ধ নিজেকে তৃণবৎ 
জ্ঞান কাঁরয়া স্বীয় জীবন পরার্থে উৎসর্গ কাঁরয়াছলেন, ধন ত কত হঈন- 
বস্তু । এইরূপ কঠোর তপশ্চয্যা দ্বারা কামনাহীন ও বাঁতস্পৃহ হইয়া 
বাজান লাভকরতঃ তান বুণ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ স্বার্থহশন হইয়া 
এমন কি স্বীয় দেহ 'বসজ্জন করিয়াও প্রাজ্ঞ ব্যন্তি পরহিতকর কর্ম্ম 
সম্পাদনকরতঃ সম্যক সদ্বোধ লাভ করেন । (১-১২) 


সপ্ত রাজকুমারীর কাহিনী 


বহু পর্বে কৃত নামক নূপাঁতির পর পর সপ্ত সুন্দরী কন্যার জন্ম 
হইল । জাবনের প্রাত বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা শৈশবেই 'িতৃগৃহ পারত্যা- 
পূর্বক ম্মশানে গমন কাঁরল এবং পাঁরজনেরা ইহার কারণ জজ্ঞাসা কারলে 


১০২ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১০৩ 


তাহারা বাঁললস, 'এই সংসার অসার । এই দেহ, "প্রয়জনসহ মিলনস্খ 
ইত্যাদি স্বসন বিভ্রম । কেবলমাত্র পরাহতব্রতই এই সংসারের সার পদার্থ । 
আমাদের দেহদ্বারা অস্মৎসদশ প্রাণণীদগের মঙ্গলসাধন করা যাক, এই 
সৃকুমার দেহের কি প্রয়োজন ? দেহে জীবন থাকিতেই শ্মশানের আমমাংস- 
ভোজী রাক্ষসাঁদগের 'ীনকট এই দেহ' নক্ষেপ কাঁরব 


স্বীয় চক্ষু উৎপাটনকারী রাজকুমারীর কাহিনী 


পুরাকালে এক রাজপূু্র সংসারে বাতশ্রদ্ধ হইয়া কান্তমান্‌ যুবাপথ্রষ 
হওয়া সত্বেও প্রব্জ্যা গ্রহণ কাঁরয়াাছল । একদা সেই "ভক্ষু কোন বাঁণক- 
গৃহে প্রবেশ কারলে তরুণ? বাঁণকপত্বী তাহার পদ্মপন্ত্রের ন্যায় আয়ত চক্ষ 
নরীক্ষণ করিয়া সেই আঁক্ষসৌন্দয্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বাঁলল, “আহা, 
তোমার ন্যায় স্ন্দর পুরুষ এইরূপ কষ্টকর ব্লত কেন গ্রহণ কাঁরয়াছে ? 
তোমার এঁ নয়নের দষ্ট যে রমণীর উপর পাঁতত হইবে সে ধন্য হইবে ।" 
রমণী কত্তক এইরূপে পৃন্ট হইয়া ভিক্ষু তাহার একটি চক্ষু উৎপাটন- 
করতঃ স্বহন্তে গ্রহণ করিয়া বীলল, 'গাতঃ, এই চক্ষু কি বস্তু তাহা দর্শন 
কর। যাঁদ পছন্দ হয় তবে এই রক্তমাংসের ঘণ্যাঁপণ্ড গ্রহণ কর। অন্য 
চক্ষ-টও এই প্রকারই । ইহাতে আরুণ্ট হইবার কি আছে ৮ সে এই কথা 
বালিলে বাঁণকবধটি শবষাদপ্রন্ত হইয়া বাঁলল, “হায়! হায়! আমি 
দূভবগা, দি অপকম্সই না কালাম! তোমার চক্ষুৎপাটনের হেতু 
হইলাম |” "ভক্ষু এইকথা শ্রবণ করিয়া বালল, “মাতঃ, শোক কারও না, 
কারণ তুমি আমার বরং উপকারই কাঁরয়াছ 1 দস্টান্তস্বরূপ একাঁট কাহিনা 
বর্ণনা কারতোঁছ, শ্রবণ কর-( ১৩-২৫ ) 


ক্রোধাবজয়ী তপস্থীর কাঁহনী 


পুরাকালে জাহ্বীতীরে এক সুরম্য উপবনে এক যাঁত ছিলেন, তান 
কঠিন তপশ্ধ্যয়ি নিরত হইলে কোন এক নংপাঁত অন্তঃপুরচারি্ণাদগের 
সাহত তথায় আনন্দ সম্ভোগ কারতে আগমন করিল । বিহারান্তে মত্ত 
নূপাঁত নাদ্ূত হইলে তাহার পার্থ হইতে উখত হইয়া তাহাকে পাঁরত্যাগ- 
করতঃ চপলমতি রাজ্ঞীগণ উদ্যানেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ কারতে, লাগল । 
উদ্যানের এক প্রান্তে তপশ্যষ্যায় রত যাঁতিকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া তাহারা 
সৌংসুক্যে তাঁহার চতুর্দকে দণ্ডায়মান হইয়া, “এই পুরুষটি কে হইতে 


৯০৪ কথাসরিংসাগর 


পারে,--তাহাই জঙ্পনা কারতে লাগিল । তাহারা বহঃক্ষণ তথায় অবস্থান 
কারলে নৃপাঁতি জাগ্রত হইয়া পার্ৰে ভাষাটিগকে দোখিতে না পাইয়া 
উদ্যানের সর্ব অন্বেষণ কারতে লাগিল । £পর তাহাদিগকে তপস্বীর 
চতুস্পার্রে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা ক্লোধাঁবস্ট হইয়া তাহাকে খজ্াদ্বারা 
আঘাত করিল । এম্বয্য, ঈষ্যা, নির্মমতা, পাপোন্মত্ততা, এবং 
আববেচকিতা প্রতোকে একাকী কি দ.জ্কর্মই না সাধন কারতে পারে ! কিন্তু 
একাঁপ্তত হইলে তাহারা পণ্াঁশ্নর ন্যায় কি ভীষণ রূপই না ধারণ করে ! 
ন'পাত প্রস্থান কাঁরলে অঙ্গ আহত হওয়া সত্বেও যাঁত ক্লোধাঁম্বিত হইলেন না 
প্রত্যক্ষ করিয়া একজন দেবতা আগমনকরতঃ তাহাকে বাঁললেন, - “হে 
মহাত্বন, আপনি যাঁদ ইচ্ছা করেন তবে যে দুরাত্মা ক্ুদ্ধ হইয়া আপনার 
এই অবস্থা কাঁরয়াছে, আম স্বীয় শান্তবলে তাহাকে বধ করিতে পার । 
এই কথা শ্রবণ কারিয়া তপস্বী তাহাকে বললেন, 'হে দেবি, আপাঁন এরূপ 
বাক্য উচ্চারণ কাঁরবেন না। কারণ এ ব্যন্ত আমার ধম্মচিরণের সহায় 
হইয়াছে । আমার কোন আনিষ্টসাধন করে নাই । উহার রুপায় আম 
ধর্মাধ্্স শিক্ষা করিয়াছ । এ ব্যস্ত এইর্প আচরণ না কারলে আম 
কাহার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতাম 2 এই নশ্বর দেহের নিমত্ত 
কোন: মনস্বী কোপ প্রদর্শন করিবেন ? প্রয় ও আপ্রায়কে সমানভাবে ক্ষমা 
কাঁরতে যে সমর্থ সে বক্বত্ব লাভ করে । যাঁতির এই বাক্যে দেবী সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহার দেহের আঘাত 'নরাময়করতঃ অন্তাহ্দতা হইলেন । (২৬-৩৮) 

“হে মাতঃ, সেই তপস্বী যেরুপ সেই নূপাঁতিকে উপকারী জ্ঞান 
কারয়াছিল, তুমিও সেই প্রকার আমার চক্ষু উৎপাটন করাইয়া আমার তিপঃ- 
শান্ত বাঁদ্ধ করিয়াছ । 'িনতা বাঁণকবধুকে এই কথা বাঁলয়া আত্মসংবরণ- 
কারী সুকূমারকাণ্তি তপস্বী 'সাদ্ধলাভ কারল। 

সুতরাং সুন্দরী যৌবনবতাঁ হওয়া সত্বেও আমাদের এই নম্বরদেহের 
প্রতি কেন আকরণ থাকবে 2 প্রাজ্ঞ্দগের মতে এই দেহ স্বজাতির উপ- 
কারার্থেই 'নয়োজত হওয়া উঁচত। এই শনসর্গসুখঙ্থছান নমশানেই 
মশানবাসী প্রাণীদিগের উপকারার্ে আমাদের দেহ ত্যাগ কাঁরব ।”-- 
অনুচরাঁদগকে এই কথা বলিয়া তদ্রুপ কাধ্যট সম্পাদনকরতঃ সেই সপ্ত 
রাজকুমারী 'সশ্ধিলাভ করিল । 

ধীমানেরা নিজেদের শরীরের উপর কোনও মমত্ববোধ করেন না, পত্র 
'কলনাদির ত কথাই নাই- তাহারা তৃণরাশিসম ।-_সেই 'বিহারস্থ ধর্্মপ্রচারকের 
নিকট এইরূপ বাক্যাদি শ্রবণকরতঃ তথায় দিবসযাপন কাঁরয়া নূপাঁত 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১০ 


কাঁলঙ্গদত্ত নিজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন। তথায় "তান পুনরায় 
কন্যার জন্মশোকে মূহ্যমান হওয়াতে প্রাসাদস্থ এক বৃথ্ধ ব্রাঙ্মণ তাঁহাকে 
বলিল, 'কন্যারত্ব লাভ কাঁরয়া রাজন, আপাঁন 'বিমনা হইয়াছেন কেন ? 
পদত্র হইতেও 'প্রয়তরা কন্যা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ উৎপাদন করে । 
রাজালোভী প.ন্রলাভের 'ন'মত্ত নৃপাঁতাঁদগের এই প্রকার বাগ্রতা কেন ? 
তাহারা কুলীরের ( কশীকড়ার ) ন্যায় স্বীয় 'পতৃগণকেও ভক্ষণ করে। 
কুঁন্তভোজ প্রমুখ নৃপাঁতিরা কুন্তী প্রভৃতি কন্যাদগের গুণে দত্বাসা 
ইত্যাঁদ দুদ্দ্রন্ত ম্ানাদগের হস্ত হইতে পাঁরমরাণ পাইয়াছিলেন। কন্যার 
বিবাহ প্রদান কাঁরয়া পরলোকের শনামত্ত ষে পুণ্য অঞ্জন করা যায় পুত্রের 
নিকট হইতে ক তদনুরূপ সুফল আশা করা যায়? আপনাকে সুলোচনার 
বৃত্তান্ত বাঁলতেছি, শ্রবণ করুন--( ৩৯-৫০ ) 


সুলোচনা এবং সুষেণের কাহিনী 


ন্রকূট পব্বতে সুষেণ নামক নরপাঁত বাস কারতেন। শিবের 
প্রত ঈধণ্যাবশতঃই শবধাতা যেন দ্বিতীয় কামদেবরূপে তাহাকে সৃষ্ট 
কারয়াছিলেন। পর্বতের পাদদেশে সে এমন একাট 'দব্য উদ্যান 
নম্মাণ করিয়াছিল যে দেবতাদের নন্দনবনের প্রাতিও অবজ্ঞা জান্ময়াছিল । 
তাহার মধ্যে সে প্রফুল্লউংপলশোভিত একাঁট বাপী 'িনম্মাণ করিয়াছিল, 
যাহা লক্ষ্যীদেবীর লীলাকমলের আকর হইয়াছল । এই সরোবরে উত্তম 
রত্ুথাচত সোপানাবল'তটগ্রাম্তে ভার্যাহীন নরপাঁতি কখনও কখনও 
বিহার কাঁরতেন, কারণ তাঁহার যোগ্যপান্্রীর অভাব ছল । একদা 
সুরসুন্দরী রুম্ভা ইন্দ্রপুরী হইতে বাহর্গত হইয়া আকাশমার্গে স্বেচ্ছা 
ভ্রমণ কাঁরতে করিতে তথায় উপনীত হইয়া বিকশিত কুসূমপর্ণে সেই 
উদ্যানে ম্ার্ভমান বসন্তের ন্যায় সেই নৃপাতকে ইততস্ততঃ ভ্রমণ কারতে 
দোঁখতে পাইল । সে বলল, “ইনি ক স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ চন্দ্ 
যান লক্ষমীদেবীর অন্বেষণে পদ্মরাজশোভিত সরোবরে অবতরণ কারয়াছেন ? 
কিন্তু তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে । কারণ এই বারপুরুষের সৌভাগান্্ী 
কখনও অন্তাঁমত হইবার নহে । ই?ন নিশ্চয়ই পুষ্প অন্বেষণরত পুজ্পধন্বা 
হইবেন শীবন্তু ইহার সহচারনী রাঁতি কোথায় গমন কাঁরয়াছেন ? 
'উৎসুকা রম্ভা এই প্রকারে তাঁহার বর্ণনা কাঁরয়া আকাশ হইতে 
অবতরণকরতঃ মানুষীরুপে নৃপতির 'নিকট গমন করলে তিনি সহসা 
তাহাকে তংসমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সবিল্ময়ে মনে মনে চিন্তা 
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কাঁরলেন, 'অবিদ্বাসা রূপসী ইনি কে হইতে পারেন ? ই'হাকে মানুষা 
বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইহার চরণ ধূলি স্পর্শ করিতেছে না এবং 
ই'হার চক্ষুর নিমেষ পাঁড়তেছে না। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী হইবেন । 
ই'হার পরিচয় জিজ্ঞাসা কারব না, কারণ তবে হয়ত হান আমার 'নিকট 
হইতে পলায়ন কারবেন ৷ দেবতারা কখনও কখনও নরাদগকে সাক্ষাৎ কাঁরতে 
আগমন করেন এবং নিজেদের গৃপ্তরহস্য প্রকাশ কাঁরতে পরাঙ্মহথ 
থাকেন। নূপতি যখন এইরূপ শচন্তা কাঁরতোছলেন তখন রম্ভা 
তাঁহার সাঁহত কথোপকথন কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা 
এতদূর অগ্রসর হইল যে রাজা তংক্ষণেই তথায় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন 
করলেন। সেই অপ্দরার সাঁহত নূপাঁত বহুক্ষণ তথায় কেলিরত থাকলে 
সে স্বর্গের কথা বিস্মাত হইল। প্রেম জন্মভূমি হইতেও "প্রয়তর । 
বৃক্ষে রূপান্তরিত তাহার সখী যাঁক্ষনীদিগের প্রসাদে নৃপাঁতরাজ্য 
মেরুশৃঙ্গরাজপূর্ণ স্বর্গের ন্যায় সুবরণমশ্ডিত হইয়াছল। কালক্রমে 
সেই উত্বমা অপ্সরা গর্ভবতী হইয়া রাজা সুষেণের একাঁট অনন্যাসুন্দরী 
কন্যা প্রসব করিল । প্রসবান্তেই সে নরপাঁতকে বলিল, “রাজন, আমার 
প্রতি যে অভিশাপ ছিল আমি সম্প্রীতি তাহা হইতে মু্ত হইয়াছ। 
( &১-৬৭) আমি দিব্যাঙ্গনা রম্ভা। তোমার সাক্ষাংলাভ কাঁরয়াই 
তোমার প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়াছলাম । সন্তান প্রসব কাঁরয়াছ এবং 
এই মুহূর্তেই তোমাকে পাঁরত্যাগ করিয়া আমাকে গমন কাঁরতে হইবে ॥ 
ইহাই 'দিবাজনের ' রীতি । এই কন্যাকে সযত্বে পালন কারবে। 
ইহার শ্ববাহ হইলে আমরা পুনরায় গদবাধামে মিলিত হইব । অপ্সরা 
রম্ভা এই কথা বাঁলয়া আঁনচ্ছাসত্বেও প্রচ্ছান কাঁরল এবং শোকার্ত 
ন্পাঁত জীবন ত্যাগ কারতে কতসংকল্প হইলেন। তখন তাঁহার 
সাচিবেরা তাঁহাকে বলিল, “শকুন্তলাকে জন্মদানপূব্বক মেনকা অন্তার্ৃতা 
হইলে 'বশ্বামিন্ত কি ানরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছিলেন ৮ এই প্রকার 
নানারুপ বাক্য দ্বারা প্রবোধত হইয়া নূপাতি ব্লমে ক্রমে শান্ত হইয়া ধৈযা 
ধারণ করিলেন এবং যে কন্যা পত্ধীর সহিত তাহার পুনর্িলন ঘটাইবে 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন । সেই সব্বাঈগসদ্দরাঁ দুহিতার সুন্দর 
নয়নের 'নামত্ত অন্রন্ত রাজা তাহার নাম রাখলেন সুলোচনা । (৬৮-৭৩ ) 

কালক্রমে সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে কাশ্যপবংশীয় বংসমূনি তাহাকে 
কোনও উদ্যানে যদচ্ছা ভ্রমণরতা দেখিতে পাইল। তপোরাশি দ্বারা 


স্বতীয় তরঙ্গ ১০৭. 


পারপূরিত হইলেও সে নপাত্বজাকে দর্শনমান্তরই প্রেমাসন্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
মনে মনে চিন্তা কারতে লাগল, “অহো ! এই কুমারী ।ক অপরূপ 
সৌন্দযা'শালিনী ! ইহাকে ভাযারিপে প্রাপ্ত না হইলে আমার তপশ্চযারি 
কিফল? সে যখন এইর্প চিন্তা কাঁরতোঁছল, তখন এ উত্জব্লতেজা 
য্‌বক তপস্বীকে দর্শন কাঁরয়া সূলোচমার মনে হইল আঁশ্নদেব যেন 
ধূমমুন্ত হইয়া উপাচ্ছত হইয়াছেন । তাহার হন্তে জপমালা ও কমণ্ডলু 
দর্শন কয়া সেও প্রেমাসন্ত হইয়া চিন্তা কারতে লাগল, 'এই শান্ত 
কমনীয় ব্যস্ত কে হইতে পাবেন ৮ তাহার 'দকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
পাঁতিরপে বরণ কারবার 'নামত্তই যেন সে তাহার নীলকমলসদশ 
আক্ষমাল্য তাহার গান্রে িক্ষেপকরতঃ তপস্বীকে প্রণাম কাঁরল। 
সুরাসারের দুলত্ঘ্য মন্মথ মুনির হৃদয় আধকার কাঁরল এবং মুন 
তাহাকে আশীব্বাদ করিল, “তোমার পাঁত লাভ হউক । মহানবরের 
সৌন্দযযেঁ মুগ্ধ হইয়া সেই রমণীর লক্জা লুপ্ত হইরাছিল এবং সে 
নতনেন্রে তাহাকে বলিল, “হে 'বপ্র, যাঁদ আপনার এইরূপই আঁভলাষ 
হইয়া থাকে এবং আমাকে যাঁদ উপহাস না কাঁরয়া থাকেন তবে 'আমার 
পিতা নৃপাঁতকে 'জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই আমাকে দান কারতে সমর্থ ।” 
পারজনদিগের নিকট হইতে তাহার জণ্মব্ত্তান্ত অবগত হইয়া মুনবর 
কুমারীর পিতা নৃপাঁত সুষেণের নিকট তাহার পাঁণপ্রার্থনা কারল। 
সেই যুবক-মুঁনর দেহসৌন্দযো এবং তপশ্যয্যয়ি আঁতমান্রায় আকরুষ্ট 
হইয়া আঁতাঁথসংকারপূব্বক রাজা তাহাকে বাঁললেন, ভগবন আমার 
এই দূুহিতা অপ্সরা রম্ভা কর্ত্ক প্রসূতা, এবং কন্যার শীববাহান্তে 
তাহার সাহত আম স্বর্গে পূন্নীমলিত হইব । 'দবাধামে প্রস্থানের সময় 
রম্ভা আমাকে এই কথা বাঁলয়াছল। এখন 'ক করা কর্তব্য তাহা 
নিরূপণ করুন ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ক্ষণকাল 'চন্তা করিল, 
“তপস্বা রুরু কি মেনকার কন্যা সপণ্দণ্টা প্রমদ্বারাকে স্বীয় জীবনের 
অর্্ধাংশ প্রদানপূর্বক তাহাকে পতীত্বে বরণ কাঁরয়াছলেন না? 
বশ্বামন্র কি ব্যাধ ভ্িশংকৃকে স্বর্গে লইয়া 'গিয়াছিলেন না? সুতরাং 
সেইমত আমার তপস্যার কিয়দংশ এই বিষয়ে বায় করিব না কেন?” 
এইরূপ চন্তা করিয়া মুনি বলল, “সহজেই এই কাধ সম্পাদন করা 
যাইবে, এবং উচ্চরবে বাঁলতে লাগল, হে দেবতাগণ, আপনারা শ্রবণ 
করুন, আমার তপশ্চব্যরি অংশ দ্বারা এই ভূপাঁতি সশরীরে দ্বর্গে 
গমনপূব্বকি রদ্ভাকে লাভ করুন 1 মূনি সকলের সমক্ষে এই কথা ধাঁললে 
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আকাশ হইতেও স্পন্ট প্রতুযত্তর শ্রুত হইল, “তাহাই হউক । অতঃপর নংপা 
কশাপবংশীয় বসমূনির হস্তে দ্হহিতা পুলোচনাকে সম্প্রদান করিয়া স্বর্গে 
গমন করিলেন! তথায় 'তান দেবদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র কতক ভাষ্যরিপে 
প্রদত্তা দৈবভাবপ্রাঞ্তা রম্ভার সহিত সুখে বাস কারতে লাগলেন । (৭৪-৯৩) 

হে রাজন, এই প্রকারে কন্যা হইতে নৃপাঁতি সংষেণের সমস্ত মনোরথ 
পূর্ণ হইয়াছল । আপনাদের মত পুরুষাঁদগের গৃহেই এই কন্যারা জন্ম- 
গ্রহণ করে । এই কন্যাও তদ্রুপ আভশপ্ত কোনও 'দব্যাঙ্গনা হইবে । সৃতরাং, 
হে রাজন, এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বাঁলয়া শোক কাঁরবেন না।” 
তাহার গ্‌হে বং্ধত্ব প্রাপ্ত 'দিবজের নিকট হইতে এই কাঁহনী শ্রবণ কাঁরয়া 
নূপাঁত কাঁলঙ্গদন্ত শোকপরিত্যাগপূব্বক শান্ত হইলেন । "তান শাশিকলার 
ন্যায় সুন্দরী নয়নানন্দদায়কা পীপ্রয়া কন্যার নামকরণ কারিলেন, “কাঁলঙ্গ- 
সেনা ।' রাজকুমারী কিঙ্গসেনা সখী পারবৃতা হইয়া পিতৃগূহে বার্ধত 
হইতে লাগল এবং শৈশব সমুদ্র আলোড়ত কাঁরয়া প্রাসাদে এবং প্রাসাদ- 
উদ্যানে ক্লীড়ারসে মত্ত তরঙ্গবং বাস কারতে লাগল । 

একদা মায়াসুরের কন্যা সোমপ্রভা আকাশমার্গে গমন কারবার সময় 
তাহাকে হর্মাশীর্ষে ক্রীড়ারতা অবস্থায় দেখিতে পাইল । আকাশ হইতে 
তাহার ম্ানমানসমোহনী রূপ দর্শন কাঁরিয়া প্রীত হইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিল, চন্দ্রের ন্যায় সৌমাদর্শনা এই রাজকুমারী কে? দিবাভাগেও 
ইহাকে প্রভাময়শ দেখা যাইতেছে কেন? যাঁদ বাঁলকা রাঁতি হইয়া থাকে 
তবে কামদেব কোথায় ৮ আমার মনে হইতেছে এই কুমারী 'নশ্চয়ই কোন 
দব্যাঙ্গনা হইবে । আঁভশপ্তা হইয়া রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ কারয়াছে । 
আমার ধারণা, ইহার পক্বজন্মে আম ইহার সখী ছিলাম । আমার হৃদয় 
ইহার প্রীতি আতশয় স্নেহবশতঃ আমাকে এই কথা বাঁলিতেছে । সুতরাং 
পুনরায় ইহাকে আমার স্খীত্বে বরণ করা সমু?চত হইবে 1”-_ এইরূপ চিন্তা 
কাঁরয়া কুমারী যাহাতে সন্তপন্ত না হয় এবং আশ্বস্তা হয় তাঁদনামত্ত আকাশ 
হইতে সে অলাক্ষিতে অবতরণপূর্ব্ক মনূষ্য কন্যার্প ধারণ কাঁরয়া ধারে 
ধীরে কালঙ্গসেনার সমীপে আগ্রমন কারিল । তাহাকে দর্শন করিয়া কলিঙ্গ- 
সেনা চিন্তা করিল, ণক আশ্চয্য! অদ্ভুত রূপশালনী এক রাজকুমার 
স্বেচ্ছায় আমাকে দর্শন কাঁরতে আগমন ক'রয়াছেন। ইনি আমার উপয্ত্তা 
সখী হইবেন । অতঃপর সে গান্নোখানপূর্বক সাদরে সোমপ্রভাকে আলিঙ্গন 
কারল। অচিরে তাহাকে আসন প্রদান করিয়া তাহার নাম ও বংশপারচয় 
. জ্গানিতে আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলে সোমপ্রভা তাহাকে বাঁলল, “ধৈযযাবলম্বন কর, 
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আম তোমাকে সমস্তই বালব ।” কথোপকথন কাঁরতে কাঁরতে উভয়ে 
হল্তোপরি হস্ত ন্যন্ত, করিয়া সখীত্বে আবদ্ধা হইলে সোমপ্রভা বলিল, “সাথ, 
তুমি রাজকন্যা । রাজপাত্রুদিগের সাঁহত ঘিমুতা রক্ষা করা সূকঠিন, কারণ 
তাহারা স্বল্পদোষেই ক্লুদ্ধ হইয়া পড়ে । এই প্রসঙ্গে আম তোমার নিকট 
রাজপুত্র ও বাঁণকপ্যন্নের কাহনী বর্ণনা করতেছি, শ্রবণ কর। (৯৪-১১২) 


রাজপুত ও তাহার জীবনরক্ষ।কারী বাঁণকপৃত্র কাহনী 


প্‌দ্করাবতী নগরীতে গ্‌ঢুসেন নামক নুপাঁত বাস কাঁরতেন । তাঁহার 
একাঁট পুন্রসন্তান জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল। সেই রাজপুত্র অতাম্ত অহংকারী 
ছিল এবং ভালমন্দ যে কোন প্রকার কায্যই সম্পাদন কাঁরত, একমান্র পূত্র 
হওয়াতে নপাঁত তাহা অনুমোদন কাঁরতেন । একদা উপবনে ভ্রমণ কারিতে 
কারতে সে তত্তবল্য 'বত্তশালী ও সুর্পা ক্রহ্ষদত্ত বাঁণকের পত্রের সাক্ষাং 
লাভ কারন । দর্শনমান্রেই তাহাকে 'প্রয় সুহদরূপে বরণ করিল এবং 
এই দুইজন রাজপুত্র ও বাঁণকপনৃতর শ্রীন্রই প্রত্যেক বিষয়েই সমদ্‌ষ্টি সম্পন্ন 
হইল । আঁবলম্বে তাহারা একজন অন্যজনকে দর্শন না কাঁরয়া সস্ছির 
থাকিতে অসমর্থ হইল, কারণ পর্্‌ব্ধথজন্মের প্রেম পরস্পরকে এক সূত্রে গ্রাথত 
করে। বাঁণকপত্রের নামত্ত এমন কোনও ভোজাদুব্য প্রস্তুত হইত না যাহা 
রাজপুত্র কর্ত্ক সব্বার্রে আস্বাঁদত না হইত । 

একদা রাজপুত্র বন্ধুর বিবাহ প্রথমে নিরাপত কয়া স্বয়ং 
'ববাহার্থে আহচ্ছন্ন আভমনুখে যাত্রা কারল। ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে 
সসৈন্যে মিত্রসহ সে সায়ংকালে ইক্ষুমতী নদীতীরে উপনীত হইয়া তথায় 
অবস্থান কাঁরতে লাগল । চন্দ্রোদয় হইলে পানোৎসবান্তে সে দত 
হইবার সময় ধান্রী কর্তক অনরুদ্ধ হইয়া একটি গল্প বলিতে আরম্ভ 
কারল। কন্তু মন্ত এবং ক্লান্ত হওয়াতে গল্প বাঁলতে আরম্ভ করিয়াই 
সে এবং ধান্রী অচিরে নিদ্রাবিষ্ট হইল, রাজপুতের প্রাতি দ্নেহবশতঃ 
বণিকপুত্র কিন্তু জাগ্রত রহিল। (৯১৩-১২৩) অন্যেরা যখন সুষুধ্ধ 
গছল তখন জাগ্রত ব্বাণকপুত্র যেন গগনে কথোপকথনরতা দুই নারীর 
বাক্য শ্রবণ কারল। প্রথম জন বাঁলল, 'এই অভাগা গম্প শেষ না 
কারয়াই 'াদ্রুত হইয়াছে, উহাকে আমি এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি, 
কল্য প্রাতে সে একটি কণ্ঠহার দর্শন কাঁরয়া উহা গ্রহণ কাঁরলে তাহা 
উহার কণ্ঠলগন হইবে এবং তণ্মহূত্তেই রাজকুমার মৃত্ুমখে পাঁতত 


১১০) কথ/সরিসাগর 


হইবে ।' প্রথমা নারী বিরতা হইলে দ্বিতীয়া নারী বালল, '& বিপদ 
হইতে যদি সে উল্ধীণ হয় তথাপি সে একাটি আয্নবক্ষ দর্শন কাঁরিয়া 
উহার ফল ভক্ষণ কাঁরলে তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু হইবে । সে বরতা 
হইলে ভতীয়। রনণী বাঁলল, উহা হইতেও 'নক্কাত প্রাঞ্ধ হইলেও সে 
ধিবাহার্থে যে গহে প্রবেশ করিবে তাহা উহার উপর পাঁতিত হইয়া 
উহাকে বধ কাঁরবে ॥ ইহা বলিয়া এ নারী নীরব হইলে চতুর্থজন বাঁলল, 
“উঠা হইতেও পারতাণ পাইলে সে যখন রজনগতে বাসরঘরে প্রবেশ 
কারবে তখন একশঙলার হাচি দিবে তখন যাঁদ কেহ শতবার “জীব' না 
বলে তবে সে মতা আলিঙ্গন কারণে এবং যদ কোন ব্যক্তি জীবন 
রক্ষার্থে উহার নিকট এই কথা প্রকাশ করে তবে তাহারও মৃত্যু 
হইবে" ইহা বাঁলয়া এ বাণী নারব হইল। বাঁণকপূত বজ্রসম 
নিদারুণ এই বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাজপযন্রের প্রাতি অনুরাগবশতঃ 
উ্বখ্নচিকে চিন্তা কারতে লাগিল, 'যে গঙজ্প আরম্ভ হইয়া সমাঞ্চ হয় 
নাই তাহাকে ধিক । উহা শ্রবণ করিতে অলক্ষো দেবতারা উপাশ্থত 
হইয়াছলেন । কিনতু তাহাদের আগ্রহভঙ্গ হওয়াতে তাহারা 'মন্রকে 
আভিশধ কাঁরলেন । যাঁদ রাজকুমারের মৃত্যু হয় তবে আমার প্রাণধারণ 
করিয়া কি লাভ? সুতরাং প্রাণসম (প্রয় বন্ধুকে কোন কৌশলে রক্ষা 
করিতেই হইবে । এই ঘটনা উহার নিকট বব্ত বরব না, কারণ 
তাহা হইলে আমারও মৃত্যু হইবে ।” এইরূপ চিন্তা কারয়া বাঁণকপন্ত্র 
আতিকষ্টে সেই শা যাপন কাঁরল। (১২৪-১৩৫ ) 

প্রাতঃকালে বাঁণকপৃত্রের সাহত যান্া আরম্ভ কারলে সে তাহার সম্মুখে 
একাঁটি মশিহার নিরীক্ষণ করিয়া উহা গ্রহণ করতে বাগ্র হইলে বাঁণকপনুত্ 
তাহাকে বলল, 'সখে, এ হার স্পশ' কারও না। উহা নিশ্চয়ই কোন 
মায়াময় বস্তু হইবে, কারণ সৈনারা উহা প্রতাক্ষ করিতে পারিতেছে না 
কেন) ইহা শ্রান করিরা রাঙ্গপূত এ হার গ্রহণে বিরত থাঁকল। 
কয়দ্দর অগ্রসর হইগা একাট আগ্নবক্ষ দর্শনকরতঃ উহার ফল ভোজনে 
ইচ্ছুক হইলে বণকপন্ত পৃব্বের ন্যায় তাহাকে এ কাধ" হইতে বিরত করিল । 
সে ক্ষ মনে ধীরে ধাঁরে অগ্রসর হইয়া *্বশরালয়ে উপনীত হইল। তথায় 
ব্ধাহাথে একট গহে প্রবেশ কারতে উদাত হইলে বাঁণকপুত্র তাহাকে 
বারণ কারতেই সেই গ্হাটি ভূপন্তত হইল । অঙ্পের জনা এই প্রকার 
বিপদ্মন্ত হওয়াতে বণ্ধর ভবিধাত্দন্টির প্রত তাহার 'কিন্চং প্রতায় জন্মল । 
অতঃপর ধাজজপত্র ভাষ্যসিহ অনা গহে প্রবেশ করিলে বাঁণকপূত্র অলক্ষিতে 


[দ্বতীগ তরঙ্গ ১১১ 


তথায় প্রবেশ করিল । শধ্যা গ্রহণ কাঁরবাত্র সময় রাজপুত্র একশতবার হশাচি 
প্রদান কারলে বাঁণকপূত্র শফ্যাতল হইতে শতবার 'জীব' বাঁলল। অভীম্ট 
কম্ম সমাপনান্তে বাঁণকপূত্র সহর্ষে স্বেচ্ছায় সেই গৃহ পরত্যগ কঁরিল। 
কিন্তু রাজপত্তর পত্বীসহ তথায় অবস্থান কাঁরতোছল । তাহাকে বাহর্গমন 
কাঁরতে দর্শন কাঁরয়া ঈষ্যবিশে তাহার স্নেহানুরাগের কথা বিস্মৃত হইয়া সে 
সক্কোধে দ্বারস্থ রক্ষাঁদিগকে বালল, আমি যখন একান্তে থাঁকতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম তখন এই দঃরাত্মা অম্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছল। সম্প্রতি 
ইহাকে ধৃত কর। প্রাতঃকালে ইহার শাস্ভবধান কারব ৷ তখন রক্ষণগণ 
তাহাকে ধৃত করিলে বদ্ধ অবস্থায় সেই রজনী যাপনকরতঃ প্রাতঃকালে যখন 
সে বধ্যভাীমতে নীত হইতোছল তখন সে তাহাদিগকে বালল, “অগ্রে 
আমাকে রাজকুমারের 'নকট লইয়া যাও । তাহাকে আমার এতাদৃশ আচ- 
রণের হেতু নিবেদন কাঁরব । তদনন্তর আমাকে বধ কারও |” দ্বাররক্ষীদিগকে 
এই কথা বলিলে তাহারা রাজপমূন্রের নিকট তাহা জ্ঞাপন কারল । তখন 
সচিবাদগের উপদেশে রাজপূত্র বাঁণকপধ্জরকে তৎসমশপে আনয়ন কাঁরিতে 
আদেশ কারলেন। রাজকুমার সমীপে আনীত হইলে বাঁণকপত্র সমস্ত 
কাহনী 'িনবেদন কারল, কারণ, গৃহপতন তাহার 'বশ্বাস উৎপাদন কাঁরয়া- 
'ছিল। রাজপূন্র তুষ্ট হইয়া বধাজ্ঞা প্রত্যাহারকরতঃ বিবাহিত হইয়া তাহার 
সহিত স্বনগরাঁতে প্রত্যাবর্তন করিল । তথায় তাহার সুহ্দ বাণকপতুন্রের 
উদবাহাক্য়া সম্পাদিত হইলে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কাঁরতে লাগল 
এবং সকলে বাঁণকপন্রের গুণের প্রশংসা কারতে লাগল । (১৩৬-১৫১ ) 

এই প্রকারে উচ্ছঙ্খল রাজপুত্রেরা উপকারের কথা বিস্মৃত হইয়া 
তাহাদের অনুবত্তীঁদগকে মত্তগজের ন্যায় হত্যা করে। যাহারা হাস্য 
কীরতে কাঁরতে প্রাণ হরণ করে সেই বেতালাঁদগের সাঁহত মৈন্র ক প্রকারে 
সম্ভব £ অতএব রাজকুমার, আমার সহিত সখ্য কদাচিৎ পরিত্যাগ 
কারও না।” 

কালঙ্গসেনা প্রাসাদে সোমপ্রভার মুখ হইতে নির্গত এই বাণণ শ্রবণ 
কাঁরয়া তাহার স্নেহশীলা সখাঁকে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “তুমি যাহাদের কথা 
বাঁলতেছ তাহারা পিশাচ, নূপাঁত-সন্তান নহে । আম এখন 'পিশাচ- 
দিগের দূক্কাযোর্র কথা বালব, শ্রবণ কর-_ 

ব্রাহ্মণ-পশাচ কাঁহনী 

পুরাকালে ষজ্জস্থছল নামক রাজঅগ্রহারে এক দ্বিজ বাস করিত । 

দারিদ্যবশতঃ একদা সে কান্ত আহরণ কারবার 'নীমত্ত অরণো গমন করিয়া" 


১১৯৭ কথাসারৎমাগর 


ছিল । তথায় কৃঠার দ্বারা কার্ধত একটি কাম্টখণ্ড দৈবাৎ তাহার জগ্বা 
ভেদ কারয়া গভীরভাবে প্রবেশ কারল । প্রচুর রন্ধপাত হওয়াতে সে অজ্ঞান 
হইয়া পাঁড়ল। তাহাকে তদবস্থায় দর্শন কারয়া পাঁরিচিত এক বান্ত তাহাকে 
উত্কোলন কাঁরয়া দ্বিজের গৃহে আনয়ন কারিল । তাহার বিহনলাপত্কী শোণিত 
প্রক্ষালনপষ্বক ভাহাকে আম্বন্ত কারয়া তাহার জদ্ঘার ক্ষতণ্থলে পাট বন্ধন 
কাঁরয়া রাখল । দিনের পর দন 'চাকংসা সব্েও তাহার ক্ষত আরোগ্য 
হই না বরং তথায় একটি ব্রণের আবিভনব হইল । তখন ব্রণকন্টে খিপ্প 
মরণোদাত দরিদু ব্াঙ্ছণের এক বিপ্র বন্ধু আগমনকরতঃ তাহাকে গোপনে 
এই উপদেশ প্রদান কাঁরল, “জ্ঞপত্ত নামক আমার এক 'মন্ল বহুকাল অতান্ত 
দারদ্রাবস্থায় থাঁকয়া অবশেষে মন্তবলে এক 'িশাচের সাভাম্যে বহু বিস্ত 
লাভ করিয়া সুখে বাস কারতেছে । সে আমাকে এ মন্তাঁট ব'লয়াছে এবং 
হে সখে, তুমিও এ মণ্নবলে পশাচের সাহায্য লাভ করিলে সে তোমার ক্ষত 
আরোগা করিয়া ইঈদবে 1 এই কথা বাঁলয়া মন্ত্র শব্দসমূহ তাহাকে বালল 
এবং ক প্রাক্রয়া সম্পাদন করিতে হইবে তাহা নিম্নোক্করূপে বর্ণনা কাঁরল, 
'রাতির শেষ যামে উতিত হইয়া আলুলায়িত কেশে নগ্ন দেহে, মুখ প্রক্ষালন 
না করিয়াই দুই হচ্ভে পর্ণম্াত্ঠ তণ্ডুল গ্রহণকরতঃ মন্রোচ্চারণ কারিতে 
করিতে যথায় চাঁরাট পথ 'মলিত হইয়াছে তথায় এ দুই মুষ্ঠি তণ্ডুল 
নিক্ষেপ কাঁরয়া নীরবে প্রত্যাবর্তন কাঁরবে এবং পশ্চার্থদকে দৃষ্টপাত কাঁরবে 
না। সর্বদা এই প্রকার কাঁরতে থাকবে, যে পধ্যন্ত 'পশাচ আগমনকরতঃ 
তোমাকে স্বয়ং না বলে, আম তোমার রোগ 'নরাময় করিয়া দিব অতঃপর 
সম্তুষ্টাচত্বে তাহা? সাহাযা গ্রহণ কাঁরলে দে তোমার রোগ আরোগ্য কাঁরয়া 
গদবে |” 

তাহার মিন এই কথা বাঁললে সেই ব্রাহ্মণ তাহার উপদেশমত কর্ম 
সম্পাদন করিণ এবং সেই "সিদ্ধ পিশাচ হিমালয়ের উত্তর শূঙ্গ হইতে 'দিব্য 
ওষাঁধ আত 'পঙ্বকি তাহার ব্রণ নিরাময় কারল। (১৫২-১৬১) 
আরোগ্য লা কাঁরয়া দ্বিজ হর্যান্বিত হইলে পিশাচ দঢ়তার সাঁহত বাঁলল, 
'আরোগা কাবাব ইনমিত্ত আমাকে দ্বিতায় একাটি ক্ষতস্থান প্রদান কর ॥ 
যাঁদ তাহা না কও তবে আম তোমার আনম্ট কাঁরব, এমন কি তোমার দেহই 
বিনষ্ট কারব ।' বিপ্র এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহার হস্ত হইতে মস্তি 
পাইবার নিমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাঁলল, “সপ্তাদবস অপেক্ষা কর আম 
তোমাকে দ্বিতীয় ব্রণ প্রদান করিব । পিশাচ অন্তর্ধান কারল কিন্তু 
দ্বজও জীবনের আশা পারত্যাগ করিল । 


গদ্ধতীম তরঙ্গ ১১৩ 


এই পর্যান্ত বিবৃত কাঁরয়া কিঙ্গসৈনা অধ্লীল কথা বাঁলতে হইবে 
বাঁলয়া ল্জত হইলে সোমপ্রভা কর্তৃক বারংবার অনুর্দ্ধ হইয়া সে পুনরায় 
বালতে আরম্ভ কারল । 

তখন দ্বিতীয় ব্ণলাভে অসমর্থ 'বধাদাক্ষস্ট পিতাকে দন করিয়া 
তাহার 'বিদগ্ধা বিধবা কন্যা তাহাকে প্র্নকরতঃ ব্যাপারাট অনুধাবন 
করিয়া বালল, “আমি এ পশাচকে বচনা করিব । তুমি িশাচের নিকট 
পুনরায় গমন কাঁরয়া তাহাকে বল । “আমার দযহতার দুষ্ট নাড়িন্রণ 
হইয়াছে, উহা আরোগ্য কারতে হইবে |” তাহা শ্রবণ কারয়া বিপ্র হুণ্ট- 
চন্তে 'পিশাচকে সেই কথা বালল এবং তাহাকে তাহার কন্যার নিকট আনয়ন 
করলে কন্যা তাহাকে গোপনে তাহার বরাঙ্গ প্রদর্শনকরতঃ বাঁলল, “হে ভদ্র, 
আমার এই ব্রণ আরোগ্য কর ।, তখন নানা প্রকার প্রলেপাঁদ বাবহার 
কারয়াও সেই মূঢ্ পিশাচ িছুই কাঁরতে সমর্থ হইল না বরং তাহার নিদ্ন- 
দেশে বায়ুদ্বার দর্শন কাঁরয়া মনে করিল "দ্বিতীয় একটি ব্রণের আ'বভবি 
হইয়াছে । তত্দর্শনে ভ্রান্ত 'িশাচ মনে মনে চিন্তা কারল, “একট ব্রণ 
আরোগ্য কাঁরতে না কাঁরতেই "দ্বিতীয় ব্রণের আবভবি হইয়াছে । সতা 
সত্যই এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে ছিদ্র অনেক অনর্থ আনয়ন করে । 
সংসার পথে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে লোকেরা এই প্রকারে প্রলয়ের সম্মৃখীন 
হয়। ঈশ্বর ব্যতীত কে ইহার প্রাতিকার কারতে সমর্থ 2 (১৬২-১৮২) 
এই প্রকার চিন্তা করিয়া কার্যে অসফলতা প্রব্স্ত তাহ।কে বন্ধন করা যাইতে 
পারে এই ভয়ে মূর্থ পিশাচ তথা হইতে পলায়নকরতঃ অদৃশ্য হইল্‌। 
দূহতা এই প্রকারে 'পশাচকে বণনা কারলে তাহার হস্ত হইতে মস্ত লাভ 
কারয়া রোগোত্তীর্ণ দ্বজ সুখে বাস কারতে লাগল । 

শ্পশাচাঁদগের এই প্রকারই রীতি । কোন কোন নংপাতাজেরাও এই 
প্রকারে দূদ্দশা আনয়ন করে। ীকন্তু সাথ, বাণ্ধপ্রভাবে তাহা রোধ 
করা যায় । কিন্তু সদ্বংশজাতা রাজকুমারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কথা 
কখনও শ্রবণ করা যায় নাই । সুতরাং আমার সহিত সখাত্বে আবদ্ধ হইয়া 
কোন আঁনষ্ট আশগকা কারও না। কলিঙ্গসেনার মুখ হইতে এই শ্রুাত 
সুখকর 'বিচিন্ত মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা সন্তোষ লাভ কারয়া 
বাঁলল, “আমার আলয় এই চ্ছান .হইতে ধাঁ্ঠযোজন দূরে অবাচ্ছিত এবং 
1দবসও প্রায় শেষ হইয়া আদিল । এই স্থানে বহূক্ষণ আঁতিবাহিত কাঁরয়াছ 
এখন হে তান্ব, আমাকে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে হইবে 1 তখন দিবাকর 
শনৈঃ শনৈঃ অন্তাচলে গমন কাঁরতে থাকিলে দ্বিতীয়বার সাক্ষাংলাভেচ্ছু 

৮ 


আলয়ে প্রভ্যাবর্তন কারল । এই অম্ভ্ত দৃশ্য দর্শনকরতঃ কাঁলঙ্গসেনা 
স্বগৃহে আগমন করিয়া বিহবলাচত্তে চিন্তা কাঁরতে লাগল, আম বৃঁঝিতে 
পার্রতোছ না আমার সী কোনও সম্ধাঙগনা, অপ্সরা অথবা শবদ্যাধরী 
শক না! সে দিশ্চয়ই কোন নভশ্চারী 'দব্যাঙ্গনা হইবে । পদব্যাঙ্গনারা 
অতিশয় স্নেহবশতঃ মর্জবার্সীদিগের সাঁহত মৈতা শ্থাপন করেন । অরুন্ধতী 
ক পৃথুরাজার কন্যার সাহত গসততাস্‌মে আবদ্ধ হইয়াছলেন না? এবং 
কন্যার মৈর্ণ হেতু সুরভাকে স্বর্গ হইতে মন্্টে আনয়ন কাঁরয়াছিলেন না ঃ 
বরগ্ট হইয়া সুরভীর দৃণ্ধ পান কাঁরয়া তান কি পননরায় ক্বর্গে 
প্রত্যাবর্তন করেন নাই ? আমার “ক সৌভাগা, এই "দব্যাঙ্গনাকে সখীরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছ। আগামীকল্য সে হেথায় আগমন কাঁরলে 

আম তাহার নাম এবং কুল জানিয়া লইব। এইরূপ 'চন্তা 
কাঁরতে কাঁরতে কাঁলঙ্গসেনা তথায় রজনী যাপন কারল এবং সোমপ্রভা 
পুনরায় তাহার দর্শনলাভের আশঙ্কায় উদগ্রগব হইয়া সেই শা আতিক্রান্ত 
কারস । (১৮৩-৯৯৩ ) 


ইত মহাকাঁব শ্রীমোমদেব ভট্ট বরচিত 
কথাসারৎসাগরের মদনমণ্চুকা লম্বকের 
পদ্বতীয় তরঙ্গ সমাঞ্চ । 

শ্লোক সংখা--১৯৩ 

ক্লামক সংখ্যা-৪৬১৯৮ 


তৃতীয় তর 


প্রাতঃকালে সোমপ্রভা সখাঁর চিত্তাবনোদনার্থ একটি ভান্ড দারুময় 
সুন্দর পূত্তালিকা ইত্যাদিতে পূর্ণ কাঁরয়া তংসহ পুনরায় আকাশপথে 
বিচরণ কাঁরিতে কাঁরতে কলিঙ্গসেনার সমীপে আগমন করিলে সে তাহাকে 
দর্শনমাত্র আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে গাত্রোখানপর্বক আলিঙ্গন কারল এবং 
সোমপ্রভা পারবে উপাবন্ট হইলে তাহাকে বাঁলল, “তোমার মৃখপ্‌ণণন্দ্ 
দর্শন কাঁরতে অসমর্থ হইয়া তমোময় শত্রষামা যাঁমনী যেন আমার নিকট 
শতষামা বলিয়া প্রাতিভাত হইয়াছে । যাঁদ জ্ঞাত থাক তবে তোমার সাঁহত 
আমার এই বন্ধৃত্ব যাহার সুফল, আমার সেই পর্্বজন্মে তোমার সাহত 
কি সম্বন্ধ ছিল তাহা ব্ন্ত কর।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সোমপ্রভা 
রাজকন্যাকে বাঁলল, সেই জ্ঞান আমার নাই কারণ প্ব্বজন্মের কথা 
আমার স্মরণাতীত । সে বিষয়ে আভন্ঞ মুনাদগেরও জ্ঞান নাই । যাহাদের 
জানা আছে তাহারা ত পরতবাঁবদ । সোমপ্রভা এই কথা বললে কলিঙ্গসেনা 
প্রেম ও বিম্বাসপূর্ণ মদ; বচনে সাগ্রহে নিভূতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“সাথ, আমাকে বল, তুমি কোন. দিব্য পিতার 'কোন্‌ কুল অলংরূত করিয়া 
জন্মতৃহণ কাঁরয়াছ ? তুমি যে সুডৌল মুন্তার ন্যায় সোন্দর্যসম্পন্না । 
জগতের কণ্ণে মধুবর্ধা তোমার ক নাম এবং এঁ ভান্ড কেন আনয়ন 
কারয়াছ এবং উহার মধ্যে কি দ্রব্য আছে ৮ কাঁলঙ্গসেনার এই প্রণয়পূর্ণ 
বচন শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা তাহা পূর্ণ বৃত্তান্ত বালতে আরম্ভ কারল । 
€১-১১) 

ভ্রভূবনে খ্যাত ময় নামক এক পরারুমশালী অসুর আছে। সে 
অসুরভাব পাঁরত্যাগপর্ব্ক মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তিনি 
তাহাকে অভয় প্রদান কাঁরলে সে ইন্দ্রপুরী 'ীনম্মাণ কয়াছিল। সে 
দেবতাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে মনে কাঁরয়া দৈত্যরা তাহার প্রতি 
ক্ুদ্ধ হইয়াছিল । ভাত হইয়া সে বিষ্ধ্য পর্বতের একাঁট গৃহায় অদ্ভুত 
মায়াজালে অসুরাদগ্ের অনাধগম্য একটি প্রাসাদ নিষ্মাণ কাঁরয়াছিল 
আমার ভগিনী ও আমি সেই ময়াসুরের দুই কন্যা! আমার জোঘ্ঠা 
ভাঁগনর নাম স্বয়ংপ্রভা। সে ব্ক্ষচারণ এবং আমার 'পতৃগৃহে কুমারী 
অবস্থায় বাস করে । কিন্তু তাহার কনিষ্ঠাকন্যা সোমপ্রভাকে অর্থৎ আমাকে 

৯১৫ 


১১৬ কথাসারৎসাগর 


কুষেরপন্র নলকুবেরের হচ্ষে সম্প্রদান করা হইয়াছে। পিতা আমাকে 
নানাবিধ মায়াধস্তাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা প্রদান কাঁরয়াছেন এবং এই 
ভাশ্ড সেই দ্রধ্াদির দ্বারা পূর্ণকরতঃ তোমার চিত্াবনোদনার্থ হেথায় 
আনয়ন কাঁরয়াছ । এই কথা বাঁলয়া সোমপগ্রভা সেই ভাশ্ড উন্মোচনপ্্বক 
তাহাকে নানাপ্রকার কৌতুকপ্রদ কাম্ঠানার্্মত মায়াদ্রব্যাদি প্রদর্শন করাইল । 
উহাদের মধ্যে একটি কগলক স্পর্শমাত্ই তাহার আদেশে বায়ুপথে উদ্ডীন 
হইয়া একটি পুজ্পমাল্য আনয়নকরতঃ শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন কারল। অন্য 
একটি ইচ্ছামত পানীয় আনয়ন করিল । একটি নৃত্যরত হইল এবং আর 
একাঁটি কথোপকথন করতে লাগিল । এইরূপ অদ্ভূত ধন্রাদিদ্বারা 
পিছুকাল কলিঙ্গসেনার চিত্বাবনোদন করিয়া একটি সুরক্ষিত স্থানে মায়া- 
ভান্ডাট চ্ছাপনকরতঃ ভর্ত্পরায়ণা সোমপ্রভা বিষন্ন কলিঙ্গসেনার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নভোমার্গে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন কারল। 
এই আশ্চম্যতপ্রদ যণ্তাঁদ দর্শন করিয়া কাঁলঙ্গসেনা এতই মুদ্ধ হইয়াছিল যে, 
তাহার ক্ষুধা অন্তাহ্তি হইল এবং তাহার আহরে রুচি রহিল না। 
এতদ্দম্টে তাহার মাতার আশঙ্কা হইল যে কন্যা পীড়তা হইয়াছে! আনদ্দ 
নামক এক বৈদা তাহাকে পরীক্ষা কাঁরয়া জননীকে বাঁলল যে উহার কিছুই 
হয় নাই। সে বাঁলল, “কোন কারণহেতু হর্যান্বত হওয়ায় উহার ক্ষুধা 
নন্ট হইয়াছে, কোন পড়ার 'নামত্ত নহে, উহার সহাস্য আনন ও 'বস্ফারত 
নয়ন তাহাই স:ঁচত কারতেছে ॥ বৈদ্যের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া কন্যার জননী কন্যাকে তাহার হর্ষের প্রকুত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
সে সমন্ভ কথা বালল। তাহার মাতার প্রতায় হইল যে কোনও সুযোগ্য 
সখীর সাহচযো সে আনন্দে কালযাপন কাঁরতেছে এবং তান্লমিত্ত তাহাকে 
অভিনান্দতকরতঃ উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাইল । (১২-২৭) 

পরাদবস সোমপ্রভা তথায় আগমন করিয়া যাহ। ঘটিয়াছে তাহা জানতে 
পারিল এবং ভূতে কলিঙ্গসেনাকে বাঁলল, 'অনে,কিক শান্তশালী আমার 
পাতি তোমার সহিত আমার মৈত্রীর কথা অবগত হইয়াছেন এবং সমন্ত বিষয় 
জ্ঞাত হইয়াছেন । আমি তাহার নিকট হইতে ভোমাকে প্রতাহ দর্শন কারবার 
অনুমতি প্রাঞ্ধ হইয়াছি । সুতরাং এখন তুমি তোমার পিতামাতার নিকট 
হইতে আমার সাহত ভয়ে সানন্দে স্বেচ্ছাধিহারের অনুমাঁত লাভকর । 
ইহা শ্রবণ কাঁরিয়া কাঁলঙ্গসেনা তৎক্কণাৎ তাহার হচ্ত গ্রহণপর্্বক তাহাকে 
শিতামাতার সকাশে আনয়নকরতঃ পিতা কলিঙ্গদত্তের নিকট সখা সোমপ্রভার 
নাম এবং বংশ পারিচয় জ্ঞাপন কারিল এবং মাতা তারাদত্তার নিকটও তদন- 
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রূপ পরিচয় প্রদান কারল। কন্যার বাকা শ্রবণ কাঁরয়া তাহারা সোমপ্রভাকে 
দশনকরতঃ তাহাকে সাদরে অভার্থনা কাঁরলেন । কন্যার প্রাত স্নেহবশতঃ 
সেই দম্পাত মহান্‌ অস্নরের সুন্দরী ভায্যর রূপে আরুষ্ট হইয়া 
তাহাকে যথারীতি সংকারকরতঃ বাঁললেন, “বংসে কাঁলঙ্গমেনাকে তোমার 
নিকট সমর্পণ কাঁরলাম, তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত সানন্দে বহার কর।* 
তাহাদের বচনে হন্ট হইয়া সোমপ্রভা ও কাঁলঙ্গসেনা প্রস্থান কাঁরল। অতঃপর 
সোমপ্রভা ও কলিঙ্গসেনা ক্রীড়া কারবার 'নামত্ত মায়াষন্ত্রপূর্ণ ভাণ্ডসহ 
নৃপাত নাম্মত এক বৌদ্ধাবহারে গমন কাঁরল। একটি মায়াষক্ষ বাহর 
কাঁরয়া তাহাকে বদ্ধার্্চনার 'নমত্ব উপয্য্ত দ্রব্যাদ আনয়ন কাঁরতে আদেশ 
করিলে সেই বক্ষ আকাশপথে বহুদ্‌রে গমনপূর্ধক অপর্র্ব রতুরাজি, 
মুন্তা ও স্বর্ণকমল আনয়ন কারল। পজান্তে সোমপ্রভা বিস্ময়কর ব্লীড়া- 
প্রদর্শনকরতঃ তাহাদের বাসম্থানসহ বুদ্ধাদগকে প্রদর্শন করাইল। নৃপতি 
কলিঙ্গদত্ত এই বার্তা শ্রবণ করিয়া মাহষীসহ তথায় আগমনকরতঃ উহা দর্শন 
করয়া সোমপ্রভাকে মায়াক্ৰীড়া সম্বন্ধে প্রন করিলে সে বাঁলল, “রাজন, 
পুরাকালে আমার পতা এই মায়াধন্তাঁদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । (২৮-৪২) 
এই জগৎ নামক শবরাট যন্ত যেরুপ পণ্চভ্‌তে শনাম্মত, এই মায়ামন্তর- 
গুলিও তদ্বং ! আম একে একে প্রতে)কাঁট যন্ধের বর্ণনা কারব। সে 
যন্বে ক্ষিতির প্রাধান্য তাহা দ্বারা ইত্যাদ রুদ্ধ করে, ইন্দ্রেরও সেই বদ্ধ- 
দ্বার উন্মোচন কারবার শান্ত নাই, জলযন্ত্রে যাহা উদ্গত হয় তাহা জীবন্ত 
বালয়া প্রতীত হইবে । তেজরপ্রধান যন্ত হইতে আগ্নাশখা শনর্গত হয় ! 
মর্‌ৎ যন্ত্র গমনাগমন কাধ্য সম্পাদন করে । ব্যোমযন্ত হইতে সুস্পষ্ট ভাষা 
নির্গত হয় । পতার 'নকট হইতে আমি এই "বিষয়ে শিক্ষালাভ কাঁরয়াছি । 
কিন্তু যে চক্রযন্ত্র অমৃতরস রক্ষা করে তাহার প্রয়োগকৌশল আমার পিতা 
ভিন্ন অপর কেহ অবগত নহে সে খন এই কথা বালতোছল, তাহার 
বাকা অনুমোদন কারবার নামতুই যেন মধ্যাঙ্ছে শহ্খধ্বান শ্রুত হইল । 
অতঃপর নূপাতর নিকট হইতে বথোপয্্ত আহার গ্রহণকরতঃ তাহার অনুমাত 
গ্রহণ কাঁরয়া সে কাঁলঙ্গসেনাসহ 'তৃগৃহে জোম্ঠা ভগিনীর নিকট গমন 
কারবার নিমিত্ত মায়ারধে আরোহণপর্থক আকাশপথে বানা কাঁরল। 
বিন্ধাপব্বতস্থ সেই প্রাসাদে ভগিনী স্বয়ংপ্রভার নিকট কলিঙ্গসেনাকে লইয়া 
গেলে 'শিরে জটাজুট এবং গলদেশে বৃহৎ অক্ষমালাধারী শ্বেতবস্ধ পারহিতা 
স্বয়ংপ্রভার সাঁহত সেই প্রাসাদে কলিঙ্গসেনার সাক্ষাৎ হইল । রব্র্ষচারণী 
স্বয়ংপ্রভার ভিতর পৃথিবীর সব্বশ্রেক্ঠ আনন্দের বস্তু প্রেম যেন উগ্ন 
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তপসায় নিরত ছিল, সোমপ্রভা স্বক়ংপ্রভার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান 
করিলে ক্য়ংপ্রভা নতজানু হইয়া তাহাকে সাদরে অভার্থনাকরতঃ ভোজনের 
নিমিক ফলপ্রদান করিয়া অতিথি সংকার কারল। তখন সোমপ্রভা রাজ- 
কুমারাঁকে বিল, “সখি, এই ফল ভক্ষণ করিয়া হিম শীতল বায়; যেরূপ 
পদ্মকে মলিন করে তুমি তদ্রুপ সৌন্দযাধিবংসকারী জরার আব্রমণ হইতে 
মুন্ত হইবে। এই নিমত্ই তোমাকে স্নেহবশতঃ এইম্থানে আনয়ন 
কারয়াছি 1” কলিঙ্গসেনা তৎক্ষণাৎ সেই ফল ভক্ষণ কারলে তাহার অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ অমৃতরসে পিম্ত হইল । (৪৩-৫৭ ) তথায় ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে 
কারতে সে নগর উদ্যানে ফ্ৰর্ণকমলশোঁভিত তড়াগ এবং অমতোপম সামষ্ট 
ফলপূর্ণ বৃক্ষরাজ দোখতে পাইল । সেই উদ্যান 'বাঁচন্র পক্ষধারী 
সুবর্ণ পক্ষীতে শোভিত ছিল এবং মনে হইত যেন কোথাও রত্বখচত শ্দ্ভ 
গ্বারা 'বিভন্ত 'ছিল এবং যেথায় প্রাচীর ছিল সেখানে অবারিত স্থান, জলপর্ণ 
গান, শৃদ্ক চ্ছল বাঁলয়া প্রতীত জান্মিত এবং শুচ্ক চ্ছলভমকে জল 
বলিয়া শ্রম হইত । অসুর ময় দ্বারা এই মায়াময় ভিন্ন জগৎ "নার্মত 
হইয়াছিল । বহ্যকাল পাত্রে সীতাদেবীর অন্বেষণে বানরেরা হেথায় 
প্রবেশ কারলে স্বয়ংপ্রভার কুপায় তাহারা বহির্গমন কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। কলিঙ্গসেনা সেই অপর্্ধ নগরী পৃঙ্খান্পুশ্খরূপে দর্শন করিয়া 
শবস্ময়ান্বত হইয়াছিল এবং স্বয়ংপ্রভার নিকট হইতে "বদায়গ্রহণপূর্ক 
নর্জরা হইয়া সোমপ্রভা তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া দিলে সে আকাশ" 
পথে তক্ষশলাপ্ছিত দ্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কারল। তথায় কাঁলঙ্গসেনা 
দপতা-মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা যথাযথ 'ববৃত কারল এবং তাহারা তাহা 
শ্রবণ কাঁরয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল । 


দই সথাঁ এই প্রকারে দিবস অতিবাহত কাঁরতে থাকলে সোমপ্রভা 
একদা কাঁলঙ্গসেনাকে বাঁলিল, “যতদিন পযাস্ত তুমি বিবাহিত না হও 
তিতাঁদন পযাণ্ত আমি তোমার সখা থাকিব, কিন্তু তোমার 'ববাহ হইলে 
কিপ্রকারে তোমার স্বামীর গৃহে প্রবেশ করব, কারণ সখার পাঁতর সাহত 
সাক্ষাৎ করা অথবা তাহার সহিত পাঁরচিত হওয়া সমীচীন নয় । খাঁদ শত্রু 
দিগের কথা বল, তাহারা ত নেকড়ে বাঘ যেরূপ মেষের সহিত ব্যবহার করে 
তদ্রুপ পভ্রবধ্াদগের মাংস খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ভক্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে 
আমি কাঁর্থসেনার কাহিনী বালিতেছি, শ্রবণ কর। ( &৮-৬৮ ) [ এইচ্ছানে 
শ্লোকার্থ লুপ ] 


তৃতীয় তরঙ্গ ১১৯ 
কাঁতিসেনা ও তাহার নিষ্ঠুরা স্বুমাতার কাঁহনী 


পুরাকালে পাটলপপৃতর নগরীতে ধনপাঁলত নামক বাঁণক বাস কাঁরত। 
তাহার এ প্রকার নাম অনর্থক হয় নাই কারণ ধনশীদগের মধোও সে শ্রেম্ঠ 
বত্তশালী ছিল। তাহার ক্ণীর্তসেনা নাম্নী প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনন্যসূন্দরা 
কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । সে কন্যাকে মগধে আনয়নপর্র্বক তথায় 
দেবসেন নামক এক বাঁণকের সাঁহত 'ববাহ প্রদান কারল। দেবসেন স্বয়ং 
আতিশয় নীতবান্‌ পুরুষ হইলেও তাহার জননী আঁতশয় দুব্ত্তা ছিল। 
পিতার মৃত্যু হওয়ায় সে গৃহের সব্বময়ী করা হইয়াছল । স্বামীর 
অবর্তমানে রুদ্ধ হইয়া পাঁতীপ্রয়া পুত্রবধূর সাঁহত আতশয় 'নদ্দ্য়ি বাবহার 
করিত। কিম্তু কীর্তসেনা পাঁতকে কিছ বাঁলতে পারত না, কারণ যে 
গৃহে কুটিলা *বশ্রু ক্ষমতায় আসীনা থাকে তথায় পুত্রবধূর অবস্থা আতিশয় 
সঙ্কটপূণ* হয় ! 

একদা দেবসেন স্বজন কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া বাঁণিজ্যার্থে বলভা 
নগরীতে গমনোদাত হইলে কীর্তসেনা তাহার পতিকে বলিল, “এখন 
তোমাকে যাহা বালব এতকাল তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। তোমার 
উপস্ছিতিতেই তোমার মাতা আমার উপর অত্যাচার করে, তুমি বিদেশে গমন 
করলে সে যে কি কাঁরবে আমি বালিতে অসমর্থ |” দেবসেন এই কথা 
শ্রবণ করিয়া পত্বীর প্রাত অনুরাগবশতঃ উম্দ্রান্ত ও ভীত হইয়া মাতার 
নিকট গমনপূর্বক সাঁবনয়ে তাহাকে বাঁলল, “মাতঃ, কীর্তসেনাকে তোমার 
হস্তে নান্ভ কারয়া আঁম বিদেশে গমন কাঁরতোছ। সে সদ্বংশজাতা 
কুলীনকন্যা, তাহার প্রতি 'নদ্দয় ব্যবহার করিও না।” ইহা শ্রবণ কাঁরয়া 
দেবসেনের মাতা চক্ষু উদ্ধের্ব উতক্ষিপ্ত কাঁরয়া কীর্তসেনাকে আহহানকরতঃ 
পূত্রকে বালল, “উহার প্রতি “ক প্রকার ব্যবহার কার তাহা না হয় উহাকেই 
গজন্ঞাসা কর। বৎস, এই প্রকারেই সে তোমাকে উত্তেজিত কাঁরয়া গৃহ- 
1বভেদ সৃষ্ট কারবার প্রয়াস পাইতেছে। তোমরা উভয়েই আমার চক্ষে 
সমান |” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁণকবর প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান কাঁরল । 
মাতার 'মধ্যা স্নেহপূর্ণ বাক্যে কোন্‌ পাত্রই না প্রতারিত হয়? 'কল্তু 
কশীর্থসেনা 'স্মিতমুখে উদ্বেগপূর্ণহদয়ে তথায় নীরবে দণ্ডায়মান রাঁহল । 
পরাদবস বাঁণক বলভাঁনগরী যাত্রা করিল। কণীর্তসেনা পাঁতির 'িরহ- 
বাথায় ক্রিষ্টা হইলে বাঁণকের মাতা ক্রমে ক্রমে দাসাঁদগকে বধূর পার্য্যা 
হইতে নিরজ্তকরতঃ তশ্গৃহকম্মেরতা স্বাঁর পিচারিকার সাহত ব্যাস্ত করিয়া 


৬২০ থাসরিংগাগয় 


কর্তিসেনাকে গৃহাভাগ্তরে আনয়নকরতঃ তাহাকে গোপনে বিবস্তা করিল 
এবং “পাপায়াস, তুই আমার পুত্রকে হরণ কাঁরয়াছিস”--এই কথা বাঁলয়া 
তাহার কেশাকষণিপহ্রকি দাসীর সাহাযো পদ, দপ্ত এবং নখর দ্বারা তাহাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিল । অতঃপর একটি ভ্গৃহ হইতে সমস্ত দ্রব্যাদ বাঁহর্েশে 
আনয়নকরতঃ তথায় তাহাকে 'িনক্ষেপ করিয়া গৃহের ক্ষাদ্রদ্বার অর্গলাবম্ধ 
করল এবং সেই পাপখয়সা প্রতাহ 'দিনান্তে সেই দহন্থাকে সেই অবস্থায় 
অস্ধশরা পরিমাণ আল্ল প্রদান করিত । (৬৯-৮৮) সে মনে মনে চিন্তা 
করিল, “িয়দ্দিবসান্তে আমি প্রচার করিব যে দূরদেশস্থ পাঁতির অবর্তমানে 
তাহার প্রাত আবম্বাসের কার্ধা কাঁরয়া বধ স্বয়ং প্রাণভ্যাগ কাঁরম্নাছে |” 
এই প্রকারে কীর্তসেনা, যাহার সর্ত্বপ্রকারে সুখী হওয়া উচিত 'ছিল, 'নর্দয়া 
শর কর্বক ভ্‌গহে নক্ষপ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিম্তা কাঁরতে লাগিল, 
“আমার গ্বামী বিস্তশালী, আমার সদ্বংশে জন্ম, আমি সৌভাগাবতী এবং 
সদাচরণশশলা, তথাপি ম্বশ্বমাতার প্রসাদে আমাকে এইরূপ বিপন্ন হইতে 
হইয়াছে । এই কারণেই স্বজনেরা কন্যার জণ্মে শোকাশ্বিত হন, কারণ 
শশ্রু ও ননদের অন্যায় আচরণে তাহার সৌভাগা পদে পদে প্রাতহত হয় 1”, 
যখন সে এই প্রকারে অনুশোচনা করিতোছল তখন অকস্মাৎ সেই ভ্‌গৃহে 
একটি খন্তা দেখতে পাইয়া তাহার মনে হইল 'বধাতা যেন তাহার হৃদয় 
হইতে শলা উৎপাউন কারয়।ছেন । সেই লৌহঅস্নদ্বারা সুরঙ্গ খনন করিতে 
কাঁরতে সে সৌভাগাবশতঃ স্বীয় কক্ষে দৈবাৎ উপাচ্ছত হইল । 'নজের 
অক্ষণয়গান ধম্দ্বারা আলোকিত হইয়া সে তথায় রক্ষিত প্রদীপালোকে স্বীয় 
গৃহের অভাদ্তর দোঁখতে পাইল । নজের বস্ত ও ধনরত্বাদ গ্রহণপূর্বক 
পে 'নশান্তে গোপনে নগরের বাহদ্দেশে আগমন কাঁরয়া চিন্তা কাঁরতে 
লাগিল, "'এইর্‌প ঝার্যা কাঁরয়া 'পতৃগৃহে গমন করা আমার উচিত হইবে 
না, কারণ তথায় আম কি বালব এবং লোকেরাই বা আমায় বিশ্বাস কাঁরবে 
কেন 2 স্বীয় বৃম্ধিবলে আমাকে পাতর গনকট গমন কাঁরিতে হইবে, কারণ 
শাঁতিই ইহলোকে এবং পরলোকে সাধ নারীদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল 1” 
এই প্রকার চিন্তা কারয়া সে তড়াগে স্নানান্তে রাজকুমারের উত্তমবেশে সঙ্জিত 
হইয়া বপাঁশতে গমনপর্্থক কিছ: স্বর্ণের পারবর্তে মূদ্রাসংগ্রহকরতঃ সেই 
দিবস একজন বাঁণকের গৃহে আঁতিবাহত কারল । (৮৯-১০০) 

পরদিন বলভীনগরাগমনেচ্ছ্‌ সমূদ্রসেন নামক এক বাঁণকের সাঁহত 
স্থাতা স্থাপনপংব্বকি রাজকুমারের উত্তমবেশে সানুচর সেই বাঁণকের সাহত 
প্ব্বপ্রশ্থিত ম্বানীসহ মিলিত হইবার 'নামত্ত বলভশনগরীর দিকে যাত্রা 


তৃতীয় তরঙ্গ ১২৯ 


কারল। সে বাঁণককে বাঁলল, “গোত্রজেরা আমাকে উৎপাড়ন কাঁরিতেছে, 
তশ্নিমতত আমি তোমার সাঁহত বলভীনগরীতে আমার মিন্রদগের 'নকট 
গমন করিব 1 " 

সেই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁণকপৃত্রের মনে ধারণা জাম্মল যে এই ব্যাস্ত 
কোনও সম্ভাণ্ত রাজকুমার হইবেন । সে সসম্মানে তাহাকে আদরবযত্ব কারতে 
লাগিল । এবং সার্থবাহকে অরণযপথে চালিত কাঁরল। বহু শহুক্ক প্রদান 
করিবার ভয়ে পাঁথকেরা এই অরণাপথই পচ্ছন্দ কারত। কাঁতপয় 'দিবসান্তে 
তাহারা অরণামূখে আগত হইলে সায়ংকালে যখন সার্থবাহ অপেক্ষা 
কারতেছিল তখন মদৃতীর ন্যায় একাঁট শ্‌গালণ ভয়ংকর চিৎকার করিতে 
লাগল । তখন বাঁণকেরা আসন্ন বিপদের আশংকা কাঁরয়া দসাদল কর্তৃক 
আক্তান্ত হইবার ভয়ে ভীত হইল এবং রক্ষীরা অস্ত্রশদ্রে সক্জত হইয়া 
চতু্দকে অপেক্ষা করিতে থাঁকলে দস্যাঁদগের অগ্রগামীরূপে অন্ধকার 
আগত হইল । পরুষবেশে সত্জিত কীর্তসেনা ইহা দর্শন কারিয়া চিন্তা 
কাঁরতে লাগিল, “হায় ! হায়! পর্্বজন্মের দূচ্কীতি ক প্রকার প্রসার 
লাভ করে! ম্বশ্র্‌ কন্তক আচারত দুজ্কর্ম এদ্ছানেও কি প্রকার ফলপ্রস 
হইল । প্রথমে শ্বশ্রুকোপে আমি মত্যুমুখের সম্লিকট হইয়াছিলাম । 
অতঃপর ভূগহে আমার 'দ্বতীয়বার গভধাস হইল । সৌভাগ্যবশতঃ তথা 
হইতে উদ্ধার প্রাপ্ধ হুইয়া দ্বিতীয়বার পঃন“জন্ম লাভ কাঁরতে এই চ্থানে 
আগমনকরতঃ পুনব্বর্বর আমার জশবনসংশয় উপাচ্থছত হইয়াছে । যাঁদ 
এইস্ছানে দসা কত্তু“ক হত হই তবে আমার ধনশ্রু। যান আমাকে আতিশয় 
ঘণা করেন, আমার পাঁতকে 'নশ্চয় বাঁলবেন, 'অনোর প্রাতি আসন্ত হইয়া 
সে পলায়ন করিয়াছে ॥ নকন্তু আমার বস্তোল্মোচনপূব্ধক আমাকে নারী 
বালয়া চিনতে সমর্থ হইয়া কেহ আমার উপর অতাচার করিতে পারে । 
ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ । সুতরাং আমার বণিকমিন্রকে পরিত্যাগ করিয়া 
আত্মরক্ষায় প্রব্স্ত হওয়া সমীচীন হইবে, কারণ 'মন্রাদর অপেক্ষা না করিয়া 
সৎ নারী সতীসাধহীর ন্যায় আচরণ করিবে 1৮ এইরূপ চিন্তা কারয়া 
ইতত্ততঃ অন্বেষণ কারতে কাঁরতে সে একটি বক্ষ মধ্যে গৃহের ন্যায় কোটর 
দেখিতে পাইল, মনে হইল পৃথিবী যেন কুপা করিয়া তাহার লিমত্ত এ 
কোর প্রস্তুত করিয়ছেন, সে তথায় প্রবেশকরতঃ পন্না্দ দ্বারা দেহ 
আচ্ছাদন কয়া স্বামীর সাহত পুরনীমলিত হইবার আশায় তথায় অবস্থান 
করিতে লাগিল! অতঃপর মধারাত্রে একটি বিরাট দসুযদল উদাত অন্রহস্তে 
সার্থবাহকে চতুন্দিকে বেষ্টিত করিল। তখন যদ্ধ আরম্ভ হইলে দস্মাগণ 
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মেঘ গজনের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদের অস্বাদি স্থির 
গবদতের ন্যায় কলমল করিতে লাগল এবং রক্তবৃষ্টি হইতে লাগল । 
তখন দসাাদল আঁধকতর শান্তশালী হওয়ায় বণিকরাজ সমদদ্রসেন ও তাহার 
অনুচরদিগকে হতা করিয়া তাহাদের সাঁণ্চত ধনরত্বাদি লুণ্ঠটনপূর্বক 
তশ্তধনি করিল । ( ১০১-১৯১ ) 

কঁরসেনা কোলাহলধ্যান শ্রবণ করিতোছল এবং সৌভাগ্যবশতঃই 
তাহার প্রাণহান হইল না। 'নিশান্তে রাবির তীক্ষুরশ্ম নির্গত হইতেই 
সে বক্ষমধান্থ কোটর হইতে বাহর্গত হইল । পাঁতিপরায়ণা সাধদী নারা- 
গণকে দেবতারা শীনঃসদ্দেহে রক্ষা করেন । সেই নিন অরণ্যে একটি সিংহ 
তাহাকে দন কৰিয়াও আকুমণ করিল না। জনৈক তপস্বী কোন স্থান 
হইতে আগমন করিলে কীর্থসেনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কাঁরয়া কমন্ডলু 
হইতে পানার্থে বারর প্রদান করিলেন এবং কোন: পথে গমন করিতে হইবে 
নিদ্দেশপ্রদানান্তে একদিকে প্রচ্থান কারলেন। যেন অমৃত পান করিয়া 
কষুধাতৃফা হইতে মুক্ত হইয়া সেই পাঁতপরায়ণা নারী সন্ন্যাসীনাদ্দস্টপথে 
গমন করিতে লাগিল । তখন পশ্চিম অন্তচিলে সূর্ধাদেব আরোহণ করিয়া 
অঙ্গলিসদশ রাশ্মম্বারা যেন বলিলেন, “আর একটি রাত ধৈর্যাধারণপূব্বকি 
অপেক্ষা কর।” তখন সে একটি বন্য বৃক্ষমূলে গৃহসদশ একটি কোটরে 
প্রবেশ কারয়া অনা একটি বক্ষ দ্বারা তাহার দ্বার রোধ কারল । সায়ংকালে 
আশ্রয়স্থলের একটি দ্বারযোগে দেখিতে পাইল যে একটি ঘোরারতি রাক্ষসী 
তাহার শিশুপূত্রাদগের সাহত আগমন করিতেছে । তখন ভাত হইয়া সে 
চন্তা করিতে লাগল, “অন্যানা বপদ সমৃহ হইতে 'নক্কাতিপ্রাপ্ত হইয়াও 
এই রাক্ষসীর উদরসাং হইতে হইবে । ভতক্ষণে রাক্ষপী বক্ষে আরোহণ 
করলে তাহার শিশুগণও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তন্মৃহূর্তেই 
রাক্ষলীকে বলিল, “মাতঃ, আমাদগকে কিং ভোজ্য দ্বব্য প্রদান কর ।” 
তখন রাক্ষসী তাহার সম্তানাদগকে বালল, ''বৎসগণ, অদ্য একটি মহা*মশানে 
গমন কাঁরয়া ডাঁকনাঁদগকে অনেক অনুরোধ করিলেও তাহারা তাহাদের 
খাদাদ্নবোর অংশ হইতে কিন্পিপ্মাতও আমাকে প্রদান করে নাই । তখন আম 
ভৈরবের নিকট খাদাবস্তু প্রার্থনা কাঁরলে 'তানি আমার নাম ও কুল জানিতে 
চাহিয়। বাললেন, 'ভয়ষ্কর, তুমি খর দূষণের কুলীনবংশজাতা | অনাঁত- 
দূয়েক্ছিত বসৃদত্তশগরীতে গমন কর। তথায় বসুদত্ত নামক ধার্মিক 
নপতি বাস করে। এই 'বশাল অরণ্যের প্রাম্তদেশে অবস্থানপর্্বক সে 
স্বয়ং শুঙ্ক আদায় করে এবং দসুদিগকে শাসন করে । একদা মগয়ান্তে 
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ক্লান্ত নপাতি খন 'নীদ্রুত ছিল তখন একাটি “কারণ্ণাবছা অলক্ষ্যে তাহার 
কর্ণে প্রবেশ কাঁরয়া কালক্ুমে তাহার মস্তকের ভিতর বহু কাণাঁবছার জন্ম- 
প্রদান কারল। সে পীড়ত হইয়া পাঁড়য়াছে এবং তাহার ধমনী শৃক্ক হইয়া 
যাইতেছে । (১১২-১৩৭ ) তাহার দক অসুখ হইয়াছে বৈদ্যরা নির্ণয় * 
কারতে সমর্থ হয় নাই এবং যাঁদ কেহ নির্ণয় কাঁরতে না পারে 
তবে কয়েক দিবসের মধোই সে মতামুখে পতিত হইবে । তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ কারিয়া তোমার মায়ামন্ধবলে ছয়মাস 
পর্যন্ত তুমি পরিতৃপ্ধ থাকবে । ভৈরব আমাকে এই প্রকার বাঁলয়া আমার 
আহারের সংস্থান করিয়াছেন, কিন্তু কখন তাহা ঘাঁটবে তাহার কোনই গ্িরতা 
নাই এবং বহুদিনই অপেক্ষা কারতে হইবে । এখন বৎসগণ, বল কি করা 
যায় 2” রাক্ষসী এই কথা বাঁললে পনুত্রেরা তাহাকে 'জিজ্ঞাসা কাঁরল, “মাতঃ, 
পণড়া নির্ণয় করিয়া উহা আরোগা কাঁরলে কি নৃপাতির প্রাণরক্ষা হইবে ? 
তাহার এই পড়া ?ক প্রকারে আরোগ্য করা যায় এখন তাহা আমাদিগকে 
বল।” সম্তানেরা এই কথা বাঁললে রাক্ষসী তাহাঁদগকে বালল, “পীড়া 
'নার্ণত হইয়া অপনোদিত হইয়া ভূপতি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে । কি প্রকারে 
এই রোগ আরোগা কাঁরতে হইবে এখন তাহা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ তাহার 
শিরে উত্তপ্ত ঘৃত মর্দন করিতে হইবে । অতঃপর এ মন্তক মধ্যাহুকালের 
প্রথর রোদে স্থাপত করিয়া কর্ণকুহরে একট বংশনল প্রবেশ করাইয়া একাঁট 
ছিদ্ুবুন্ত শরা এ নলের সাহত সংযুক্ত কারয়া একাঁটি শীতল বারিপূর্ণ 
কলসাঁর উপর স্থাঁপত কাঁরতে হইবে । তখন কাণীবছাটি উত্তাপে স্বেদান্ত 
ও ক্লান্ত হইয়া মন্তক হইতে 'শনর্গতপূর্বক শীতিলস্থান অন্বেষণ কাঁরতে 
করিতে কর্ণকুহর হইতে বহির্গত হইয়া কলসীতে পাঁতিত হইবে । এইর্‌পে 
নরপাতি এ মহারোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে । বৃক্ষো- 
পারস্থিত সম্তানাদগকে এই কথা বাঁলয়া রাক্ষসী নীরব হইলে বূক্ষকোটরাস্থিত 
কীর্তসেনা উহা শ্রবণকরতঃ চিন্তা কাঁরতে লাগল, “যাঁদ এইগ্ছান হইতে 
নিরাপদে বাহর্গত হইতে সমর্থ হই তবে এ কৌশল অবলদ্বনপব্বেকি 
নৃপাঁতর জাঁবন রক্ষা কাঁরব । সে অরণাপ্রান্তে অবস্থানকরতঃ অ+তশয় অল্প 
শুজ্ক আদায় করে এবং তাল্মিত্তই বাঁণকেরা সাবধাজনক মনে কাঁরয়া এই 
মার্গই ব্যবহার করে, মৃত বাঁণক সমূদ্রসেন আমাকে এইরূপই বাঁলয়া'ছল । 
আমার স্বামী নিশ্চয়ই এই পথেই প্রত্যাবর্তন করিবেন সুতরাং আম এই 
অরণোর সীমান্তাপ্থিত বসুদত্ত নগরীতে গমনপ্বক নূপাঁতির রোগ গনরাময় 
কাঁরয়া তথায় স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা কারব । এইল্লুপ চিন্তা কাঁরয়া 
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সেই রজনী সে কম্টে অতিবাহিত কারল এবং রাক্ষনেরা প্রস্থান কাঁরলে 
বক্ষকোটর হইতে নির্গত হইল 1 (১৩৮-৯৪৩) 

অতঃপর পুরুষের বেশে ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া অপরাচ্ছে সে একজন 
উত্তন গোপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিল । দূর পথ আঁতিক্রম করিয়া আগত 
তাহার সুকুমার কাণ্তি দশনি কাঁরয়া গোপালকের হৃদয় আর্দ হইল এবং 
কণীর্তসেনা তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহা 
কোন: দেশ, আমাকে অনুগ্রহপব্ব্কি বলুন ।”  গোপালক প্রত্যুত্তরে বলিল, 
“তোমার সম্মূখে বনুদত্ত নরপাঁতির বসুদত্ত নগরী । নূপাতি পশীড়ত হইয়া 
আসন্ন মৃতার প্রতীক্ষা কারতেছেন |” এই বাক্য শ্রবণ কাঁরম্া কীত্তসেনা 
গোপালককে বাঁলল, “যাঁদ কেহ আমাকে নূপাঁতির সকাশে লইয়া যায় তবে 
আম তাঁহার রোগ কি প্রকারে আরোগ্য করিতে হইবে তাহা জ্ঞাত আছ 1” 
গোপালক ভচ্ছবণে বলিল, “আমি এ নগরীতেই গমন কাঁবতেছি, তুমি 
আমার সাহত আগমন করিলে আম তোমাকে 'নদ্দেশ প্রদান কাঁরতে পাঁরিব ।” 
কশীর্তসেনা, "তাহাই হউক" এইরূপ প্রত্যুত্তর কারলে পুর্ষবেশী তাহাকে 
সঙ্গী কাঁরয়া গোপালক বসন্ত নগরীতে প্রবেশকরতঃ পুঙ্খানুপুজ্থরূপে 
সমস্ত ঘটনা বিবৃতপূত্বক সুলক্ষণা বীর্তসেনাকে তৎক্ষণাৎ 'বিষগ্ন প্রতী- 
হারের হচ্ভে সমর্পণ কারল । প্রতীহার নূপাঁতর 'নকট এই বার প্রদান 
করিলে নপাতির আদেশে সেই আনশ্দিতাকে রাজসকাশে আনয়ন করা হইল । 
সেই অপরূপ সুদ্দরীকে দর্শন কাঁরয়া শতুমনতর ভেদাভেদে সমর্থ নূপাত 
বসদ্ধ রোগার্জ হওয়া সবেও তৎক্ষণাৎ আশ্বম্ত হইয়া পুরুষরূপে ছদ্ম- 
বেশী নারীকে বললেন, “হে সুলক্ষণ, ঘাঁদ আমাকে রোগম্‌ন্ত করিতে পার 
তবে তোমাকে আম অর্ধেক রাজদ্থ প্রদান কারব । (১৫৪-১৬৪) স্বপ্নে 
আম যেন দৌঁখয়াছিলাম একটি নারী আমার গান্র হইতে একাঁট কৃষ্ণ কম্বল 
অপসা।রত কারল । আমার মনে হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই আমার রোগ 
নিরাধয় করিতে সমথ' হইবে ২" খই কথা শ্রবণ করিয়া কীর্তসেনা তাঁহাকে 
বালল, “'বাঙ্জন:, অদা দিবস অবসানপ্রায়, আগামীকলা আপনাকে রোগমুক্ত 
কাঁরব, অধীর হইবেন না।” এই কথা বলিয়া সে নুপাতির মন্তকে ঘৃত 
মন্দ্দন কাঁরলে সেই দ্‌রস্ত বাথা দূর হইল এবং নূপাতি 'নীদ্রুত হইলেন। 
তথায় উপাস্ছত সকলে কার্তসেনাকে প্রশংসা করিয়া বালল, “আমাদের 
পূর্বজন্মের সুক্কাতর ফলে কোনও দেবতা ভিষক্রূপে হেথায় উপস্থিত 
হইয়াছেন ।” মাহষাঁ নানা উপচারে তাহাকে সৎকার করিয়া রজনীষাপনের 
নামন্ত প্রতীহারীসহ একটি পৃথক গৃহ তাহার জন্য 'নদ্দিন্ট কাঁরয়া দিলেন । 


তৃতীয় তরঙ্গ ১২৬ 


পরাঁদন মধ্যান্ছে মন্ত্রী এবং অন্তঃপুরিকাঁদগের চক্ষুর সম্মুখে নৃপাতির ফণ- 
কৃহর হইতে প্ববার্ণত রাক্ষসীকাথত উপায়ে রাজার মম্তকাভাম্তরাদ্ছিত 
একশত পণ্চাশটি কাণাবছা বাঁহর করিল। কলসাঁতে কাণবিছ্বাগুলিকে 
স্থাপনপত্বকি সে দগ্ধ ও ঘৃত প্রয়োগপর্্বক ভ্‌পাঁতকে সূচ্থছ কাঁরল। 
নপাঁত কমশঃ রোগ হইতে আরোগালাভ কারলে তত্স্থ সকলে কলসী মধ্যান্থিত 
জীবসমূহকে দর্শন করিয়া 'বচ্ময়াম্বিত হইল । নূপাঁত তাহার মন্তক হইতে 
নিক্কান্ত এ কুকীটগুিকে দর্শন করিয়া যুগপৎ ভীত, 'বাস্মত ও হযাদ্বিত 
হইয়া মনে কারলেন তাঁহার যেন পুনজ্ম হইয়াছে । তানি একটি মহোৎ- 
সবের আয়োজন কাঁরয়া অর্ধেক রাজস্ব গ্রহণে আনচ্ছুক কণীন্তসেনাকে বহু 
গ্রাম, হস্তী, ঘোটক ও সুবর্ণ প্রদান কারলেন। “যে বৈদ্য আমাদের 
প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহার প্রাত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত” ; 
এই কথা বাঁলিয়া রাজ্ঞীগণ ও মান্দ্বর্গ তাহাকে বস্তে ও সুবণে আচ্ছাদিত 
কাঁরল। কন্তু কীর্তসেনা ধনরত্বাদি ভূপাঁতর নিকট গাঁচ্ছত রাখিয়া 
“আমাকে কিয়ংকাল যাবৎ একটি ব্রত উদযাপন কারতে হইতেছে”, এই কথা 
বাঁলয়া স্বামীর 'নিশিত্ব প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগল । ( ১৬৫-১৭৭ ) 

সব্বজন কত্তকি সম্মানিত হুইয়া কীর্তসেনা পুরুষবেশে কিয়প্দিবস 
তথায় আঁতবাহিত কাঁরলে তত্রস্ছ পৌরজনমুখে সংবাদ পাইল যে তাহার 
পাঁত বাঁণকবর দেবসেন বলভ+ হইতে আগত হইয়াছে । নগরাঁতে সাথ 
বাহের আগমনবার্তা প্রার্চমাত্র তথায় গমন করিয়া ময়্‌রীর নবমেথ- 
সন্দর্শনস্বরূপ তাহার পাঁতর দর্শনলাভ কাঁরয়া ক্রদন কাঁরতে কারিতে 
সে তাহার পদে পাঁতিত হইল। দীর্ঘ বিরহকরেশভোগান্তে তাহার হৃদয় 
আনন্দাশ্রু দ্বারা অধ্য প্রদান করিল । তাহার পতিও ছদ্মবেশধারী তাহাকে 
পরীক্ষা কারলে দিবসে সয্যালোকে অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে চিনিতে 
সমর্থ হইল। আশ্চয্যের 'বষয় যে কীর্তসেনার চন্দুমুখ দর্শন কারয়া 
ইন্দুসদৃশ রূপবান দেবসেন চন্দ্রকান্ত মাণির ন্যায় গলিত হইল না। 

কীর্তসেনা লাত্বপ্রকাশ করিলে, “ইহার কি তাৎপধা 2” ইহা মনে 
কারয়া দেবসেন বিপ্নয়বিমূ্্র হইল এবং বাঁণকবৃন্দও আশ্চয্যন্বিত হইল । 
নূপাঁত বসুদত্ত এই বাত্বা শ্রবণ কাঁরয়া সাঁবস্ময়ে তথায় আগমনকরতঃ 
করীর্তসেনাকে প্রশ্ন করিলে স্বামীর সকাশে দুষ্টা ম্বশ্রুর অত্যাচারে তাহার 
যে দুভেগি হইয়াছিল তাহা সাবস্তারে বর্ণনা কারল । তাহার পাত দেবসেন 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া মাতার প্রাত পরাধমুখ হইয়া যুগপৎ কোধ, ক্ষমা, বিস্ময় 
এবং হর্ষ প্রাপ্ত হইল। তথায় উপস্থিত সকলে কাঁর্িসেনার অক্ভুত 


১৪৬ কথাসারৎসাগর 


দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরিয়া আনন্দাপ্লুত হইয়া বাঁলতে লাগল, 
“লাধদ নারাগণ দাস্পতাপ্রেমরথে আরোহণপূর্বক লক্জার্পবর্মে আবৃত 
হইয়া এবং ধর্মকে সারথি করিয়া ব্যাম্ধবলে যুদ্ধে জয়লাভ করে।” 
ন.পাতিও বলিলেন, “এই নার স্বামীর নিমিত্ত ক্লেশবরণ করিয়া শ্রীরামের 
দ:ঃখভাগনপ সাতা দেবীকেও আঁতিক্ুম কারয়াছে । (১৭৮-১৯০ ) আমার 
প্রাণদায়নণ এই নারী এখন হইতে আমার ধন্মভগিনী হইল ।* নৃপাঁত 
এই কথা বাঁললে কীর্তসেনা প্রত্ত্তরে বালল, “দেব, আপনার স্নেহের 
দান--পাম, হস্ত ও ঘোটকাঁনচয় যাহা আপনার গনকট গাঁচ্ছত রাঁখয়াছ 
তৎসম.দায় আমার স্বামীকে প্রদান করুন 1” সে এই কথা বাঁললে রাজা 
দেখসেনকে গ্রামাদি প্রতাপ্পণকরতঃ তাহকে পট্রবন্ধন উপহার প্রদান কাঁর- 
লেন। তখন দেবসেন অকস্মাৎ প্রভূত বিত্ত লাভ কাঁরয়া, যাহার 
ণকয়দংশ নপতিত এবং কিয়দংশ বাণিজা "বারা সোপাকঙ্জতি ছিল, কশীর্ব- 
সেনাকে প্রশংলা করিতে কারতে মাতাকে পারিত্যাগপনব্বক সেই নগরীতেই 
বাস করিতে লাগল | দৃষ্টা *বশ্র হইতে বিষ্যস্তা হইয়া কণীর্তসেনার সৌভাগা 
উদয় হইল । অপাঁরসীম ফ্লেশভোগান্তে অসামান্য খ্যাঁত লাভ কাঁরয়া 
পাতির মর্তিমান সুকৃতির ফলস্বরূপ ক্ষমতাসীন হইয়া সৃখসম্ভোগকরতঃ 
কীর্ধিসেনাও তথায় বাস করিতে লাগিল । 
এইপ্রকারে সাধদী নারীগণ ভাগোর প্রবল বিরপতা সব্বেও 'নজেদের 
ধন্সরক্ষাকরতঃ নিজেদের সততা ম্বারা সুরাক্ষতা হইয়া স্বামী ও নিজেদের 
জনা কল্যাণ লাভ করে। হে রাজকুমার, ম্বশ্রু ও ননাঁদনী কর্তৃক 
প্রপীড়তা হইয়া, অনেক স্তীই এইরূপ দভাঁগোর সম্মুখীন হয় । সৃতরাং 
আমার ইচ্ছা ষে তুমি এইরূপ পাঁতিগহ প্রাণ্থ হইবে যেথায় ম্বশ্রু অথবা 
নর্ধয়া ননাঁদনী থাকিবে না। 
অসুররাঙ্জপুতী সোমপ্রভার মুখ হইতে এই কাহিনখ শ্রবণ করিয়া 
মানবী রাজকন্যা কলিঙ্গসেনা আতিশয় আনাঁম্দিতা হইল । সয্রদেবও বিচিত্র 
ঘটনা সংবালত এই সমস্ত কহিনীর সমাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া অন্তাচলে 
গমনোদাত হইলেন এবং সোমপ্রভাও বিষণ্ন কাঁলঙ্গসেনাকে আলিঙ্গনকরতঃ নিজ 
প্রাসাদে প্রজাবর্তন করিল । ( ১৯১-১৯১) 
ইাঁত মহাকাব শ্রীসোমদেব ভু বরচিত 
কথাসারৎসাগরের মদনমণ্তুকা লম্বকের 
তৃতীয় তরঙ্গ সমান্ধ । 


শ্লোক সংখ্যা ১৯৯ 
কমিক সংখ্যা ৪৮১৭ 


চতুর্থ তরঙ্গ 


কাঁলঙ্গসেনা অনুরাগবশতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনরত সোমপ্রভার গমনপথ 
প্রদর্শন কারবার 'নামত্ত রাজপথাঁস্থত প্রসাদের শশর্ষে আরোহণ করলে 
অকস্মাৎ নভোমার্গে বিচরণশ্ীল মদনবেগ নামক জনৈক যুবা 'বদ্যাধরাধপ 
তাহার দর্শনলাভ কারল । তাহার এন্দ্রজালক কামদেবের ময়ূর পুচ্ছের 
ন্যায় 'ন্রভুবনমোগহনীর:প দর্শন করিয়া সে ক্ষুত্ধ হইল । সে "চন্তা কারতে 
লাগিল, “শবদ্যাধর রমণীগণ কোন্‌ ছার, এই মানুষীর অন্ভুত রুপের 
কাছে অস্সরাগণও হার মানে । এই নারী যাঁদ আমার ভাষ্যা" হইতে স্বীকৃত 
না হয় তবে আমার জীবন ধারণ করিয়া কি লাভ ? কিন্তু আম 'বদ্যাধর, 
মানবীর সাঁহত কি প্রকারে সম্বন্ধ চ্থাপন কারব ?, সে তখন মনে মনে 
প্রজ্ঞপ্চি নাম্নী বিদ্যাকে আহবান কাঁরলে সে ম্ীর্ত ধারণপূর্্বক তাহার 
গনকট উপাঁস্ছিত হইয়া বালল, “এ নারী মানবী নহে, আঁভিশপ্তা অপ্সরা, 
মহত্রাজা কলিঙ্গদত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ কারিয়াছে 1” প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যার নিকট 
হইতে এই কথা জ্ঞাত হইয়া সে প্রহস্ট চিত্তে কামার্ত হইয়া প্রাসাদে প্রত্যা- 
বর্তনপর্্বক অন্যান্য বস্তুতে বীতরাগ হইল এবং মনে মনে চিন্তা কারতে 
লাগল, “বলম্বারা উহাকে হরণ করা আমার উচিত হইবে না, কারণ আমার 
উপর আঁভশাপ আছে যে বলপূর্বক নারী হরণ কাঁরলে আমার মৃত্যু 
হইবে । তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া উহাকে লাভ কাঁরতে হইবে, 
কারণ তপশ্চয্যা দ্বারাই সুখ লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে ।” 
এইরূপ সংকজ্প কাঁরয়া পর দিবস সে ধাষভপব্বতে গমন করিয়া একপদে 
দণ্ডায়মান হইয়া অনাহারে তপস্যা কাঁরতে লাগিল । মদনবেগের প্রচণ্ড 
তপস্যায় অশ্বিকাপাঁত তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে 
বাঁললেন, “এই কুমারী ক'লিঙ্গসেনা জগতে তাহার রুপে খ্যাতি লাভ 
কারয়াছে, রূপ সম্পদে তদ্ভুল্য খ্যাতিমান বৎসরাজ ব্যতীত আর কোন. 
যোগ্য পাত নাই । কিন্তু বাসবদত্তার ভয়ে সে প্রকাশ্যে উহ্থার সাহত মিলিত 
হইতে অসমর্থ, যাঁদও প্রবলভাবে সে উহার প্রার্চ আশা করে । স্হম্দর বর- 
লাভেচ্ছু এই রাজতনয়া সোমপ্রভার মূখ হইতে বংসরাজের কথা শ্রবণ 
কাঁরল্লা তাহার 'িনকট গমনপর্বকি তাহাকে পাঁতত্ধে বরণ করিবে । সুতরাং 
পববাহ হইবার পাব্বেই তুমি অধীর বৎসরাজের রূপধারণপব্বক তাহার 

৯২৭ ! 


৯১২৮ কথাসরিংসাগর 


দনধট গমন করিয়া উহাকে গাম্ধর্বমতে বিবাহ কর। এইরূপেই তুমি 
সুন্দরণ কলিঙ্গসেনাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে |” শিবের নিকট হইতে 
এই আদেশ প্রাঞ্ধ হইয়া তাহার সম্মাথে অবলাশ্ঠত হইয়া সে কালকে 
পহ্রতের সানৃদেশে দ্বগহে প্রতাবর্তন করিল । 

কলিঙ্গসেনা তক্ষশিলা নগরীতে সোমপ্রভার সাহত সানন্দে বিহার 
কাঁরতে লাগিল । সোমপ্রভা প্রতি রজনীতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া 
প্রতি দিবস প্রাতঃকালে স্বীয় নভশ্চারীষানে তাহার সথীর নিকট আগমন 
কাঁরত। (১-১৯) একদিন কাঁলঙ্গসেনা গোপনে সোমপ্রভাকে বাঁলল, 
“সখি তোমাকে আমি এখন যাহা বালব তাহা কাহারও 'নিকট প্রকাশ করিও 
না। শ্রবণ কর, আমার বিবাহকাল সমাগতপ্রায়,। আমার কেন এইরূপ 
ধারণা হইগ্লাছে তোমাকে শশগ্রই তাহার কারণ বীলব। আম।কে বিবাহ 
কাঁরতে ইচ্ছুক বহু নূপাতির নিকট হইতে দূত পিতার নিকট আগমন করিলে 
দপতা তাদের সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া সকলকেই প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছেন 'কন্তু 
সম্প্রতি শ্রাবজ্ঞীনগরীর নূপাতি প্রসেনাজং-এর নিকট হইতে দূত আগমন 
করিলে পিতা কেবলমাত্র তাহাকেই সাদরে সসম্মানে অভার্থনা কাঁরয়াছেন, 
মাতাও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন । আমার মনে হয় আমার নৃপাতিবর 
কুলীনবংশজাত বাঁলয়া পিতামাতা তাহাকে পছন্দ কাঁরয়াছেন। কুরু ও 
পাণ্ডবাদগের পিতামহ অধ্বা ও অম্বালকার যে কুলে জন্ম 'তাঁনও 
তৎকুলোদ্ভব । সুতরাং সাঁখ, স্পম্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা 
গ্রাবন্তী নগরীর নংপাতি প্রসেনাঁজতের সহিত আমার 'ববাহ 'দিতে রতসংকজ্প 
হইয়াছেন ।” কাঁলঙ্গসেনার 'নকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক- 
ধবহহলচিত্তে প্রভূত অশ্রুমোচন কাঁরয়া অশ্রুধারার দ্বারা সে যেন 'দ্বিতীয় 
কণ্ঠহারের সাট করিল । তাহার সাথ তাহার অশ্রুমোচনের কারণ জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে নিঃশেধ ভুলোকদশা ময়দানবসূতা তাহাকে বলিল “বরের বয়স, 
রূপ, কুল ও %প এই সমন্ত বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর মধ্যে যৌবনই সব্বশ্েষ্ঠ, 
বংশমধদাদির স্থান তাহার 'নম্নে। আঁম নপতি প্রসেনাজতকে দর্শন 
কারয়াছি, নে বন্ধ, জীর্ণজাতিপৃদ্পের ন্যায় সেই বৃদ্ধের উচ্চকুল দ্বারা 
কি হইবে 2 হেমন্ত খতুর পদ্মের নায় সেই তুষারধবল বৃদ্ধের সাহত 
বিবাহ হইলে হেমন্ত খতুর পদ্মের ন্যায় তোমার আনন শুচ্ক মলিনতা প্রাপ্ত 
হইবে । তোমার জনা আমার অনুশোচনা হইতেছে । এই 'নামত্ুই আমার 
হদয় 'বষাদগু্ত হইয়াছে, কিন্তু শৃভে, বংসরাঞ উদয়ন তোমার ভত্বা হইলে 
আমার আনন্দের অবাধ থাকিবে না। রূপে, লাবখ্যে, কলে, শৌধষ্যে ও 
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বিত্তে তাহার সমকক্ষ নূপাতি ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। হে কশোদার, 
তোমাকে নিষ্ঘীণ কারবার "নামত বিধাতা যে সৌন্দষোর সৃষ্টি কারয়াছেন 
সেই সুযোগ্য পাত্রের সাঁহত 'ববাহ হইলে তাহা ফলপ্রস হইবে ।” 
সুকৌশলে রচিত সোমপ্রভার এই বাকাচ্ধারা কলিঙ্গসেনার হুদয় যেন যল্- 
চালিত হইয়া বংসরাজের দিকে আর্ট হইল। রাজকুমারী ময়দুহিতাকে 
জিজ্ঞাসা কারল, “সাঁখ, উহার বংসরাজ আখ্যা কেন হইয়াছে ? কোন কুলে 
উহার জন্ম এবং কেনই বা উহার উদয়ন নামাকরণ হইয়াছে ; আমাকে বল ।” 
তখন সোমপ্রভা তাহাকে বাঁলল, “সাঁখ, শ্রবণ কর, আমি সমস্তই বলিব । 
তলের অলংকারস্বরূপ বস নামক এক দেশ আছে। তথায় দ্বিতীয় 
অমরাবতীস্বরুপ কৌশাম্বী নগরী অবস্থিত । তথায় তানি রাজস্থ করেন 
বলিয়া তাঁহার নাম বৎসরাজ হইয়াছে । এখন উহার কুলের কথা বাঁলতোছ, 
সখি, শ্রবণ কর। পান্ডুবংশের অজর্দনের আভমনঢ্য নামক পুত্র ছিল । সে 
চক্তবণহ ভেদ করিবার কৌশল জানিত এবং শত্রু কৌরবসেনাদের ধংস 
করিয়াছিল । (২০-৪০) তাহা হইতে ভরত বংশের প্রধান নৃপাতি 
পরাক্ষিতের জন্ম হইয়াছল। পরণীক্ষং হইতে সর্পিজ্ঞকারী জশ্মেজয়ের 
উৎপাত্তি হইয়াছিল । তাহার পত্র শতানীক কৌশাম্বীতে আবাসম্থাপন- 
করতঃ বহ, অস্র বিনাশ করিয়া দেখাসঃরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। 
তাহার পদ্ত নপাঁত সহম্রানীক ভূতলে প্রশংসার পাত্র ছিলেন এবং ইন্দু 
তাহাকে রথ প্রেরণ কাঁরলে 'তানি স্বর্গে গমন কাঁয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
কাঁরয়াছিলেন ৷ মাহী মৃগাবতণীর গর্ভে চন্দ্রবংশের অলংকার জগৎ- 
লোচনানন্দদায়ক উদয়ন নামক পু জন্মগ্রহণ কারয়াছিল। উহার নাম কেন 
উদয়ন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করা এই উচ্চবংশজাত নৃপাতির মাতা মা- 
বতার গভীবন্থায় রন্তচুদে স্নান করিবার দোহদ হইলে তাহার স্বামী 
পাপাশত্কায় অলন্তক ও অন্যান্য রন্তবর্ণ রসদ্বারা তড়াগ নিম্মাণ করিলে 
মাহষাঁ তাহাতেই অবগাহন কাঁরয়াছলেন। তখন গরুড় বংশোদ্ভব একটি 
পক্ষী উহাকে আমমাংস মনে কাঁরিয়া হরণকরতঃ বাধিবশে জণবম্ত আবন্থায় 
উদয়াচলে নিক্ষেপ করিয়াছিল । তথায় জমদখ্ন মুনি তাহাকে দর্শনকরতঃ 
স্বামীর সহিত পদনমিলিত হইবার আম্বাস প্রদান করিয়া তাহার নিকটেই 
উহাকে রাখিয়াছিলেন। উদয়াচলে জন্ম হইয়াছিল বাঁলয়া দেবতারা তখনই 
সেইচ্ছলে তাহার উদয়ন নাম করিলে আকাশ হইতে অশরণরী বাণী শ্রুত 
হইয়াছিল , “এই উদয়ন সমন্ত ভূমণ্ডলের নৃপাঁত হইবে এবং ইহার যে 
পন্তসম্তান জন্মগ্রহণ করবে সে নিখিল বিদ্যাধরদিগের সম্রাট হইবে ।» 
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সহয়ানগককে মাতাল প্ররুত ঘটনা বাঁলয়াছিল । তাহার শাপমান্ত হইবে 
এই আশা হদয়ে পোষণ করিয়া সে মূগাবরতীবিহনে আত কষ্টে কাল- 
যাপন কারতে লাগিল । শাপ মোচনান্তে বিধিবশে উদয়াচল হইতে আগত 
শবরের নিকট হইতে গূপাতি স্বীয় আভিজ্ঞান প্রাপ্ধ হইয়াছলেন । আকাশ- 
বাশ হইতে সতাবিষয় জ্ঞাত হইয়া 'তাঁন শবরকে পথপ্রদর্শক নিষুস্তকরতঃ 
উদয়াচলে গমন করিলেন । তথায় 'তাঁন দ্বায় বাছা সিম্ধর্পে মৃর্তিমতা 
মৃগাবতীকে এবং কঞ্পনাজগতের দ্রধার্পে উদয়নকে প্রাপ্ত হইলেন । তাহা- 
দেয় সাহত তান কৌশাম্বীতে প্রত্াবর্কনপূর্ধক পনের সদগুণরাজিতে 
মৃখ্ধ হইয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে আভধিক্তককরতঃ মিতরূপে যৌগন্ধরায়ণ ও 
অন্যানা লচিবাদগের পুঘদিগকে তাহার হচ্ছে প্রদান করিলেন । পত্র তাহার 
ম্কপ্ধ হইতে রাজাভার গ্রহণ কাঁরলে তান বহুকাল তাহার ভায্যাসহ 
আনন্দে বিহার কারয়াছিলেন ! “কালক্রমে সেই পুত্র উদয়নকেই সিংহাসনে 
ভধন্ঠিত কারয়া তান ভাষা ও সচিববগসিহ মহাপথে প্রস্থান করিলেন । 
এই প্রকারে উদয়ন পিত:রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিখিল-শনুজয়পূর্থক যৌগন্ধ- 
রায়ণের সাহাযো পথবী শাসন কারতেছে ।” (৪১-৬০ ) 

এই প্রকারে গোপনে দ্রুত উদয়নের কাঁহনী বর্ণনা কারয়া সে পুনরায় 
সখা কালঙ্গসেনাকে বাল, “হে সুন্দরি, সে বংসরাজ্যে রাজত্ব করে বাঁলয়া 
তাহাকে বংসরাজ বলা হয় এবং পাশ্ডববংশীয়বিধায় সে চদ্দ্রবংশোদ্ভব । 
উদয়াচলে জণ্ম হইয়াছিল বাঁলয়্া দেবতারা তাহাকে উদয়ন”, আখ প্রদান 
কারিয়াছেন । এই জগতে রূপে কামদেবও তাহার সমকক্ষ নহে। হে 
গিভূবনের শ্রেষ্ঠা সন্দার, একমাত্র সেই তোমার পাঁত হইবার যোগ্য 
লাবণাল্খ্ধ সে নিঃসন্দেহে 'বশ্বাবখ্যাতা সুন্দরী তোমাকে কামনা করে । 
কিদ্তু সাঁখ, তাহার অগ্রমহিষী বাসবদত্তা চণ্ডমহাসেনের কন্যা । আত্মীয়- 
স্বঞজনদিগকে পারিত্যাগকরতঃ উষা, শকুন্তলা প্রমুখ কন্যাদিগকে লক্জা 
প্রদান করিয়া সে প্রবল অনুরাগে চালিত হইয়া স্বয়ং বংসরাজকে মনোনীত 
কারয়াছিল এবং তাহার গভে দেবতাদিগের দ্বারা বিদ্যাধরাদগের ভবিষ্যং 
সন্ত্টরূপে চিছিত তাহার নরধাহনদতত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
তাহার ভয়ে ভীত হুইয়াই বংসরাজ এপযাস্ত তোমার পাঁণিপ্রাথনা করে 
নাই । আম বাসবদত্তাকে দর্শন করিয়াছি, সে রূপস্্পদে তোমার সমকক্ষ 
নহে।' সখী সোমপ্রভা এই কথা বাঁললে বংসেশের প্রাত আগ্রহবশতঃ 
কালঙগসেনা প্রত্যন্তর কাঁরল, “আমি ননন্ঞই জ্ঞাত আছি, কিপ্তু পতামাতার 
সধীনে থাঁকয়া আমি কি কাঁরতে পারিব ১ তুমি সব্বজ্ঞা এবং প্রভাব- 


চতুর্থ তরঙ্গ ১৩১ 


শালনী, তুমিই আমার একমার গাঁত।” সোমপ্রভা তখন তাহাকে বাঁলল, 
“সকলই দৈবায়ত্, প্রমাণম্বরূপ তোমাকে. একটি কাহলণ বলতেছি, শ্রবণ 
কর $---( ৬১৭৯) 


তেজন্বৃতীর কাহিনী 


গ্রাকালে উদ্জীয়নী নগরাতে বিক্রসেন নামক এক নরপাঁত বাস 
কারতেন। তাহার তেজদ্বতী নাম্নী অসামান্যা সন্দরী কন্যা ছিল। 
তাহার পাঁপপ্রার্থা সমন্ত নৃপাতাঁদগকে সে প্রত্যাখ্যান কারয়াছিল। একদা 
হম্য্পার হইতে দৈবাংৎ সে জনৈক বান্তির দশ'ন লাভ করিল । তাহার 
সরূপে আরুণ্ট হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার দনীমত্ত তাহার 
বাঞ্ধা হইল এবং তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ সেই ব্যস্তির নিকট তাহা সখীকে 
প্রেরণ কারল। সখা সেই বান্তকে অনুরোধ করিলে সে এই দুঃসাহসিক 
কাযো” ব্রতী হইতে অদ্বীরুত হইল । সে আতিকম্টে তাহার সম্মত আদা 
কয়া বাঁলল, “ভদ্র, এই যে শন্য মান্দির দেখিতেছেন, এইস্থানে রজনণীতে 
রাজপনুত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিবেন ।” এই কথা বালয়া তাহার নিকট 
হইতে বিদায়গ্রহণপূব্বক সে রাজকুমারী তেজদ্বতীর নিকট তাহা নিবেদন 
ক'রলে রাজকুমারী স্ঘ্যের দিকে লক্ষা রাখলেন। কিন্তু অঙ্গীকার 
সন্বেও সেই ব্যাস্ত ভীত হইয়া কোথাও পলায়ন কারিল। ভেক রন্তপদ্মের 
কেশরশয্যার মর্ম বুকিতে অপরাগ্ । 

ইতোমধ্যে উচ্চকুলজাত এক রাজকুমার পিতার মৃতুার পর পিতৃবন্ধু 
নুপাতির সাহত সাক্ষাৎ মানসে তথায় আগমন করিল, আত্মীয়স্বজনগণ 
সোমছত; /নামক সেই স্ত্রী রাজকুমারের রাজ্য ও বিত্ত হরণ করিয়াছিল । 
যে মান্দর রাজকুমারীর সখা সেই বান্তির সংকেত নমলনস্থান বলিয়া নিরাপত 
কারয়াছিল, দৈবক্ষমে রাজপদ্র রজনী যাপন কারবার নিমিত্ত তথায় আগমন 
করিল। সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন অন:রাগান্ধা রাজপূত্রী 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার অনুসন্ধান না কাঁরয়াই তাহাকে 
স্বীয় পাঁতিরুপে বরণ কাঁরল। সেই বাষ্ধিমান রাজপুত্র ভাগ্য কত্তক 
আনীত পব্বানাদ্দ্ট রাজলক্ষ্যীকে নীরবে গ্রহণ করিল । তাহার কমনীয় 
রূপ দর্শন করিয়া রাজপাযন্তরীরও মনে হইল বিধাতা তাহাকে বণনা করেন 
নাই। তংক্ষণাৎ বাক্যালাপ কারয়া পরস্পর বিভন্ত হইয়া রাজকুমারী 
একাকী তাহার প্রাসাদে গমন কারল এবং অন্যজন সেই মান্দরেই 'নাশষাপন 
কারল। প্রাতঃকালে রাজপনুতর প্রতীহার কর্ভৃক ন:পতিকে সংবাদ প্রেরণ 


১৩২ কথাসারিংসাগর 


কাঁরলে তান তাহাকে চিনিতে পাঁরিলেন এবং রাজকুমার তাহার সমীপে” 
উপগ্ছিত হইল । রাজার নিকট তাহার রাজাছাতি এবং অন্যানা বিপদের 
বর্ণনা কারলে রাজা শরুনাশে তাহাকে সাহাযা কারিতে অঙ্গীকার কাঁরলেন । 
নৃপাতি তাহার দুহিতাকে অনেক দিবস হইতেই পান্থ কারবার ইচ্ছা 
কাঁরয়াছিলেন এবং এখন তিনি এই রাজকুমারের হন্ভে তাহাকে সম্প্রদান 
কাঁরতে কুতসংকষ্প হইয়া মাম্মদগের নিকট সেই ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন। 
ধিশ্বন্তা অনূচরীর মুখ হইতে কন্যার বৃত্তান্ত, যাহা রাজ্কী পৃব্েহ শ্রবপ 
করিরাছিলেন, তাহা ন:পাঁতির নিকট প্রকাশ কারিলে 'তাঁন দৈববশে 
কাকতালীয়বং আঁনন্ট হইতে মৃস্ত হইয়া ইন্টলাভ কাঁরয়াছেন দেখিয়া 
বস্ময়ান্বিত হইলেন । তখন জনৈক মন্ত্রী রাজাকে বাঁলল, “ভবাজনের 
অর্থসাম্ধর 'র্নামত্ বিধাতা সব্বদা জাগ্রত থাকেন। যেমন অসংষতচিত্ত- 
দিগের সন্ভূতোরা কাঁরয়া থাকে । (৭২-৯১) উদাহরণস্বরূপ আপনাকে 
একটি কাহন বালব, শ্রবণ করুন--- 


হারশন্্রা নামক স্থিজের উপাখ্যান 


কোনও গ্রামে হরিশম্না নামে এক ব্রাঙ্ষণ ছিল। সে দার্র, মর্খ এবং 
কোন কার্য না থাকায় দর্দশাগ্রন্ত ছিল । পর্্বজন্মের দুল্কৃতির ফলে 
তাহার বহ্‌ সন্তান ছিল। সে সপরিবারে 'ভিক্ষা কাঁরয়া বেড়াইত এবং 
অবশেষে এক নগরীতে চ্ছুলদত্ত নামক জনৈক সম্পন্ন গৃহদ্ছের আশ্রয় 
লাভ কারল। তাহার পান্রাদগ্কে গৃহচ্ছের গবাদিরক্ষক এবং পত্বীকে 
পাঁর্ারিকা নিষৃন্ত করিয়া স্বয়ং ভূতোর কার্য করিয়া গৃহস্থের আলয়ের 
গনকটেই বাস কাঁরতে লাগল । একদা শ্ছলদন্তের কন্যার 'বিবাহোৎসবে 
বরধান এবং অন্যানা বান্তাদগের সমাগম হইলে হারশম্মা আশা কাঁরল 
যে ঘ্‌ত, মাংস ও অন্যান্য সুখাদ্ায দ্বারা তাহার আশ্রয়দাতার গৃহে 
সপাঁরবারে আকণ্ঠ উদরপীর্ত করিবে । কিন্তু সে আগ্রহে অপেক্ষা কারলেও 
কেহ তাহার কথা চিন্তা কারল না। কোন আহায্য প্রাপ্ত না হইয়া সে 
রজনশীতে ভাষাকে বাঁলল, “স্বীয় দারিদ্য এবং মূঢতার মত্ত এখানে 
আমার এই প্রকার অগৌরব হইয়াছে, সতরাং আম কৌশলে বিদ্যার ভান 
করিয়া হ্ছলদত্তের গৌরবাস্পদ হইব । সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই তুমি স্ুল- 
দততকে বাঁলবে যে আমার অলৌকিক জ্ঞান আছে ।” তাহাকে এই কথা 
বাজয়া চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে সে 'হদত্তের গৃহ হইতে তাহার জামাতার 
বাহন একাঁট অশ্ব অপহরণকরতঃ কিয়ন্দরে উহাকে লুকারিত রাখল 


চতুর্থ তর ১৩৩ 


এবং পরাদধস জামাতার সূ্দবর্গ অন্বেষণ কাঁরয়াও উহা দোখতে পাইল 
না। এই অমঙ্গলে ভাত হইয়া শ্থলদত্ত ঘোটকাপহারী চৌরাদগের অন্বেষণ 
কারতে থাকিলে হরিশম্মার পত্বী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাঁলল, 
“আমার প্রাজ্ঞ স্বামী জ্যোতিষ শাস্ঘাঁদ বিশারদ, সে আপনার অ*্ব আনয়ন 
করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?” (৯২-৯০৪) স্ছুলদত্ব 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া হারিশম্মকে আহ্বান কাঁরলে সে বালল, গতকলা 
আমার কথা স্মরণ 'ছিল না, 'কল্তু অদা ঘোটক অপন্বত হওয়াতে আমার 
মানসপথে উীদত হইয়াছে ।” চ্ছুলদত্ত তখন সেই ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন- 
পূুর্্ধক বাঁলল, “তোমার কথা 'বস্মৃত হইয়াছলাম, আমাকে ক্ষমা কর। 
কে ইহাদের অশ্ব অপহরণ কাঁরয়াছে বল।” তখন হাঁরশম্ম 'মথ্যা 
রেখাদি অত্কন কাঁরয়া বাঁলল, “এই চ্ছানের দাঁক্ষণ সীমান্তে চৌরেরা 
অন্বাঁটকে লুক্কাঁয়ত রাখয়াছে । ইহা 'দিবসান্তে দূরে নীত হইবার পব্বেই 
তথায় শীঘ্র গমনপর্ধক ইহাকে আনয়ন করা হউক।” এই কথা শ্রবগ 
করিয়া তনরন্ছ জনগণ ত্বারংগাঁতিতে গমনপর্থক ঘোটকটিকে আনয়ন 
কাঁরয়া হাঁরশম্মরি জ্ঞানের প্রশীষ্ঞবাদ কাঁরতে লাগিল । অতঃপর হারশম্মা 
সব্বজনকতৃক জ্ঞানী বলিয়া পূজিত হইয়া এবং স্ছলদত্ত কর্তৃক সম্মানিত 
হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল । 'কিয়প্দিবসান্তে রাজপ্রাসাদ হইতে 
কোন চৌর বহু সুবণণ ও রত্বা॥ অপহরণ কাঁরল । অজ্ঞাত চৌরকে 
আ'বদ্কার কারবার 'নামত্ত অলৌকিক জ্ঞানী বাঁলয়া প্রাসম্ধ হরিশল্া আহত 
হইল । “কল্য বালব) এই কথা বাঁলয়া সময় ক্ষেপন কারতে উদ্যত 
হইলে রাজা তাহাকে একাঁট সূুরাক্ষত কক্ষে আবদ্ধ রাখিলেন। 'সথ্যা 
জ্ঞানের ছল কাঁরয়া এখন সে 'বপদে পাঁতিত হইল । সেই প্রাসাদে জিহবা 
নানী একাঁট পাঁরচারকা ছিল । সে তাহার হ্রাতার সহায়তয় রাজপরার 
অভ্যন্তর হইতে এ ধনরত্বাদ অপহরণ কাঁরয়াছিল। হরিশশ্মরি জ্ঞানের 
কথা 'বাঁদত থাকায় রজনীতে সেই পাঁরচারিকা হারশন্াঁ যে কক্ষে অবস্থান 
করিতেছিল তাহার দ্বারে কর্ণ সংযোগকরতঃ সে অভ্যন্তরে কি কাঁরতেছে 
তাহা জ্ঞাত হইবার প্রয়াস পাইল । সেই মুহূর্তে কক্ষে একাকী অবাশ্থিত 
হারশশ্মাঁ মিথ্যাজ্ঞানের ভান কাঁরয়াছে বাঁলয়া গ্বায় জিহৰাকে দোষারোপ 
কাঁরতোছল । সে বাঁজল, “রে জিহেব, সুখলাভের আশার তুই কি করি- 
্লাছস ? রে দুরাচার, এখন এইস্ছানে ইহার শান্ত ভোগ কর।” 'জহৰা 
নাম্নী চোঁটকা এই বাক্য শ্রবণকরতঃ “এই জ্ঞানী সমন্তই জ্ঞাত হইয়াছেন” 
এই ভয়ে ভীত হইয়া কৌশলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পদতলে 


১৩৪ কথাসারংসাগর 

পতিত হইল এবং সেই ভণ্ড তপস্বীকে বাঁলল, হে বিপ্র, এই যে আমি 
সেই জিহ্হা ধাহাকে আপনি ধনাপহারিণণ বাঁলয়া জানিতে পাঁরিয়াছেন । 
আমি ধনরক্থাঁদ অপহরণপ্ব্ক উহা প্রাসাদের পশ্চাঙ্দেশে অবাস্থত 
উদ্যানের এক দাঁড়ম্ব বৃক্ষতলে প্রোথিত কাঁরয়াছ। (১০১২০ ) 
আমার নিকট ষে অঙ্প-্বঙ্প স্মবর্ণ আছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার রক্ষা 
করুন ।”  হরিশম্সা ইহা শ্রবণ কারয়া স্গর্তে তাহাকে বাঁলল, “এইস্থান 
তা কর। আগ বর্তমান, ভূত, ভাবধ্যং সমস্তই অবগত আছ । হত- 
ভাখি, আমার আশ্রয় ভিক্ষা কারয়াছিস: বাঁলয়া তোর নাম প্রকাশ কাঁরব না 
কিশ্তু তোর নিকট ষত স্‌বর্ণাদ আছে তৎ সমস্তভই আমাকে প্রত্যপ্ণ কর।” 
চেটটকে এই কথা বাঁললে সে সম্মত হইয়া স্বরায় সেই চ্ছান পরিত্যাগ 
কারি । সবিস্ময়ে হরিশন্মা ভাবতে লাগিল “ভাগা অনুকূল হইলে 
ক্লীড়াচ্ছলে যেন অসাধ্য কম্ম'ও সম্পাদিত হয় । এই ঘটনায় যখন পদের 
ণনিকটবত্তী হইয়াছিলাম তখনই অচিরাৎ সাফল্য লাভ কারয়াছি। যখন 
ক্বীয় 'জহবাকে নিশ্দা করতোছিলাম তখন সহসা চৌরা 'জহনা আমার পদতলে 
পাঁততা হইল । গুপ্ত অপরাধ ভগীতিজনক পাঁরস্ছিতিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে ।৮ 
এইরূপ চিম্তা কারয়া সে সুখে সেই কক্ষে নিশাষাপন করিল । প্রাতঃককালে 
সে নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার অলধক জ্ঞান প্রদর্শনকরতঃ নৃপাঁতিকে 
উদ্যানে আনয়ন কারয়া প্রোথিত রত্বাদর সম্মীপে তাহাকে লইয়া গয়া বালল 
যে এ ধনরত্বাদর কিয়দংশ গ্রহণ কাঁরয়া চৌর পলায়ন করিয়াছে তখন রাজা 
সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রাম প্রদান কাঁরতে উদাত হইল দেবজ্ঞানী নামক 
নপাতির এক মন্মী তাহাকে কানে কানে বাঁলল, “এই ব্যাস্ত শাস্তাদি পাঠ 
না কাঁরয়া ক প্রকারে মানুষের অগম্য জ্ঞানলাভে সমর্থ হইল 2 'নঃসংশয়ে 
জানবেন যে চৌরাদগের সহিত গোপন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই ধূর্ত 
জশীবকা উপার্জন করে । কোনও নূতন উপায়ে ইহাকে পরীক্ষা করা হউক 1» 
তখন নরপাতি স্বেচ্ছায় একাঁটি নূতন বদ্ধকলসীতে ভেক স্থাপন কারয়া সেই 
হারশম্মাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “এই কলসীর অভ্যন্তরে কি বস্তু আছে 
তাহা যাঁদ বাঁলতে সমর্থ হও তবে হে দ্বিজ, তোমার প্রাত আম প্রভূত 
সম্মান প্রদর্শন কাঁরব 1” (১২১-১৩২ ) বিপ্র হা্রিশন্মা ইহা শ্রবণ কাঁরয়া 
মনে করিল যে তাহার আঁম্তমকাল উপাশ্থত হইয়াছে । তখন সে বাল্য- 
কালে তাহার ?পতা ক্লড়াচ্ছলে তাহার ষে 'মণ্ডুক' নামকরণ কারয়াছিলেন 
তাহা ম্মতিপথে টীদত হইলে 'বাঁধবশে শোকাবেগে স্বীয় দুভার্গের কথা 
ল্মরণ কাঁরয়া 'নজেকে সৈই নামে আহবান করিয়া আঁচরাং বাঁলয়া উঠিল, 


চতুর্থ তর ১৩৫ 


“রে মন্ডুক, এই ঘট তোরপক্ষে আতিশয় উত্তম বস্তু হইয়াছে, কারণ এই স্থানে 
তোর 'বনাশসাধন হইবে 1» সেই বাকা শ্রবণ কাঁরয়া তত্রদ্ছ জনগণ আনন্দে 
কোলাহল কাঁরয়া উঠিল, কারণ তাহার বাকোর সহিত তাহাকে প্রদত্ত বস্তুর 
অদ্ভুত মিল হইয়াছিল এবং তাহারা কলগুঞ্জনে বালতে লাগল, “হীন 
কি মহাজ্জানশ ; ভেকের কথাও বাদিত আছেন ।” দৈবজ্ঞানের নিমিত্ ইহা 
সম্ভবপর ৷ এই কথা চিন্তা করিয়া নপাঁত আতশয় তুষ্ট. হইয়া হরিশম্মাকে 
সুবর্ণসহ গ্রামাদি, ছত্ত এবং সর্বপ্রকার ধানাঁদ উপহার প্রদান করিলে 
অচিরাৎ হরিশন্মা একজন সামন্ত নূপাঁতির পদলাভ কাঁরল। | 

শুভ কাধের ফল দৈব এই প্রকারে প্রদান করে । এই জনাই আপনার 
কন্যা তেজপ্বতী অযোগ্য পান্রাদগকে প্রত্যাখান করিয়া সমবংশীয় সোমদত্তকে 
প্রাঞ্ধ হইয়াছে । মন্ব্ীর মুখ হইতে এইবাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ন্পাঁত বিক্রমঙস্গেন 
স্বীয় ভাগালক্ষমীস্বরূপা কন্যাকে রাজকূমারের সহিত পরিণয়সূন্রে আবদ্ধ 
করিলে রাজকুমার *বশরের সৈন্য বাহনীর সাহায্যে শতদগকে পরাজিত- 
করতঃ স্বীয় রাজ্য পূনরায় প্রাঞ্ধ হইয়া ভাষারি সাঁহত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস 
করিতে লাগিল । 

ভাগ্যের বিশেষ প্রসাদেই এইর্‌্প সংঘটিত হয় । ইহা আতিশয় সত্য । 
সৃন্দীর, বংসরাজ তোমার সুযোগ্য পানর হইলেও ভাগোর সহায়তা বাতীত 
পৃঁথবীতে আর কে তোমাকে তাহার সাঁহত 'মালত কাঁরতে সমর্থ হইবে ? 
সখী কলঙ্গসেনা, আম আর এই ব্যাপারে কতদূর কাঁরতে পারব ?? 
সোমপ্রভার মুখ হইতে একান্তে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বংসরাজের সাহতত 
'মালিত হইবার প্রবল আগ্রহে কাঁলঙ্গসেনার স্বজনভশীত এবং স্বীয় ল্জা 
অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল । তখন ন্রিভূবনের বিরাট দীপ সযারদেবের 
অন্তমিত হইবার কাল উপস্থিত হইলে ময়াসুরস্তা পরদিবস প্রাতঃকালে 
আগমন পয্যন্তি অতি কম্টে সখীর 'নকট হইতে "বিদায় গ্রহণ করিয়া আকাশ- 
মার্গে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল এবং তাহার সখাীর হদয় স্বীয় অভাম্ট 
লাভের নিমিত্ত উদ্যত রহিল । ( ১৩৩-১৪৪ ) 


হি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্টবিরচিত কথাসারৎসাগরের 
মদনমণ্গুকা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখ্যা ১৪৪ 

কমিক সংখ্যা ৪৯৬১ 


পশ্চন তরঙ্গ 


পরাদবস সোমপ্রভা আগমন কাঁরলে কলিঙ্গসেনা বিশ্রম্ভালাপের সমর 
বালল, “আমি মাতার নিকট হইতে শ্রবণ কারয়াছি ষে 'পতা আমাকে 
প্রসেনজিতের সহিত বিবাহ দিতে আগ্রহশীল । তুমি ত দেখিয়াছ যে 
সে বখ্ধ। কথোপকথনের সয় তুম বংসরাজের ষে বণনা প্রদান 
কারয়াছু তাহা আমার কফণগ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ আমাকে তাহার 
প্রতি আর্ট কাঁরয়াছে । আমি পিতামাতাকে গ্রাহা কার না। তুম অগ্রে 
আমাকে প্রসেনাজৎকে দন করাও এবং তংপরে বংসরাজ যেথায় আছেন 
তথায় আমাকে লইয়া যাও 1” অধাীরা যুবতী এই কথা বাঁললে সোমপ্রভা 
প্রতাতরে বলিল, “যাঁদ একান্তই গমন কাঁরতে ইচ্ছা কর তবে নভশ্চারী 
ষণ্প্রধানে গমন করা যাউক । কিন্তু তোমার পাঁরিচারকাঁদিগকেও তোমার 
সহিত লইবে, কারণ একবার বংসরাজের দর্শন পাইলে তথা হইতে 
প্রত্যাগমন করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে । তুম তোমার 'পিতামাতাকে 
দর্শন কারতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের কথা "চিন্তাও কাঁরবে না, এমনাঁক 
আমি দূরে অবস্থান কার বলিয়া আমাকেও বস্মৃত হইবে । সাথ, আঁম 
তোমার পতিগ্‌হে কাপ গমন কাঁরব না।”? এই কথা শ্রবণ কারয়া 
রাজদুহিতা কদ্দন কাঁরতে কাঁরতে বাঁলল, “'সাঁখ, তবে বংসরাজকে হেথায় 
আনয়ন কর। তোমা 'বিহনে আমি এক মুহূর্তও তথায় 'তক্ঠিতে 
পারব না। আনরম্ধ কি চিত্লেখা কত্তর্ক উষার কট আনাত 
হইয়াছলেন না? বাঁদও তুমি উহা জ্ঞাত আছ তথাপ আমার মুখ হইতে 
উহা শ্রবণ কর --( ১-১০) 

উষা। এবং আনরুদ্ধের কাহিনী 

বাণাসুরের উষা নাধ্নী প্রখ্যাতা দুহিতা ছিল । বরলাভার্থ গৌরীর 
উপাসনা কাঁরলে তান তাহাকে এই বাঁলয়া বরপ্রদান কাঁরলেন, “ম্বণ্নে 
তোমার যাহার সাঁহত 'মলন হইবে সেই তোমার স্বামী হইবে |” অতঃপর 
স্বখ্নে দেবকুমারসম জনৈক বান্তির দর্শন লাভ হইলে সে তাহার সাঁহত 
গাম্ধব্বণবাধতে পাঁরণয়সতে আবদ্ধ হইয়া সম্ভোগানন্দে সমস্ত রজনী 
যাপনকরতঃ 'নশান্তে জাগ্রত হইল । সেস্বণ্নে দম্ট পাতর সাক্ষাংলাভে 
অসমর্থ হইল কিন্তু সম্ভোগলক্ষণাদি নিরাক্ষণ কাঁরয়া গোৌরাদেবার প্রদত্ত 


১৩৬ 


গন্চিন তর ১৩৭ 


বরের কথা স্মরণকরতঃ অস্বস্তি বোধ কাঁরল এবং ভাতা ও ববাম্মতা 
হইল । স্বশ্নেদম্ট ধপ্রয়তমের অদর্শনে বিমর্ষ হইলে সখা চিগ্লেখা 
কর্তক পৃন্ট হইয়া সে তাহার নিকট স্মন্ত স্বীকার কারল। উষা তাহার 
[প্রয়তমের নাম জ্ঞাত ছিল না, পাঁরচিত হইবার মত কোনও আঁভিজ্ঞানের 
কথাও জানত না, সুতরাং যোগেশ্বরী চি্নলেখা উধষাকে বলল, “সাঁখ, 
ইহা যে দেবী গৌরীর বরের ফল তাহাতে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকতে 
পারে না, কিন্তু কোনও আভিজ্ঞান দ্বারা তাহার পাঁরচয় লাভ করা যাইবে 
না, সুতরাং তোমার "প্রয়তমকে 'কিপ্রকারে অন্বেষণ করা যাইবে? আম 
তোমার নিমিত্ত জগতের নিখিল সুর, অসুর ও নরগণের আলেখা আত্কত 
কারব যাহাতে তুমি তন্মধ্য হইতে তোমার "প্রয়তমকে 'চানিতে সমর্থ 
হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে প্রদর্শন করাইলে, আম তাহাকে আনয়ন 
কারব ।” চিন্রলেখা এইকথা বাঁললে উধা বাঁলল, “তাহাই হইবে” এবং 
চন্তলেখা তখন নানাবর্ণের মসীষুন্ত লেখনী দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমন্ঞ জগং 
অধ্কিত করিলে উষা সোল্লাসে কম্পিত অঙ্গৃলি দ্বারা দ্বারাবতীর যদুবংশীয় 
অনিরুস্ধকে দেখাইয়া দিল। ( ১১-২০) তখন চিন্রলেখা তাহাকে বলিল, 
“সাঁখ, তুমি ধন্য, ভগবান বিষধর পৌন্ন আনরুদ্ধকে তোমার পাঁতরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কম্তু সে ত এই স্থল হইতে ষষ্ঠ সহম্্র যোজন দূরে বাস 
করে ।” তাহা শ্রবণ কাঁরয়া অতাধিক ৎসুকাবশতঃ উধা তাহাকে বলিল, 
“যাঁদ সাথ অদাই তাহার চন্দন সুশীতল বক্ষে স্থান লাত না কারতে 
সমর্থ হই তবে দুরন্ত কামাণ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হইব, এই কথা নিশ্চয়ই 
জানবে 1” এই কথা শ্রবণকরতঃ 'প্রিয়সখীকে আশ্বস্ত করিয়া চি্লেখা 
তন্দণ্ডে উদ্ডন হইয়া নভোমার্গে দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিল। তথায় 
সমূদ্রমধ্যে উত্তু্গ হম্ম্যরাজ দর্শন করিয়া তাহার মনে হইল যেন মম্থন 
পব্রতের শর্জরাজি পুনরায় সমুদ্রে নক্ষিপ্ধ হইয়াছে । নাদ্রীত অনিরুদ্ধকে 
জাগ্রত কাঁরয়া উষা যে স্বপ্নে তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রাত অন:র্ত 
হইয়াছে তাহাকে এই কথা শনবেদন কারিল। স্বখ্নে উষা যেরূপ দর্শন 
কারয্লাছল তদ্রুপ উধা দর্শনাভলাষী তাহাকে সঙ্গে কারয়া মন্দ্বলে 
আকাশপথে প্রত্যাবর্তনকরতঃ অবিলম্বে সেই প্রেমিককে গোপনে গপ্ত 
দ্বার দিয়া প্রতীক্ষামানা উষার কক্ষে আনয়ন করিল । চন্দ্রোপন অনিরুদ্ধকে 
সশরীরে দর্শন কাঁরয়া উষার সমস্ত অঙ্গ সমুদ্রের জল 'বিকারের নায় কাম্পত 
হইতে লাগল । সখাঁদত্ত মৃর্তমান জীবনের ন্যায় প্রিয়তমের সাহত 
সে পরমসুখে -বিহার করিতে থাকিলে তাহার পিতা বাণ ততপ্রবণে আতশয় 


৫৮ কথাসরিধ্সগর 


রূষ্ধ হইল, কিন্তু অনিরদ্ধ তাহাকে স্ববার্যা এবং পিতামহের শোর্ষে 
পিতাকে জয় করিল। অতপর উষা এবং আনিরুদ্ধ দ্বারাবতখতে 
প্রত্যাবর্নপন্রকি শিরসতা এবং শং্করের ন্যায় আভন্ন হইয়া বাস কারত 
লাগিল । (২১-৩২) 

এই উপায়ে চিন্রলেখা একদিবসেই উষাকে তাহার প্রিয়তমের সাহত 
মিলত করিয়াছিল । কিন্তু সাঁখ, আমার ধারণা, তুমি তদপেক্ষাও শাব্ধ- 
শালিনী। অতএব তুমি বংসরাজকে হেথায় আনয়ন কর । আর বিলদ্ব 
করিও না কলিঙ্গসেলার এই বাকা শ্রবণ কারিয়া সোমপ্রভা বলিল, 
“চিতলেখা দিব্যাঙ্গনা, সে কোন ব্যান্তকে গ্রহণকরতঃ আনয়ন কাঁরতে সমর্থ । 
বিষ্তু আমি কি কাঁরতে পারব 2 আমি ত স্বামী বাতীত অন্য কাহাকেও 
স্পর্শ কার নাই । সুতরাং সখি, আঁম অগ্রে তোমার পাপিপ্রার্থা 
প্রসেনাজংকে দর্শন করাইয়া বসরাজ যেস্ছানে অধিষ্ঠান কাঁরতেছেন তথায় 
তোমাকে লইয়। যাইব 1” সোমপ্রভার এই প্রষ্তাবে কলিঙ্গসেনা তাহার 
সাহত এবং স্বীয় ধনরত্বাদ ও পারিজনাঁদগকে সঙ্গে করিয়া মায়াযন্ত্রধানে 
পিতামাতার অক্জাতে প্রস্থান করিল। অশ্ব যেরুপ আরোহী কর্তৃক 
চালিত হইলে অত্যন্ত ক্ষুরধার আঁসকেও গ্রাহ্য করে না তদ্রুপ প্রেমার্তা 
নারীগণ তাহাদের আগ্রেস্ছিত উচ্চ িংবা নীচ ভূমি কিছুই লক্ষ্য করে না। 
প্রথমতঃ সে শ্রাবস্তী নগরীতে আগমনপর্ৰর্ক মৃগয়ার্থগত জরাজীর্ণ 
পাণ্ডুর বৃদ্ধ প্রসেনাঁজংকে দূর হইতে অবলোকন কাঁরল । তাহার পার্ট 
মুহন্িমুহু চামর আন্দোলিত হইয়া যেন কাঁলঙ্গসেনাকে বালতেছিল, “এই 
বৃষ্ধের নিকট হইতে দূরে থাক ।” সোমপ্রভা অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে 
নিদ্দেশ করিয়া সহাসো উপহাসচ্ছলে বালল, “দেখ, তোমার পিতা এই 
বৃদ্ধের সহিত তোমার ধিবাহ প্রদান কারতে ইচ্ছুক । সে তখন সোমপ্রভাকে 
ধালিল, “জরা ত উহাকে ইতিমধোই বরণ কাঁরয়াছে, অনা কোন: রমণী 
আর উহাকে বরণ কাঁরবে ১ তুমি এইন্থান হইতে আমাকে অবিলম্বে 
বংসরাজের নিকট লইয়া ঘাও 1? সোমপ্রভাকে এই কথা বাঁলয়া কলিঙ্গসেনা 
অচিরে আকাশপথে কৌশাম্বী নগরীতে জাগমনকরতঃ দূর হইতে সখী 
কর্তৃক নাশ্দন্ট উদ্দানাগত বৎসরাজকে বাগ্ৰাচত্তে দর্শন কাঁরল, চকোরাী 
যেরপ অমৃতধারাবর্ঁ চন্দ্রকে প্রতাক্ষ করে। £ ৩৩-৪৫ ) িস্ফারিত 
নয়নে হুদয়ের উপরে হল্ত চ্ছাপন কাঁরিয়া সে যেন বালিতে চাহিল, এই পথ 
দিয়া ইনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।: সখাঁ: সোমপ্রভাকে 
বালল; “সখি, অদাই বসেশের সাহত আমার মিলন ঘটাও, উহাকে দর্শন 


পগ্ঠম তরঙ্গ ১৩৯ 


করিয়া আমি এক মৃহূর্তথও শ্থির থাকতে পারিতেছি না। সেএই কথা 
বাললে সখী সোমপ্রভা প্রতুাত্তর করিল, অদা একাঁটি আম তশ্‌ভ 
লক্ষণ অবলোকন করিয়াছি । অতএব সর্খী, তুমি অদ্য তুষণভাব অবলম্ধন- 
পূর্বক অলক্ষ্যে এই উদ্যানে অপেক্ষা কর, সংযোগকারী কাহাকেও প্রেরণ 
করিও না। প্রাতঃকালে আগমন কাঁরয়া আমি তোমাদের মিলনের কোনও 
উপায় স্থির করিব । হে, আমার হৃদয়স্থিতে, সম্প্রীতি আগ গৃহে স্বামীর 
নিকট গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ' এই কথা বালয়া কাঁলঙ্গসেনাকে 
তথায় রাখিয়া সোমপ্রভা তথা হইতে প্রস্থান কাঁরল এবং বংসাধপও উদ্যান 
পারত্যাগপব্বক ক্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ কাঁরলেন। লক্ষণাঁভজ্ঞা স্বীয় 
সথীর বারণ সত্ত্বেও কাঁলঙ্গসেনা তথায় অবস্থানপর্বেকে তখন তাহার এক 
ভূত্যকে বংসরাজের 'নামত্ত এক বার্তীসহ বংসরাজের নিকট প্রেরণ করিল । 
কামদেব সদ্য যুবতাঁদগের হৃদয়ে অবাস্থত হইলে, অধীরাবদ্থায় তাহাদের 
সমন্ত বাধা লহগ্ত হয়। প্রতীহার কর্ত্ক বিজ্ঞাঁপত হইয়া ভূত অচরে 
প্রবেশকরতঃ বংসরাজের 'নকট নিবেদন করিল, দেব, তক্ষশীলাধপতি 
কলিঙ্গদত্তের কন্যা কলিঙ্গসেনা আপনার রূপের কথা অবগত হইয়া আপনাকে 
পঁতিরূপে বরণ কারিবার উদ্দেশ্যে স্বজনপারত্যাগপূরকি নভম্চারী মায়াযানে 
হেথায় আগমন কারয়াছেন । মায়াসুরের কন্যা, নলকুবরের পত্ষী, অদশা- 
চারী তাহার সখা সোমপ্রভা তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে । এই কথ্য 
আপনার নিকট বিজ্ঞাঁপতকরণার্থ আমি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি । 
আপাঁন তাহাকে গ্রহণ করুন, চন্দ্রের সাঁহত জ্যোৎসনার ন্যায় আপনাদের, 
উভয়ের 'মলন হউক 1 (৪৬-৫৮ ) ভৃত্যের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া নৃপাঁত তাহাকে সুবর্ণ ও পাঁরচ্ছদাঁদ দ্বারা সানন্দে আভনাম্দত 
করিয়া বাললেন, কলিঙ্গদত্ের প্রখ্যাতা সংন্দরীকন্যা কলিঙ্গদেনা আমাকে 
পাঁতত্বে বরণ কারবার নিমিত্ত স্বয়ং হেথায় আগমন কারয়াছেন, তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না। সুতরাং সত্বর আমাকে বল কথন 
তাহার সাহত পাঁরণয়সন্রে আবদ্ধ হইব ।* তাহাকে এই কথা বিলে 
হিতাকাক্ক্ষণ মম্ত্ী যৌগন্ধরারণ ফি করিলে ভবিষ্যতে নূপাঁতির 'নামত 
সবেত্তিম ফললাভ হইতে পারে ইহা মনে করিয়া দত এইরূপে চিন্তা করিতে 
লাগিল । শন্রভুবনে কলিঙ্গসেনা অনন্যা রূপসী বাঁলয়া খাতা, সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই । এমনাক দেবতারাও তাহার প্রণয়াকাঞ্্ষী । ইহাকে 
লাভ করলে বসরাজ অন্য সমজ্ত পাঁরত্যাগ কারবেন 1 মাহযাঁ বাসবদপ্তা 
প্রাণত্যাগ করিবেন এবং কুমার নববাহনদত্েরও জীবনসংশয় হইবে । 


১৪০ কথাসারংসাগর 


তদনরূত্ত রাজ্রী পদ্মাবতীও জীবনধারণকরা কষ্টসাধ্য মনে কাঁরবেন এবং 
রাজ্জদ্বয়ের পিতা চম্ডমহাসেন ও প্রদ্যোত জীবন ত্যাগ করিবেন অথবা 
ন'পাঁতির প্রাতি শর্রুভাবাপল্ন হইবেন । এই প্রকারে সমূহ সর্্বঘনাশ 
সমুংপন্ন হইবে । অথচ নূপাঁতকেও বারণ করাও যুক্তিযুত্ত হইবে না। 
এইরূপ করিলে তাহার বাসন উত্তরোত্তর আরও বার্ধত হইবে (৪৬-৬৭) 
সুতরাং ভাবধাতে সুফল প্রত্যাশায় সম্প্রাতি কালহরণ করা বাউক 1 এই 
প্রকার চিন্তা করিয়া যৌগণ্ধরায়ণ বংসাঙ্জকে বালল, “দেব, আপনার আঁতিশয় 
দৌভাগা যে কলিঙ্গসেনা স্বেচ্ছায় আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন এবং 
তাহার নপতি পিতা আপনার ভূতা হইয়াছেন । ইন জনৈক মহান 
নপাতির কন্যা । সৃতরাং জ্যোতষাঁদিগের সাঁহত পরামর্শ কারয়া যথাবাঁধ 
ইহাকে বিবাহ করবেন । অদ্য ইহার মত্ত পুরুষ এবং ্তী দাসদাসী সহ 
পৃথক আবাল ি্দেশ করিয়া পরিচ্ছেদ এবং রত্বালংকারাদি প্রেরণ করুন ।' 
প্রধানমন্ত্রগর এই উপদেশ গ্রহণ কাঁরয়া বৎসাধপ প্রসম্নচিত্তে বিশেষ মনোযোগ- 
পব্ৰবক তদ্বৎ কার্ধাসম্পাদন কারিলেন । কালঙ্গসেনা 'নাঁদ্দন্টি গৃহে 
প্রবেশকরতঃ মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে মনে কারয়া আতিশয় আনান্দত হইলেন । 

ধীমান- যৌগন্ধরায়ণ রাজসভা পরিত্যাগপূর্থধক অচিরে স্বগৃহে আগমন 
করিয়া চিদ্তা কারতে লাগল । প্প্রায়শঃই দীর্ঘসত্রতা দ্বারা অবাঞ্ছিত 
কাধ প্রাতরোধ করা যায়। পুরাকালে ইন্দ্র ব্ক্ষহতা কাঁরয়া পলায়ন 
কাঁরলে নূহষ দেবতাদগের আ'ধিপতা লাভ করিয়াছিল এবং সে শচীর প্রাত 
প্রণয়াসত্ত হইলে দেবগুরু শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন । কালহরণ 
কারবার 'নামত্ত 'তনি নহষকে বাঁলতেন, "শচশী অদ্যই 'ফিংবা আগামীকলা 
তোমার নিকট গমন কাঁরবে 1 নহুষ ব্রক্ষশাপহঙ্কারে বিনষ্ট না হওয়া 
পর্যন্ত এবং ইন্দ্র স্রর্গরাজা পুনঃ প্রাপ্ত অবাধ এই প্রকারই বাঁলতেছিল । 
আমিও তদ্রুপ প্রভূকে কলিঙ্গসেনালাভে বিরত রাখব । এইরুপ চিন্তা 
কাঁরয়া গণকাঁদগের সাহত গোপনে মন্দ্রণাকরতঃ সে 'ববাহের দিন আত 
বিলম্বে ধার্ধা করার ব্যবস্থা কাঁরল । 

অতঃপর রাজ্ী বাসবদত্তা সমন্ত অবগত হইয়া প্রধাননমন্ত্রীকে প্রাসাে 
আহ্বান করিল। (৬৮-৮০) সে প্রবেশ করিয়া রাজ্ৰীকে প্রণাম করিলে সে 
করদ্দন কাঁরতে করিতে বলল, “মহাত্মন্‌ আপনি বহ;প্‌ব্রে আমাকে বাঁলয়া- 
কোন সপদ্বী হইবে না, কিদ্তু এখন দেখুন, কঁলিঙ্গসেনা অচিরেই বিবাহিত 
হইবে ; সে সুন্দরী এবং আর্ধাপৃত্র তাহার প্রতি আতিশয় অনুরন্ত । সৃতরাং 


পঞ্চম তর ৯৪৯ 


আপনার বাকা 'মথ্যা হইয়াছে এবং আমি ত মৃতা হইতে চিয়াছি 1৮ মন্ত্রী 
যৌগন্ধরার়ণ বাঁলল, 'রাজ্ছি, আপাঁন ধের্ধা ধারণ করুন । আঁম জাবত 
থাকিতে ইহা "ক প্রকারে সম্ভব হইবে? কিন্তু আপাঁন এই ব্যাপারে 
নৃপাতর প্রাতকৃলতা কাঁরবেন না, আত্মসংবরণপর্্বক তাহার প্রাত অনুকূল 
ভাব প্রদর্শন করিবেন ৷ কট-কথায় রোগী বৈদ্যের বশ হয় না, 'কি্তু অনুকূল 
বাকা দ্বারা বৈদারোগীঁকে শান্ত কাঁবয়া স্বীয় অভশ্ট সাধন করে । গ্রোতের 
গবপরীত আকর্ষণ কাঁরলে ন্দীষ্রোত হইতে অথবা দুক্কার্যা হইতে মান্তর করা 
সম্ভব হয় না। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চললেই মত্ত হইতে সমর্থ হওয়া 
যায় । সৃতরাং নূপাঁত আপনার নিকট আগমন করিলে তাহাকে স্বীয় মানাপিক 
অবস্থা ও ক্রোধ গোপন কাঁরয়া নানা উপচারে সংকার কাঁরবেন। কাঁলঙ্গসেনাকে 
ধববাহ কারলে তাহার পিতাকে শমন্তরুপে প্রাণ্ড হইয়া নূপাঁত আরও পরাক্রম- 
শাল হইবেন, সম্প্রাত এইরূুপই আচরণ করিবেন । আপানি এইর্‌প কাঁরলে 
নূপাঁতি আপনরে ওঁদার্ধে মোহত হইয়া আপনার প্রাতি আরও আঁধকমাত্রায় 
আরুস্ট হইবেন এবং কাঁলঙ্গসেনা ত তাহার অধীনেই আছেন এই কথা মনে 
কারয়া তানি অধৈর্ধা হইবেন না কারণ বারণ কাঁরিলেই ইচ্ছা আরও বার্ধনত 
হয়। আপাঁন পদ্মাবতীকেও এইরূপ শিক্ষা দবেন । হে অনঘে, এইরূপ 
কারলেই নৃপাঁতি আমাদের এই কালহরণ সহ্য করিবেন । আপনি আমার 
যাস্তবল প্রদর্শন করুন। 'বপংকালেই 'বিজ্জনের পরীক্ষা হয়, যেমন 
যুদ্ধকালে বীরগণের শৌর্ষেযর পরীক্ষা হয় । দৌঁব, আপন অধারা হইবেন 
না ।” এই প্রকার বাক্যে যৌগন্ধরায়ণ রাজ্জীকে আশ্বাস প্রদান কারলে এবং রাজ্ন 
তাহার উপদেশ আগ্রহসহকারে শ্রবণ কাঁরলে যৌগন্ধরায়ণ তথা হইতে প্রস্থান 
কারল। কিন্তু বংসরাজ সেই দিবস 'দিনে অথবা রানে রাক্জীদ্বয়ের 
কাহারও কক্ষে গ্রবেশ করিলেন না। যে কলঙ্গসেনা স্বেচ্ছায় তাহার নিকট 
[মালত হইবার নিমিত্ত সাগ্রহে আগমন করিয়াছেন নৃপাঁত সেই মিলনের 
নিমিত্ত সেংনুক হইয়াছিলেন ৷ রাজ্ৰী, মুখামন্তরী, নূপতি এবং কলিঙ্গসেনা 
তাহাদের পৃথক পৃথক গৃহে মহোৎসবময়ী রজনীর ন্যায় সেই যাঁমনী 
আনিদ্রায় যাপন কাঁরতে লাগলেন--ন:পাঁতি ও কলিঙ্গসেনা আশ আনন্দের 
প্রতীক্ষ":: এবং রাজ্ঞী ও প্রধানমন্ত্রী প্রগাঢ় চিন্তায় । (৮১-৯৬) 
কথাসারৎসাগরের মদন্গাুকা লম্বকের 
পণ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
ম্লোকসংখ্যা--৯৬, 
ক্লাসকসংখ্যা -- ৫০৫৭ 


ষন্ত তরঙ্গ 


প্রাদবল প্রাতঃকালে প্রতীক্ষামান বংসরাজের নিকট ধূর্ত মন্ত্রী 
যৌগম্ধরায়ণ আগমন কাঁরয়া নিবেদন করিল, “দেব, আপাঁন কাঁলঙ্গসেনার 
মাহত মঙ্গলবিবাহের শুভলগ্ন আঁচরাৎ কেন নিম্ধ্ঠীরত করেন না 2 ইহা 
শ্রবণ করিয়া নপাতি বালিলেন, “আমার হদয়েও এঁ বাসনাই উীদত হইয়াছে, 
কারণ কাঁলঙ্গসেনা ঠবহনে আমার মন এক মূহূর্তও স্স্ছুর থাকিতে পার- 
তেছে না। এই কথা বালয়া সরল হৃদয়ে ভ্‌পঁতি সম্মূথে দণ্ডায়মান 
প্রতীহারকে গণকদিগকে আহ্বান কারবার 'নামত্ত প্রেরণ কাঁরলেন । তাহা- 
পদকে শজত্ধাসা কারলে মুখামন্তীর পর্বীনন্দেশমত তাহারা বলিল, 
“নূপাতির 'নামত্ত এখন হইতে মাসাম্তে অনুকূল শুৃভলগন উপাশ্থুত 
হইবে । (১৪) 

ণনপুণ যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 'মথ্যা কোপাম্বিত হইয়া 
নৃপাতিকে বালল, “এই মর্খাদগকে ধিক! প্রভো ! আপাঁন পাব্রে যে 
গাণককে প্রাজ্জ বলিয়া সম্মানিত কাঁরয়াছিলেন, সে অদ্য উপ্পান্থঘত । ত।হাকে 
গজজ্ঞাসা করিয়া যথোপযুন্ত কার্য করুন |” তাহার মন্ত্রীর এই বাকা 
শ্রবণ কারয়া দোলায়মান চত্বে রাজা তৎক্ষণাৎ সেই গণককে আনয়ন করলেন । 
সে প.ব্বীনন্দেশমত গববাহকার্ প্রলাষ্বত কারবার 'শর্নামন্ত 'িপ্পৎকাল 
ঘচন্তা কাঁরয়া ষটমাসাম্তে ল'ন নিম্ধারণ করিল । তখন উদ্বেগের ভান করিয়া 
যৌগম্ধরায়ণ ভ্‌পাতিকে বলিল, “মহারাজ, এখন আপাঁন আদেশ করুন 
কি করা যাইবে 1” শুভলখ্নেস্ছু অধীর নপাত কিয়ংকাল চন্তা করিয়া 
বালল, “তুন কাঁলঙ্গসেনাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার ?ক মত 1” এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া যৌগন্ধরায়ণ দুইজন গণকের সাহত কলিঙ্গসেনার নিকট 
উপস্থিত হইল । কাঁলঙ্গসেনা কণ্তুক সাদরে অভ্যাথ্থত হইয়া সে চিন্তা 
কারল, “এই সুন্দরীকে প্রাপ্ত হইয়া বাসনমন্ত নপাত সমস্তভই পারত্যাগ 
কারবেন।” সে তাহাকে বাঁলল, “আপনার 'ববাহের শুভ লগ্ন স্থির 
কারবার নিমিত এই গণকদিগের সাহত আগমন কাঁরয়াছি । আপনার 
পারিজনেরা বলুক আপনার কোন নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল ।” পারজনাঁদগের 
[নিকট হুইতে জন্মনক্ষত্র নিদ্ধারিত কারয়া গণকেরা পরম্পর পরামশেক ভান 
করিয়া মন্ত্রী কন্তুক পর্বানদ্দেশ মত তখন হইতে বটমাসান্তে ল"্ন 
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ধার্য করিল । দরাক্ছত লখ্নের. কথা শ্রবণ কাঁরয়া কালঙ্গসেনা উদ্বিশ্না 
হইলে তাহার পাঁরচারক বাল, ““দম্পতি যাহাতে সমস্ত জীবন সুখী 
হইতে পারে তন্রিমত্তর অনুকূল শহভক্ষণ প্রথমে স্থির কাঁরতেই হইবে। 
(৬-১৮ ) উহা শীঘ্ুই হউক অথবা বিলদ্বেই হউক তাহাতে ক্ষাত কি ? 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তন্চ্ছ সকলেই বলিল, “ইহা খুবই ন্যায়সঙ্গত কথা 1৯ 
তখন যোগন্ধরায়ণ বলিল, “কুলগন ধাষ্য কারলে আমাদের ভাব আত্মীয় 
নৃপাঁতি কাঁলঙ্গদত্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। তখন অসহায়া কলিঙ্গসেনা সকলকে 
বলিল, “আপনাদের বুদ্ধিতে যাহা উচিত মনে করেন তাহাই হউক । এই 
কথা বাঁলয়া সে তৃষফণীভাব অবলম্বন কারল। তাহার বাকা গ্রহণ করিয়া 
তাহার নিকট হইতে 'বদায় গ্রহণপূব্বক যৌগন্ধরায়ণ গণকগণের সাঁহত 
ন্‌পতিসকাশ উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছল তাহা আনুপ্দার্্ঘক 
নৃপাঁতর ?নিকট 'নবেদন কারল এবং এইরূপ কৌশলে তাহার হৃদয়ে শাণ্তি 
আনয়নকরতঃ স্বগহে প্রচ্ছান কারল। 

এই প্রকারে বিবাহের কালক্ষেপ অন্ন করিয়া মনস্ছ কাযাণসাম্ধর 
নিমত্ত সে সুহৎ ব্হ্ধরাক্ষম যোগেম্বরকে স্মরণ করিলে পূর্্থপ্রাতজ্ঞামত 
স্মরণমান্রই সে তথায় উপাচ্ছিত হইয়া তাহাকে প্রণাম কাঁরিয়া বলল, “আমাকে 
কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছ ৯৮, তখন যৌগম্ধরায়ণ কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত এবং 
নৃপাতর ব্যসনাসীস্তর কথা বর্ণনা কাঁরয়া পুনরায় তাহাকে বালল, “বন্ধো ! 
আ'ম কালহরণের ব্যবদ্থা করিয়াছ । এই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার যাদু- 
বলে গোপনে কাঁলঙ্গসেনার আচরণ লক্ষ্য কর । শনশ্চয়ই 'বিদ্যাধরাদ উহার 
প্রতি প্রণয়াসন্ত হইয়াছে কারণ '্রিভুবনে উহার তুল্য সুন্দরী আর নাই। 
(১৯-২৮ ) সুতরাং তুমি যাঁদ উহার সাহচর্যে কোনও 'সম্ধ অথবা বিদ্যা- 
ধরকে দর্শন কাঁরিতে সমর্থ হও তবে তাহা সৌভাগ্যস্চক হইবে । তুমি 
ধদব্য প্রোমককে গু অবশ্থাল্স লক্ষ্য কারবে। তোমার দৃষ্টিতে কলিঙ্গসেনার 
কোনও . অপরাধ ধরা পাঁড়লে নপাত তাহার প্রাতি বাঁতরাগ হইবেন এবং 
আমাদের মনস্কামনা 'সম্ধ হইবে 1৮ মনত তাহাকে এই কথা বিলে 
রক্মরাক্ষস প্রত্যুত্তরে বালল, “কোন কৌশলে আঁম উহার অধঃপতন অথবা 
মৃত্যু ঘটাই নাকেন? এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া মহামন্ত্রী' যৌগন্ধরায়ণ 
বলিল, “উহা কাঁরলে অতান্ত অধর্্ম হইবে । ধর্ম লগ্ঘন না কাঁররা যে 
স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহার সাফল্যের নিমিত্ত ধর্ম তাহার সহায় হন । 
সথে, তুমি তাহার মধ্যে কোনও দ্বরূত দোষের সম্ধান প্রাপ্ত হইলে তোমার 
সাহত সখ্যতা 'নবন্ধন রাজকার্য' সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব |” মন্মী- 
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বরের নিকট হইতে এই আদেশ প্রাণ্ধ হইয়া রক্ষরাক্ষস প্রচ্ছান কাঁরল এবং 
ধাদুবলে ছদ্মবেশে কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিল । (২৯৩৬ ) 
ইতোমধ্যে ময়াসৃরকন্যা, তাহার সখী সোমপ্রভা পুনরায় কলিঙ্গসেনার 
সকাশে উপনীত হইল । স্বজনত্যাগীী তাহার সখীকে রাষ্ত্রির বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞাসা কাঁরয়া নয়দুহতা তাহাকে ব্রন্থরাক্ষসের উপাস্ছতিতে বাল, ''আঁম 
পহ্বাছেই তোমার অন্বেষণে হেথায় আগত হইয়া যৌগম্ধরায়ণকে দেখিতে 
পাইয়া তোমার পার্ট গুপ্ধভাবে লুকায়িত ছিলাম এবং তোমাদের কথোপ- 
কথন শ্রবণ করিয়া সমন্তই অনুধাবন কারতে সমর্থ হইয়াছ। আমার 
বারণসবেও গতকলা কেন তুমি এইরূপ কার্য করিলে? শুভলক্ষণের 
অবক্ষয় না কাঁরয়া কার্য আরম্ভ কাঁরলে, সাঁখ, আঁনগ, না ঘাঁটয়া পারে না। 
প্রমাণস্বরূ্প 'নদ্নোন্ত কাছিনী শ্রবণ কর। (৩৭-৪১ ) 


বি্ুদত্ত এবং তাহার সপ্তমূর্থ সঙ্গীর কাহিনী 

পুরাকালে অস্তব্বেদী নগরীতে বসুদত্ত নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ বাস 
ফাঁরত। তাহার বিফুদত্ত নামক পত্র জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছল। ষোওশ 
ধংসর বয়স প্রার্থ হইলে সেই বিষ্ুদত্ত 'বিদ্যালাভার্থ বলভীনগরীতে গমন 
করিলে তথায় সপ্ত ত্রার্ষণ তাহার সাহত একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইল । 
িফুদত্ত সম্বংশোদ্ভব ও প্রাজ্ঞ 'ছল, কিন্তু এ সপ্ত ব্াঙ্গণতনয় মূর্খ ছিল। 
“পরস্পরকে পারত্যাগ কাঁরবে না”, এই প্রকার প্রাতিজ্ঞাবম্ধ হইয়া 'বষদত্ব 
পিতামাতার অজ্ঞাতে 'নিশাযোগে তাহাদের সহিত যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর 
অগ্রসর হইয়া সে সম্মুখে অশুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তাহার সঙ্গী বয়সা- 
দিগকে বাঁলিল, “হাহম্ত ! অশুভ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। এখন প্রত্যা- 
বর্ত"। করা উচিত হইবে । পুনরায় শৃভ লক্ষণদূন্টে যান্নাকরতঃ সাফলালাভ 
কা । তদীয় সগ্চমড় সঙ্গী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, “অযথা শক্কিত 
হটতেছ কেন? আমরা অশুভলক্ষণকে ভয় করব না। যদি ভাত হইয়া 
পাক তবে আব অগ্রসর হইও ন'। আমরা কিন্তু এই মুহ্‌র্বেই পুনরাল্স 
/গ্নিতে থাঞ্চি নতুবা আগামীকল্য আমাদের কীর্তকলাপ শ্রবণ কাযা 
স্বজনেরা আমাদিগকে পারভাগ করিবে ।” মুর্থবৃন্দ এইকথা বাঁলল 
প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ বিষদদত্ত অগত্যা পাপহারক হাঁরনাম স্মরণপব্বক তাহাদের 
সাঁহত চাঁলতে লাগল । 'নিশান্তে পুনরায় অশুভ লক্ষণ দর্শন ₹*দা 
তাহা উহাদের নিকট বাস্ত কাঁরলে গর্থ বন্ধুরা এইবাকো তাহাকে ভংসনা 
কারিতে লাগিল, “আমাদের অশ-ত পক্ষণ হইতেছে যে তুমি কাপুরষে, ভ্রমণ 
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কারতে ভত হইতে । প্রাতপাদক্ষেপে তুমি কাকপক্ষণ দর্শন কাঁরয়া 
ভয়ে কম্পিত হইতেছ । ( ৪২-৫২) আমাদের আর কোনও অশুভ লক্ষণের 
প্রয়োজন নাই |” তাহাকে এই প্রকারে তিরস্কার কাঁরয়া উহারা পথ চলিতে 
থাকিল এবং নিরুপায় 'বিফুদত্তও তাহাদের সাহত নীরবে চলিতে চলিতে 
“চন্তা কাঁরতে লাগল, স্বেচ্ছাচারী মর্খকে উপদেশ প্রদান করা 'বষ্ঠাকে 
আবরণ করার নায় বৃথা । বহু মুখের [ভিতর একজন জ্ঞানী ব্যাস্ক 
পতিত হইলে বহু তরঙ্গাঘাতে আপ্লুত একটি পদ্মের দশা প্রাধ হয়। 
সৃতরাং ভাল মন্দ কিছুই না বাঁলয়া উহাদের সাঁহত নীরবে গমন কাঁরব । 
ভাগাবধাতা যাহা কারবার তাহা কাঁরবেন ।" এই প্রকার চিন্তা কাঁরতে 
কারতে 'িবফুদত্ত এ মুখাদগের সাঁহত দিবসান্তে এক শবরপল্লণীতে উপাদ্থত 
হইল । তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে রজনীযোগে যুবতীনারী অধযাষত 
একটি গৃহে আগমনকরতঃ তাহার নিকট আশ্রয়াভিক্ষা কারল । সে তাহাকে 
একটি কক্ষ প্রদান করিলে িব্রদিগের সাহত বিষ্ুদত্ত তথায় প্রবেশ কাঁরল । 
& সপ্রজন অচিরে গভীর শনদ্রায় সুপ্ত হইল । অসভা শবরগছে প্রবেশ 
কারয়াছে বাঁলয়া সে কেব্লগান্ত্র জাগ্রত রাঁহল । এই অবস্থায় মর্খরাই 
গণদ্রাভিভত হইতে পারে, বিবেক বাক্তি কি প্রকারে এর কারতে সমর্থ 
হইবে 2 (&৩-৬০ ) 

ইতোমধ্যে একটি যুবক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশকরতঃ সেই তরুণীর নিকট 
গমন কাঁরল। নানাপ্রকার গঞ্জ কথোপকথনক্র্তঃ সম্ভোগান্তে তাহারা 
উভয়ে ক্লান্ত হইয়া শনদ্রামগন হইল । অদ্ধেন্মুক্ত "বারের গভতর "দিয়া 
প্রদীপালোকে উহা দর্শনকরতঃ বিষ্ুদত্ত বিষণ্ন 'চত্তে চিন্তা কাঁরতে লাগিল, 
“আমরা কি এক দশ্চরিন্র নারীর গৃহে প্রবেশ কারয়াছ ? এই ধুবক 
ণনশ্চয়ই উহার উপপাঁত, স্বামী নহে, নতুবা এইরূপ গোপন আচরণের কারণ 
কি 2 উহাকে দর্শন করিয়া পুব্বেই আমার ধারণা হইয়াছিল এই নারী 
চপলচিত্তা। অন্য কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া এইস্থানে আগমনপূব্বকি 
এই দৃশ্য দেখতে হইল 1” সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতোছল তখন 
বাহদ্দেশে জন কোলাহল শ্রবণ কাঁরল এবং শবরাঁদগের ধুবক আধপ্পতিকে 
খডগা হস্তে প্রবেশ করিতে দোখল । সে ইতস্ততঃ দর্শট নিক্ষেপ করিতেছিল 
এবং অন:চরেরা অন্যকক্ষে অপেক্ষা কাঁরতে লাগিল। “তোমরা কে ?” 
শবরাধিপাল এই কথা "জিজ্ঞাসা কারলে বিষ্ণুদত্ত ভীত হইয়া বলল, “আমরা 
পাঁথক 1৮ শবর তখন প্রবেশকরতঃ ভাষ্টকে তদবদ্থায় দর্শন কারয়া খডগা- 
ধাতে তাহার উপপতির মস্তক ছেদন করিল । সে তাহার প্তীকে কোনও- 
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প্রকার শাস্তি প্রদান করিল না এবং অসি ভমতে 'নিক্ষেপকরতঃ অনয 
পহাথকে শয়ন করিল । প্রদঈপালোকে এই দৃশ্য দর্শন কাঁরয়। বিকৃদক 
চিশ্তা করিতে লাগল, “এই শবর ভাষ্যকে হত্যা না কাঁরয়া তাহার 
উপপাতিকে বধ করিয়া উপয্ক্ত কাষ্যই কারয়াছে । কিন্তু এই প্রকার কাযা 
সমাপনান্তে এইস্থানে সে নার্্ধকারচিন্তে নিদ্রিত হইয়াছে ইহা অগ্ভূত 
মহাধৈযাশালদর অননাসাধারণ বিচি সাহসিকতার লক্ষণ । (৬১-৭২) 
পবষুদত্ত যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন সেই দৃণ্টা রমণী জাগ্রত 
হইয়া উপপতিকে হত এবং পাঁতিকে সুঞ্চ দেখিতে পাইল । সে গান্রোখান- 
পর্্ধক দেহ স্কব্ধে স্থাপন করিয়া এক হচ্তে তাহার ছিন্ন মঞ্তক গ্রহণকরতঃ 
বাহন্দেশে নিম্কাশ্ত হইল । তথায় এক ভগ্মকৃটে শির ও কবন্ধ 
শনক্ষেপ করিয়া গোপনে প্রত্যাবন্তন কারল । বাঁহদ্দেশে গমনকরতঃ দূর 
হইতে বিফূুদত্ত সমস্ত অবলোকন কাঁরয়া পুনরায় কক্ষে প্রত্যাবর্তনিকরতঃ 
'নিছুত সঙ্গগাঁদগের সাহত স্বীয় হ্থানে অবস্থান কারতে লাগল । সেই 
দহল্চরিতা নার প্রতাবর্তনকরতঃ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই আঁসিদ্বারা স্বীয় 
সুপ্ত পাঁতির মস্তক ছেদন কাঁরল। অতঃপর বাঁহদ্দেশে গমন করিয়া 
ভ-তাদিগের শ্রবণোদ্দেশে উচ্চৈঃদ্বরে চিৎকার কারতে লাগল, হায় ! হায়! 
আমার সব্বনাশ হইয়াছে । পাম্থজনেরা আমার পাঁতিকে হত্যা করিয়াছে ।» 
সেই চিৎকারশ্রবণে ভূতাগণ দ্রুত আগমন কাঁরয়া প্রভূকে নিহত দেখয়া 
অস্নম উত্তোলনপব্বেকি বিফুদত্ত ও তাহার সঙ্গীদগকে আক্রমণ কাঁরল। 
ভশত বয়স্যেরা জাগ্ুত হইলে ভতাগণ তাহাঁদগকে হত্যা কারতে উদাত 
হইল । তখন 'বফুদত্ত দ্রুত নিবেদন কারল, “তোমরা ব্ক্ষহত্যা হইতে 
বিরত হও । আমরা এই কাধ করি নাই। এই দুন্টা নারীই অন্য 
বাস্ধর প্রাতি আসন্ত হইয়া স্বয়ং এই কর্ম সাধন করিয়াছে? (৭৩-৮১) 
অধ্ধোশ্মন্ত "বারের ভিতর দয়া আম প্রথম হইতেই সমস্ত প্রতাক্ষ 
কারয়াছি। আমি বহিদ্দেশে নির্গতি হইয়াও সমস্ত অবলোকন কাঁরয়াছ । 
তোমরা যাঁদ ধৈযাবিলম্বন কর তবে তৎসমস্তই আম বর্ণনা করিব |” 
এইরূপ বাকো শবরাঁদগকে 'নিবারিত কাঁরয়া বিষ্দত্ত তখন আদ্যোপান্ত 
সমস্ত ঘটনা বিবৃত কারল এবং সেহ রমণী কত্তক ভস্মকটে নাক্ষপ্ধ সদ 
ছমমুন্ড ও কবদ্ধ শবরদিগকে বাহিরে আনয়নকরতং প্রদর্শন করাইল । 
পাশ্ডুর বদনে সেই নারী সমস্ত স্বীকার কাঁরলে ত্চ্ছ উপন্থিত সকলে 
সেই কুলটাকে 'নিদ্োন্তরূপে ভঞ্চসনা কাঁরতে লাগিল, “শত্রু হস্তে আঁসর 
ন্যায় অন্য বাকস্ততে আসঙ্তা দশ্চারন্রা নারী শিক্ষাপ্রাপ্ধা না হইয়া হত্যাপরাধে 
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িপ্তা হয়।” এই কথা বাঁলয়া তাহারা বফুদত্ত ও তাহার বম্ধূদিগকে 
মান্ত প্রদান করল । িফৃদত্তের সপ্ত বয়সা তখন তাহাকে এই বালয়া 
প্রশংসা কাঁরতে লাগল, “আমরা যখন 'নাদুত ছিলাম তখন তুম রক্ষক রত 
্বীপের নায় আমাদগকে অশুভ লক্ষণজাঁনত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। 
তোমার প্রসাদেই আমরা অদ্য মৃতুযার হস্ত হইতে পাশ্ত্রাণ পাইয়াছ । 
এইকথা বাঁলয়া তাহারা 'বিধুদত্ের প্রতি দর্্বাক্য প্রয়োগ কারতে ক্ষান্ত 
হইয়া তাহাকে প্রণামকরতঃ প্রাতঃকালে তৎসহ স্বকাষা সাধনে প্রস্থান 
কারল। (৮২-৮৯) 

কথোপকথন প্রসঙ্গে কাঁলঙ্গসেনার 'নকট এই ক্াহনী বর্ণনা কারয়া 
সোমপ্রভা পুনরায় তাহার কৌশাম্বীবাসনী সখীকে কাহল, “সাঁখ, এই 
প্রকারে কার্যসাধনকালে অশুভ লক্ষণ দষ্ট হইলে বিলম্ব অথবা অন্য 
কোন উপায়ে উহা প্রাতরোধ না করিলে বিপদ উপাস্থত হইতে পারে । 
বাদ্ধহীন ব্যান্তগণ হঠকারতাবশতঃ বজ্ঞজনের উপদেশ অবহেলা কাঁরয়া 
অবশেষে বিপদে পাঁতত হয় । তোমাকে গ্রহণ করিবার 'নামত্ত অশুভ 
লক্ষণ সত্বেও বংসরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়। তুম বুদ্ধিমানের কাযা 
কর নাই। বিধাতা করুন 'ীববাহ ব্যাপারে তোমার কোন প্রাতিবন্ধকের 
সদ্মুখীন হইতে না হয়। তুমি অশুভক্ষণে গহ হইতে নিক্কান্ত হইয়াছিলে, 
তাম্নামত্ত তোমার বিবাহে বিলম্ব হইতেছে । দেবতাও তোমার প্রণয়প্রার্থা, 
সুতরাং সাবধানে থাকিবে । নীতিধিদ মন্ত্রী যৌগম্ধরায়ণের কথাও 
স্মরণে রাখবে, নপাঁত ব্যসনাসন্ত হইবে ধারণা করিয়া সে তোমার 
এই ব্যাপারে বিঘ উৎপাদন কারতে পারে । শীকল্তু সে ধর্্মানষ্ঠ, তোমাকে 
মধ্যা দোষে দূষিত কারবে না। বিন্তে তথাপি, সাঁখ, তোমার সপত্বী 
হইতে সতত সাবধানে থাকিবে । প্রমাণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী 
বালতোছ, শ্রবণ কর £--( ৯০-৯৭ )। 

কদলীগভার কাহিনী 

এই রাজ্যে ইক্ষুমতী নামে নগরী আছে এবং উহার পার্ট এই নামেরই 
নদী প্রবণহত । উভয়েই বিশ্বামিন্রের সৃষ্ট । উহার সল্িকটে একাঁটি 
অরণ্যে মকণক খাঁষ তপোবন নম্মণিকরতঃ তথায় উদ্ধপাদ হইয়া 
তপস্যায় 'নিরত ছিলেন । তথায় তপশ্চযাকালে তিনি অধ্দরা মেনকাকে 
নভোমার্গে আগমন কারিতে দেখিলেন । মেনকার বদ্ধ বায়ূতে ভামিতোঁছল । 
তখন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কামদেব মুনির মন চঞ্চল কারলে নৃতন 
কদলীগর্ভে তাঁহার বীর্য পাঁতিত হইলে তথায় এক সব্বঙ্গিস্ন্দরী কন্যার 


১৪৮ কথাসারংসাগর 


জন্ম হইল । সহর্িদিগের বীযোর অমোঘ ফল তংক্ষণাং প্রতিফলিত 
হয়) কদলণগভে জন্ম হইয়াছিল বালিয়া তা মহ্কণক ম্যান তাহার 
কন্যার নাম কদলণগ ভা রাখিয়াছিলেন । রম্ভাদর্শনে চাতরাঁধা? গৌতমের কন্যা 
প্রোগপঞ্চী কপার ন্যায় সে সেই আশ্রমেই বার্ধতি হইতে লাগিল । একদা 
মধাদেশপাতি দ'়বন্সা নামক নরপাঁতি মগয়াবাপদেশে অশ্ব কন্তুকি তথায় 
আনত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল । তথায় সে মৃনৈকন্যার উপযুক্ত 
বঙ্ষেসম্জায় সীগ্জত অতাঁব সুদ্দরী কদলীগভরি সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল ॥ 
সে ন্‌পাঁতির হৃদয় এসনভাবে অধিকার কাঁরল যে তথায় আর কোনও 
অশ্তপঞখরকার স্থান রহিল না। নূপাঁতি যখন চিন্তা কাঁরতে লাগল, 
'আমি কি দুয্যম্ত যেরূপ কণ্বম্ীনর কন্যা শকুম্তলাকে লাভ করিয়াছিল 
তদ্রুপ এই মুন অথবা অন্য কাহারও কন্যাকে ভাষারূপে লাভ কাঁরতে 
সম হইব 7; তখন তিন কুশ ও সাঁমধ হস্তে নত্কণক মুরনকে আগমন 
কারতে দেখিয়া মম্বপন্ত হইতে অবতরণপূব্রকষ মৃনিসকাশে আগমন 
কারয়া তাহার পাদপঞজা কারল এবং মুন কন্ত্কি পম্ট হইয়া সে স্বায় 
পরিচয় প্রদান কারল। তখন মুন কদলবগভঁকে আদেশ কারিলেন, 
“বংসে, আমাদের ন:পাঁতআতিথর নিমিত্ত অর্থ প্রস্তুত কর।” “আম 
তাহাই করিতেছি.১' এই কথা বাঁলয়া নতমস্তকে সে আঁতাঁথ সংকার করিলে 
নপাত মনকে শুধাইলেন, আপাঁন এই অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে কোথা 
হইতে প্রাঞ্ধ হইয়াছেন ৮" তখন মান তাহাকে কন্যার জন্মব্তান্ত 
ইত্যাদি এবং তাহার কদলীগভাঁ নামের হীতহাস বর্ণনা কাঁরলে মুনি কর্তৃক 
মেনকার চিদ্তা দ্বারা জাতা এই কন্যাকে অপ্পরা-জ্ঞানে সাগ্রহে তাহার 
[পতার গনকট উহার পাণপ্রার্থনা কারল । (৯৮-১১৪ ) মুনিও কন্যা 
কদলীগভাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান কাঁরলেন। পুরাকালের খাঁষগণ 
ধদবাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অসংকুচিভাঁচন্বে এইরূপ কাষ্য করতেন । স্বর্গের 
অপ্সরাগণ দবাদঘ্টি বলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মেনকার প্রাত 
অনুরাগবশতঃ তথায় আগমন কারয়া কদলীগভণকে ববাহসাজে সান্জত 
কাঁরয়াছিল। তৎকালে তাহারা কদলাগভণর হস্তে সষ'পবাঁজ প্রদান কাঁরয়া 
তাহাকে বাঁলয়াছল, "পথে গমন করিতে কাঁরতে যাহাতে এপথ পুনরায় 
1চানতে সমর্থ হও তাঁত্বীমত্ত এই বাজ বপন কাঁরবে। বংসে, যাঁদ কখনও 
নপাঁত তোমাকে অবহেলা করেন এবং তুমি প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হও 
তবে তোমার পথ চিনিতে কষ্ট হইবে না, কারণ ততদিনে এই বাঁজসমূহ 
অক্কারত হইবে ।” তাহারা তাহাকে এই কথা বলিলে বিবাহান্তে নৃপাতি 


বষ্ঠ তরঙ্গ ১৪১ 


দঢ়বন্সা কদলীগভরকে অন্বপ্ঠে নাস্ত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন 
কারল। সৈনা কতক পারবত হইয়া সে ভার্যাসহ প্রাসাদে প্রতাবন্তন 
কালে পথে কদলাগর্ভা সর্বপবাঁজ বপন কাঁরয়াছিল। তথায় আগমনণরতঃ 
নৃপাতি সাঁবাঁদগকে কদলীগভর বৃত্তাম্ত বর্ণনা কাঁরয়া অনানা রাজ্ঞীদগের 
প্রত অনাসন্ত হইয়া তাহার সাঁহত বাস কাঁরতে লাগিল । 

তখন রাজার প্রধানা মাহী অত্যন্ত িষাদগ্রস্তা হইয়া মন্ত্রীকে তাহার 
পব্বরুত উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া গোপনে বাঁলল, “সম্প্রাত নৃপাঁতি 
কেবল তাহার নৃতন ভাধ্যর প্রাতি আসক হইয়া আমাকে পারত্যা 
কাঁরয়াছেন, সৃতরাং আমার এই সপত্বীকে বিদায় করিবার পন্থা উদ্ভাবন 
কর।” (১১৫-১২৩) এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্র বাঁলল, “দেবি, 
আমার মত বান্তর পক্ষে প্রভূপতীকে 'িনর্বাঁসত অথবা ধংস করা উচিত 
হইবে না। ইহা প্রব্রাজক পত্বীদিগের কার্য । উহারা কুহক ও যাদহবিদ্যা 
ইত্যাঁদতে পারদক্ষ এবং এই ভল্ড প্রব্রাজকারা মায়াকুশলা এবং গৃহদ্বার 
ইহাদের নিকট অবারিত । এগন কন্্ম নাই খাহা ইহারা সাধন কাঁরতে 
অসমর্থ । রাজ্ঞী তাহার 'নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্জার 
ভান করিয়া বলিল, “তবে আম ধার্ট্মিকেরা যে কায্যের অনুমোদন করেন না 
তাহা করব না।” মন্ত্রীকে ঠবদায় প্রদানপূত্বক তাহার কথা হুদয়ে 
পোষণকরতঃ সে তাহার পাঁরচারকাদ্ধারা জনৈকা প্রব্রাজকাকে আহবান 
কারল। তাহার ীানকট আদোপান্ত স্বাভিলাষ ব্যন্তকরতঃ কারাসদ্ধ 
হইলে তাহাকে বহাবত্ত দান কাঁরতে প্রাতিশ্রুত হইল । ধনলোভে সেই 
দুদ্টা প্রত্রাজকা 'বিষাদকিষ্টা রাজ্ঞীকে কাঁহল, “দোব, এই কার্য আত 
সহজ । আমার বহু কলাকৌশল জানা আছে, আপনার নামত্ত আম 
এই কাধ্য সম্পাদন কাঁরব 1৮ রাজ্ঞীকে এই প্রকারে আধ্বস্ত করিয়া 
প্রপ্াজকা গৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ ভাতা হইয়া চিন্তা কারতে লাগিল, 
“হায় ! হায়! আঁভমাত্রায় ধনলোভ কাহাকে বিচলিত না করে? রাজার 
নিকট হঠকাঁরতাবশতঃ "ক প্রাতজ্ঞাই না কারয়া বাঁসয়াছি । আসল কথা 
হইতেছে আমি এরুপ কোন কলাকৌশল জ্ঞাত নহি যাহা অনাস্থানে প্রযান্ত 
হইলেও রাজপ্রাসাদে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ কতু্পক্ষগণ ইহা জ্ঞাত 
হইলে আমার শাস্তিবধান করিবেন । তবে এই বিপদ হইতে মুত্ত হইব।র 
আমার এক পথ আছে । সব্বপ্রকার কলাকৌশল প্রয়োগে অভিজ্ঞ আমার 
এক নাঁপত বষ্ধুর সাহত পারচয় আছে। সে চেগ্টা কারলে সফলতা 
লাভ করা যাইতে পারে |” (১২৪-১৩% ) এইরূপ আলোচনা কাঁরয়া লে 


১৫০ কখাসরংসাগর 


স্বায় স্বাথপসম্ধির কঙপনা নাপিতের নিকট গমনপূব্বক তাহাকে বাঁলল। 
তখন সেই ধূর্ত নাপিত মনে মনে চিম্তা কারল, "আতি সৌভডাশোর 
কথা, কোন কছু লাভ কারবার সুযোগ উপাশ্থিত হইয়াছে । নূপাঁতর নবানা 
ভাষ্টকে হতা করা উচিত হইবে না। উহার পিতা দিব্যদ্ষ্টিবলে সমস্তই 
জ্ঞাত হইবেন সুতরাং উহাকে জীবিত রাখতেই হইবে । উহাকে সম্প্রতি 
নপাতি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে । যে ভা প্রভুর গোপন অসৎ রহস্/ 
জ্ঞাত থাকে প্রভু তাহার ভৃতা হয়। যথাকালে আম তাহাকে নূপাঁতর 
সাহত মিলিত কাঁরব এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নূপাতর নিকট বিবৃত কারলে 
তিনি এবং ম্ানকন্যা আমার উপজাীবকার উৎস হইবেন । এই প্রকারে 
আতশয় পাপকাধ্্য সম্পাদন না কাঁরয়া বহদন পযার্তি আমার জীবিকা 
উপাজ্জন কাঁরতে সমর্থ হইব ।” এইরূপ চিন্তা করিয়া নাঁপত সেই 
ভন্ড তপস্বিনীকে বলিল, “মাতঃ, আমি সমস্তই করিব, কিন্তু যাদ;বলে 
ন'পাঁতর নৃতিন ভাষাকে বধ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ, কোনাঁদন 
নংপাতি ইহা জানিতে পাঁরিলে আমাদের সকলকে ধ্বংস কাঁরবেন। পরদ্তু 
আমরা ম্রঃহত্যার পাপে লিপ্চ হইব এবং রাজ্জীর জনক আমাদিগকে আভিশপ্ত 
কারবেন। সুতরাং কোন কৌশলে ন.পাতির সাহত ইহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে 
পারিলে রাজ্ঞীও সুখী হইবেন এবং আমরাও বহু শবত্তলাভ করিতে সমর্থ 
হইব। আমার পক্ষে এইরূপ করা সহজসাধা হইবে কারণ বুদ্ধ বলে আম 
কি না করিতে পার! এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনধ বর্ণনা কাঁরব, 
গরবণ কর £--(১৩৬-১৪৫ ) 


নপাত ও নাঁপত ভাষা কাহনী 

এই নৃপাত দঢ়বন্মার পিতা দৃশ্ডরিত্র ছিল। আমি তখন তাহার 
ভূৃতারূপে ম্বায় কৌলিককর্ম্ম সম্পাদন কাঁরতাম । একদা যখন তান 
ইতস্ততঃ বিচরণ কারতেছিলেন তখন আমার স্তীর উপর ন্পাতর দৃষ্টি 
ণনবদ্ধ হইল । সে তরুণী সুরূপা হওয়ায় তাহার প্রাত নৃপাঁতির হৃদয় 
আরুণ্ট হইয়াছিল এবং অনুচরদিগকে তাহার পরিচয় 'জজ্ঞাসা কাঁরলে তাহারা 
বালিল, “এটি নাপিতপত্ষী ।” “নাঁপত আমার ?ক করবে 2 এইরূপ 
চন্তা কাঁরয়া তান আমার গৃহে প্রবেশকরতঃ যথেচ্ছ আমার পতীর সঙ্গসূখ 
লাভ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন । বাধবশে আম তান্দবস গৃহে অনুপা্থাত 
হলাম, অন্য কোথাও গমন কারয়াছিলাম, পরদিবস গৃহে আগমনকরতঃ স্ত্রীর 
আচরণের পারবর্তন লক্ষা কাঁরয়া তাহাকে কারণ জজ্ঞাসা কাঁরলে সে সগর্থবে 


যষ্ঠ তরঙ্গ ১৫১ 


আমার নিকট সমজ্ত ঘটনা বিবৃত কাঁরল। নূপাঁত এইরূপে পৃনঃপৃনঃ 
তাহাকে দর্শন প্রদান কাঁরলে আমার তাহাকে বারণ করার সাধা ছিল না। 
এইরূপে নিত্য তাহাদের সম্ভোগ লালা চলিতে লাগল । কুকম্মে লিপ্ত 
নূপঁতির ধন্মারধন্মবোধ থাকে না। বায়ুতাড়িত দাবাশ্নির নিকট অরণ্য 
তৃণবং প্রতীয়মান হয় । আমার রাজাকে নিবারত করার কোন উপায় জ্ঞাত 
না থাকায় আম স্বঞ্রপাহার গ্রহণকরতঃ পাঁড়ত হইবার ভান করিলাম । 
এইপ্রকারে রুশ হইয়া দীর্ঘীনঃ্বাস পাঁরতাযাগ কাঁরতে কারতে আম নৃপাঁতর 
সমীপে আমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কাঁরতে রত থাকলাম । আমাকে 
পীঁড়ত দোখয়া রাজা আমাকে শুধাইলেন, “তোর এইরংপ আকাত হইয়াছে 
কেন 2 আমাকে বল।” বারংবার নৃপাঁত কন্তুকি পৃষ্ট হইয়া তাহার গনকট 
হইতে অভয় প্রাপ্ধ হইয়া আমি তাহাকে গোপনে প্রত্যুন্তর কাঁরলাম, “দেব, 
আমার স্ত্রী ডাঁকনী। (১৪৬-১৫৬ ) আমি যখন 'নাছিত থাক তখন সে 
আমার অন্তর 'িৎ্কাষণকরতঃ তাহা চোষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে চ্ছাপন 
করে। এই নিামস্তই আমি কশতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং বারংবার খাদ্য 
গ্রহণ কাঁরয়াও কিপ্রকারে দেহ পুষ্ট হইবে 2” আমার বচন শ্রবণ করিয়া 
রাজা ব্রাগ্র হইয়া সভয়ে চিন্তা করিতে লাগলেন, “সতাই কি এ রমণী 
ডাঁকনী 2 আমাকে সে কেন আরুণ্ট করিয়াছে? আমার আহারপন্ট দেহ, 
আমার অন্তও এ প্রকারে চোষণ কারবে 2 অদ! রজনীতেই আম তাহাকে 
পরাক্ষা কারব ।” এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া রাজা সেইস্ছানেই আমাকে ভারপ্রমাণ 
খাদ্য প্রদান কারলেন । অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ আম পত্বীর সমীপে 
রোদন কাঁরতে লাগলাম এবং তৎকর্তক পুষ্ট তাহাকে বাঁললাম, “ষেস্থানে 
দন্ত থাকবার কথা নাই ৩থায় নৃপাতির দেহে বজ্রসম তীক্ষ দন্ত আছে 
এবং ক্ষৌরকম্ম্ম সম্পাদন কারবার সময় প্রতাহ আমার ক্ষুর ভগ্ন হয়। 
প্রত্যহ নৃতন ক্ষুর আম কোথায় পাইব 2 আমার জীবিকা সংস্থানের উপায় 
এই প্রকারে 'বিনন্ট হইবে সেই আশাওকায় আম ক্ুদ্দন করিতোছি 1” ভাষাকে 
এই কথা বললে যখন সেই রজনীতে নৃপাঁতি তদ্দর্শনে আগমন করিয়া নদ্রুত 
হইবেন তখন সেই গুপ্ত দন্তরাজর অনুসন্ধান কারতে সে কতনংক্প হইল। 
একবারও তাহাব মনে হইল না বে জগৎ সৃষ্ট.হওয়া অবাধ এইরূপ ঘটে নাই 
এবং ইহা সত্য হইতে পারে না, ধূর্তের বাক্যে বুদ্ধিমতাঁ নারীরাও প্রতাঁরত 
হয়। (১৫৭-১৬ ৬) 

£পর রজনীতে নৃপাঁতি আমার পত্ৰীর দর্শন মানসে আগমনকরতঃ 
আমার বাকা স্মরণ কীরয়া ক্লাতিজনিত নিদ্রার ভান কারলে আমার বাকা স্মরণ 


১৫২ কথাসরিহসান্গর 


করিয়া আমার স্তী নাতি সৃ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া ধীরে ধীরে হস্ত 
প্রসারণপব্বেকি গুপ্ত দণ্তরাজি সম্ধান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার হস্ত 
স্পর্শমাতর 'ডাকিনখ, ডাকিনী” এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে তান গৃহ 
হইতে সভয়ে নিক্কাণ্ত হইলেন । তদ্বধি আমার ভাষ্যা ভত নৃপাতি কর্তৃক 
পাঁরত্ান্ত হইয়া আমার প্রাতি একাঁনধ্ঠা হইল । এই প্রকারে বাদ্ধবলে আম 
একসময় আমার প্রকে রাজার কবল হইতে উদ্ধার কাঁরগ়াছিলাম | 

প্ররাঁজকার নিকট এই বৃত্তাশ্ত বর্ণনা করিয়া নাপিত বালল, “আয্যে, 
বৃদ্ধিবলে তোগার কাধ্য সম্পাদন করিতে হইবে । মাতঃ, কি প্রকারে ইহা 
সাধন করিতে হইবে তোমাকে বাঁলতেছি শ্রবণ কর। অন্তঃপুরের কোন 
বদ্ধা পাবচারিকাকে হস্তগত কাঁরয়া তাহার দ্বারা প্রতাহ গোপনে রাজার 
নিকট বাঁলতে হইবে “আপনার পত্বী কদলাঁগভাঁ ডাঁকিনী” অরণ্য কুমারীর 
বায় কোন পরিচারিকা নাই । লোভবশতঃ ভ্রম্টা অন্য পারচারকা কি না 
করবে? বদ্ধাদাসীর কথায় নূপাতি সন্ত্রস্ত হইলে তুমি কদলীগভরি কক্ষে 
রজনাতে হস্ত, পদ ও অনান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদ গ্থাপিত কাববে। প্রাতঃকালে 
উহা দেখিতে পাইয়া নূপাঁতির নিকট বস্ধার বাক্য সতা বলিয়া প্রমাণিত হইবে 
এবং ভীত হইয়া 'তাঁন স্বেচ্ছায় কদলণগর্ভাকে পারত্যাগ কারবেন। রাজ্ঞা 
সপত্বীম্স্তা হইয়া তুষ্টা হইবেন এবং তোমার প্রাত প্রসন্ন হইলে আমাদের 
কিছ: লাভ হইবে ।” নাঁপত তাপসীকে এই বাললে সে নৃপতির 
প্রধানা মাহিযীর নিকট সমস্ত নিবেদন কারল । (১৬৭-১৭৮ ) তান তাহার 
কথামত তদ্রুপ কার্য করিলে নৃপতি, যাহাকে পৃব্বেই সতর্ক করা হইব্লাছল, 
প্রাতঃকালে স্বচক্ষে হস্ত পদাঁদ নিরাক্ষণ কাঁরয়া কদলীগভকে দুদ্টাবোধে 
পারত্যাগ করলেন । প্রব্রাজকার সহায়তায় সন্তুণ্ট* হইয়া রাজ্জী তাহাকে 
প্রচুর উপহার প্রদান কাঁরলে সে ও নাঁপত তাহা ভোগ করিতে লাগিল । 

নৃপাঁতি আঁভশঞ হইবেন এই কথা মনে করিয়া দ্‌়বন্সা কর্তৃক পাঁরতান্ত 
কদলগভাঁ বিষণীচত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিল । সেষে সর্ধপবীজ বপন 
করিয়াছিল তাহা অংকারিত হওয়ায় যে পথে আগমন কাঁরয়াছিল সেই পথ 
'চিনিতে সমর্থ হইয়া সে খিতার আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কারল। তাহার পিতা 
মংকাণক খাঁষ তাহাকে অকস্মাৎ দোঁখতে পাইয়া প্রথমে তাহাকে দম্চারত্রা 
বালয়া মনে করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া 
কন্যাকে সম্নেহে আশ্বাস প্রদানকরতঃ কন্যাসহ তথা হইতে প্রস্থান কারলেন । 
নূপাতর নিকট উপচ্ছিত হইলে সে নতশিরে তাহাকে প্রণাম করিল । তখন 
মুনি পত্রী বিদ্বেষবশতঃ মৃখ্যামহিষা কত্বক আঁভনীতি কপট নাটকের কথা 


ঘষ্ঠ তরঙ্গ ১৫৩ 


শবব্ত কারলেন। তন্সুহূর্তে নাঁপতও তথায় উপাম্থত হইয়া সব ঘটনা 
নৃপাতর নিকট যথার্থ বর্ণনা করিয়া বালল, “দেব, এই প্রকারে আম 
উপচার জনিত আঁনস্ট হইতে রক্ষা করিয়া কৌশলে রাজ্ঞীর তুঁদ্টি বিধানকরতঃ 
কদলীগভককে স্থানান্তরে প্রেরণ কাঁরয়াছিলাম ।* এই বাক্য শ্রবণকরতঃ মুনি- 
বরের কথা আবসংবাঁদত সত্য বোধ হওয়ায় কদলণগভরি উপর তাহার প্রতায় 
জান্মল এবং 'তাঁন তাহাকে গ্রহণ কারলেন । গমনোদাত মনির সাহত 
সসম্ভ্রমে অনুগমন করিয়া 'ভনি নজের প্রাতি অন:রক্তজ্ঞানে নাঁপতকে ধন 
দ্বারা পুরস্কত কাঁরলেন। নৃপাঁতিরা এই প্রকারেই ধৃতশদগ্গের শিকার 
হয়। অতঃপর নূপাত ঘণাভরে রাজ্জীর সাহচর্য পাঁরত্যাগ্রপর্বক 
কদলণগভণর সাহত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কারতে লাগল । (১৭৯-৯৯০) 

হে আনন্দানুন্দরী কলিঙ্গসেনে, সপত্মীরা এইপ্রকারে বহাঁবধ দোষ 
আরোপ করে । তুমি কুমারী, বহদনান্তে তোমার 'ববাহলগন ধায 
হইয়াছে । এমনাক দেবতারাও, যাহাদের আচরণ আমরা জ্ঞাত নাহ, তোমার 
প্রণয়াসন্ত । সুতরাং সম্প্রাত তুম বংসরাজের 'নকট উৎসগাঁরুত জগতের 
একমান্র রত্বরুপে সমস্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা কর। তোমার নিজের 
সদগুণই তোমার শত্নু সৃষ্ট করে। তুমি এখন স্বামীগৃহে আঁধগ্ঠিত 
আছ সুতরাং আম আর তোমার 'নকট আগমন কাঁরব না, কারণ সং 
নারীগণ সার দ্বামীগৃহে পদার্পণ করে না; উপরন্তু সাখ, আমার 
স্বামীও আমাকে নিষেধ কাঁরয়াছেন । তোমার প্রাতি অনুরাগবশতঃ গোপনে 
যে তোমার নকট আগমন কাঁরব তাহারও উপায় নাই, কারণ আমার স্বামী 
দরাদাষ্টিসম্পন্ন, তান সমস্তই জ্ঞাত হইবেন । অদ্য তোমার নিকট আগমন 
কারবার নীমন্ত আতিকম্টে তাহার অনুমাতি আদায় কাঁরয়াছ । এখন আর 
তোমার কোনও প্রয়োজনে আসিব না। সুতরাং সাথ, আঁম এখন স্বগহে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরব । কিন্তু. যাঁদ আমার স্বামী অনুমাতি করেন তবে লক্জা 
ত্যাগ কাঁরয়া আম তোমার 'নকট পুনরায় আগমন কারব |” অসুরপাতির 
কন্যা সোমপ্রভা রোদন করিতে করিতে মানব রাজকন্যা শোকাশ্রু ধিধো- 
তানন কালঙ্গসেনাকে এই কথা বাঁলয়া তাহাকে আলঙ্গনকরতঃ 'দবসান্তে 
প্রত আকাশপথে প্রন্থান কারল। (১৯১-১৯৬) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসারৎসাগরের 
মদনমণ্জুকা লম্বকের যণ্ঠত তরঙ্গ সমাগত । 
ম্লোকসংখ্যা-১৯৬ । 

ক্লামকসংখ্যা-৫২৫৩। 


সপ্তম তরল 


অতঃপর স্বদেশ ও স্বজনতাগী কিঙ্গসেনা, পপ্রয়সখী প্রস্থান কারলে 
বতসরাজের সাহত বিবাহ মহোংসবের বিলম্ব প্রাণধান কাঁরয়া অবরণাচুতা 
মৃগীর ন্যায় কৌশাম্বী নগরাঁতে বাস কারতে লাগিল | 

কোশলে কলিঙ্গসেনার সাহত তাহার বিবাহের বিলম্ব করাতে গণকদিগের 
প্রতি ঈষং 'বিরন্ত হইয়া প্রশয়াসন্ক বৎসরাজ চিন্তবিনোদনার্থ দেবী 
বাসবদক্কার বাসভবনে গমন কাঁরল । মগ্তীবর কত্ত্ক পর্ব শিক্ষানূসারে 
রাজ্ঞণী 'নার্্ধকার চিন্তে কোনপ্রকার কোধ প্রদর্শন না কাঁরয়া উপচারাঁদ 
বারা পাঁতকে ঘথাবথ পূর্ববং সম্মান প্রদর্শন কারল। কলিঙ্গসেনার 
বংন্তাম্ত অবগত হওয়া সবেও নূপাঁতির উপর ক্রুদ্ধ হয় নাই দোঁখিয়া বিদ্ময়া- 
শ্বিত নূপাঁতি ইহার কারণ জ্ঞাত হইবার নামত্ত রাজ্জীকে বলিল, “তুমি কি 
জ্ঞাত আছ যে কলিঙ্গসেনা নাম্নী এক রাজকুমারী আমার পাণিপ্রার্থনী 
হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছে 2? আঁবকুত বদনে রাজ্জী প্রত্যুত্তর কারল, 
“আম জাত আছি এবং আমি আতশয় পুলাকত হইয়াঁছি, কারণ তাহার 
সাঁহত লক্ষ্যীদেবী আমাদের গৃহে আগমন কাঁরয়াছেন। তাহাকে লাভ 
করিলে তাহার 'পতা কাঁলঙ্গদন্তের উপর তোমার প্রভাব বর্তহিবে এবং 'নাঁখিল- 
ভুবন সম্পূর্ণরূপে তোমার ক্ষমতায় আসবে । তাহার শান্তমত্তায় ও তোমার 
আনন্দে আঁম আতিশয় পূলাকত হইয়াছি, আমি বহু প:ব্বেই তোমার এই 
বৃক্ধান্ত জ্ঞাত ছিলাম । যে রাজকুমারীরা অন্য নৃপাতিগণ কর্তক প্রার্থত 
হওয়া সবেও তোমার প্রণয়াসন্ত হয় এরূপ পাত প্রাঞ্ধ হইয়া আমি কি নিজেকে 
সৌভাগাবতী মনে না করিয়া থাকিতে পার 2" (১-১১) যৌশম্ধরায়ণের 
পর্্ধাশক্ষামত দেবী বাসবদত্তা এই কথা বাঁললে নপাঁতি হৃদয়ে অতান্ত 
গ্রীতিলাভ কারিল এবং পানোৎসবের পর সেই রজনী রাজ্জীর কক্ষেই যাপন 
কারল । প্রাতঃকালে সে চিন্তা করতে লাগল, “ক আশ্চর্য, কলঙ্গসেনা 
পত্ধী হইতে যাইতেছে, তংসবেও উদ্ারচেতা রাজ্ঞী আমার কি বাধ্য! এই 
গাম্বিতা রমণী "ক প্রকারে কলিঙ্গসেনাকে সহা করিবে 2 আমি যখন 
পদ্মাবতীকে বিবাহ কাঁরয়াছলাম তখন শুধু 'বাঁধবশেই বাসবদত্তা জীবনত্যাগ 
করে নাই । উহার কোন অনিষ্ট হইলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে 
হইবে । উহার উপরই আমার পতুত্রের, শ্যালকের, *বশুরের, এবং পদ্মাবতাঁর 

১৫৪ 


সপ্তম তরঙ্গ ৯6৮ 


জীবন ও আমার রাজোর মঙ্গল নির্ভর করে। উহার সম্ঘন্ধে ইহাপেক্ষা 
আর কি উত্তম কথা বাঁলতে পার ? কি প্রকারে আম কলিঙ্গসেনাকে 'ববাহ 
কারব ৮ এইরুপ চিন্তা কাঁরয়া সে নিশান্তে বাসবদত্তার বক্ষ পরিহার- 
পূর্বক পরদিবস পদ্মাবতীর কক্ষে গমন কাঁরল । তথায় বাসবদত্তা কর্তক 
পূর্্থাশক্ষামত পদ্মাবতী নপাতিকে নানা আভচারে তুষ্টকরতঃ রাজা কর্ত্ক 
পৃম্ট হইলে একই উত্তর প্রদান করিল । পরাদবস ন:পাঁতি উভয় রাজ্জীর 
একই প্রকার বাক্য এবং মনোভাবের কথা উল্লেখ কারয়া মন্ত্র যৌগন্ধরায়ণের 
[নিকট তাহাদের প্রশংসা কারল । ক প্রকারে মযোগমত কার্য কারিতে 
হয়, মন্ত্রী যৌগম্ধরায়ণ তাহা সাবশেষ জ্ঞাত ছিল । নূপাঁতির চিত্র দোদুলা- 
মান দোঁখয়া সে তাহাকে বাঁলল, “দেব, আম উত্তমরপেই জ্ঞাত আছ যে 
এইথানেই ইহার শেষ হইবে না। ইহার সাঁহত একট দারুণ সংকল্প জাড়ত 
আছে । নিজেদের জখবন ত্যাগ কারতে রুতসংকজ্প বলিয়া রাজ্জীরা এরূপ 
বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, সাধবী রমণস্গণ পাঁতিকে অন্য নারীর প্রাতি আসন্ত 
দেখিলে অথবা স্বামন স্বর্গত হইলে ভোগনাসনায় বাঁতস্পৃহ হইয়া সংগভীর 
প্রেমের খডনজনিত কষ্টে মৃত্যুবরণ কারতে দ.সংকঞ্প হয়, যাঁদও চাঁরন্রের 
দঢ়তাবশতঃ উহাদের মনোবাঞ্ছা বাহিরে প্রকাশ পায় না। ইহার প্রমাণ- 
স্বরূপ আমি শ্রুতসেনের কাঁহনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন--(১২-২৪) 


শুতসেনের কাহনী 


পুরাকালে দাক্ষণদেশে গোকর্ণপুরে বংশের অলংকারদ্বরূপ শ্রুতসেন 
নামক 'বদ্বান নরপাঁত বাস কারত। পাঁরপূর্ণ সম্পদশালী হওয়া সত্বেও 
তাহার একটি দুঃখের কারণ ছিল, সে যোগ্যাপত্বী লাভ কাঁরতে পারে নাই । 
দুঃখে 'ম্য়মান হইয়া রাজা এই কথা আলোচনা কারিলে আঁগ্নশম্ নামক 
এক ব্রাঙ্ষণ তাহাকে বলিল, “আম দুইটি আশ্চয্যজনক ব্যাপার প্রতাক্ষ 
কারয়াছ, আপনার নিকট বাঁলতেছি, শ্রবণ করুন । তীর্থ ভ্রমণে বহিগণত 
হইয়া আম পন্চতীথীঁ নামক স্থানে গমন কাঁরয়াছিলাম । তথায় পণ 
অপসরা কোনও মুঁনর শাপে হাঙ্গর হইয়াছিল এবং অজ্জুনিতীথ" ভ্রমণ 
কারতে করিতে তথায় গমন কাঁরলে তাহাদের শাপমোচন হইয়াছিল । 
সেই পৃথা-বারিতে আমি স্নান কাঁরয়াছিলাম । এইরূপ কারয়া যাহারা 
পণ্চরার তথায় যাপন করে প্‌:ণ্যাললের প্রভাবে তাহারা নারায়ণের ভন্ত 
হয় ॥। তথা হইতে প্রস্থান কারবার সময় আমি জনৈক কুষকের সাক্ষাৎলাভ 
কারয়াছিলাম। সে হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ কাঁরতে কারতে গান 


"১৫৬ কথাসারংসাগর 


কারিতোছল । সন্গতরসে সম্পূর্ণ নিমন থাকায় যখন একজন খাঁষ 
আগমনকরতঃ তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন সে তাহা শ্রবণ করিতে 
তসমর্থ হইল । কুদ্ধ হইয়া খাঁষ তাহাকে উদ্ধত বচনে সম্ভাষণ কারলে 
রুষক সঙ্গীত বন্ধ করিয়া তাহাকে বাঁলল, “মাপানি খাঁষ হওয়া সবে ধন্মের 
এক ভগ্নাংশও জ্ঞাত নহেন, অথচ আমি মূর্খ হইয়াও ধঙ্মের সারাংশ 'বাদিত 
আছ |” এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ওৎসকাবশতঃ তাহাকে প্রশ্ন কারিল, 
“তুমি কি জ্ঞাত আছ 2"? রুষক তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, “আপনি ছায়াতে 
উপবেশন করুন 1 আম একাট কাহিনী বর্ণনা কার, শ্রবণ করুন-- 


ত্র ভ্রাতু্য়ের কাহনা 


এই রাজ প্রহ্ধদত্ত, সোমদত্ত এবং 'িশ্বদত্ত নামক তিন ধার্মক ব্রাঙ্গণ 
ভ্রাতা বাস কাঁরত। উহাদের মধ্য দুই জোচ্ঠ ভ্রাতার পত্বী ছিল এবং 
কাঁনষ্ঠ ভাতা অবিবাহত ছিল । (€ ২৬-৩৭ ) আম তাহাদের কষক ছিলাম 
এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন প্রকার কোধ প্রকাশ না কাঁরয়া আমার মত ভ্রাতাদের 
আদেশ পালন কাঁরয়া ভূতোর ন্যায় অবস্থান করিত । জোম্ঠ ভ্রাতাদের 
ধারণা 'ছিল যে সে নরম, বৃদ্ধিহীন, সৎ, ধম্মপথে আবচলিত, সরল এবং 
নিশ্েন্ট । অতঃপর দুই জোম্ঠ ভ্রাতৃপত্বী তাহার প্রাতি আসন্ত হইলে সে 
মাতৃবৎ জ্ঞানে তাহাদের প্রেম প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছিল । পত্বীদ্বয় স্বামীদগ্ের 
গনকট গমন করিরা বলিল, "তোমাদের এই কাঁনণ্ঠ ভ্রাতা আমাঁদগের 
সাহত গোপনে প্রেম করে ।” ইহা শ্রবণ কয়া দুই ভ্রাতার হৃদয়ে ক্রোধ 
উদ্দীঞ্ধ হইল, কারণ দষ্টা ্শ্রীলোকের প্রতারণায় পুরুষেরা সতা ও মিথ্যার 
ভিতর ভেঙপাভেদ কাঁরতে অসমর্থ হয়? একদা এ ভ্রাতা 'বিদ্বদত্তকে 
বাঁলল, “যাও, ক্ষেতে গমনপর্্বক তন্মধাস্থ বমীক সমতল কর ।” “আম 
তাহাই কাঁরিব”, এই কথা বলিয়া সে তথায় গমনকরতঃ কোদাল দ্বারা 
বল্মীক খনন কাঁরিতে আরম্ড করিলে আমি তাহাকে বাঁললাম, “এইরূপ 
কাঘা; করিও না, এ ম্থানে বিষধর সর্প বাদ করে ।” আমার বাকা 
শ্রবণ সন্বেও তাহার অশুভাকাংক্ষী জোম্ঠ ভ্রাতাঁদগের আদেশ অমান্য করিতে 
আনিচ্ছক হইয়া সে বলিল, “যাহা ঘঁটিবার তাহা ঘটুক” এবং এই কথা 
বালয়া সে বন্মীকাঁটি খনন করিয়া চিল। খনন কাঁরতে করিতে সে 
বিষধর ক্ষ সর্পের পাঁরবর্তে এক কলসী স্বর্ণ প্রার্থ হইল । ধর্ম 
মংলোকের সহাবস্থান করেন আম বারণ করা সত্েও হ্বাতাদগের প্রত 
সতত অনরাগবশতঃ সে তাহাদিগকে সেই কলস প্রদান করিল। কিন্তু 


লিশ তর ১৫৭ 


ধন লাভের আশায় হ্বাতারা প্রাপ্ত স্বর্ণের কিয়দংশের দ্বারা গু ঘাতকের 
সাহাযো তাহার হস্তপাদাঁদ ছেদন কারল । তৎংসন্ষেও সে ভাতাদিগের প্রাত 
কিছমার ক্রোধ প্রকাশ কাঁরল না এবং সেই পুণাফলে তাহার হস্তপাদাদির 
পুনর্ত্জীবন হইল । (৩৮-৪৯ ) 

ইহা দর্শন কাঁরয়া আমি তখন হইতে সম্পৃণ কোধ শংনা হইয়াছি। 
কিন্তু তুমি খাঁষ হইয়াও এ তাবং ক্রোধ পাঁরহার কারতে সমর্থ হও নাই । 
ক্রোধাবহীন মনুষোরা গ্বর্গলাভ করে, তাহার স্দা প্রমাণ এখনই দর্শন 
করিতে পারিবে । “এই কথা বাঁলয়া সেই রুষক প্রাণত্যাগকরত্ঃ স্বর্গারোহণ 
করিল । দেব, এই একটি 'বস্ময়কর ব্যাপার আম পষাবেক্ষণ করিয়াছি । 
এখন '্বিতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ।৮-_- 

নূপাতকে এই কথা বাঁলয়া 'দ্বজ অশ্নিশমণ বালতে লাগল, “আমি 
তীর্ঘদর্শন উপলক্ষ্যে সমুদ্রুতীরে ভ্রমণ কাঁরতে করিতে বসম্তসেনের রাজ্যে 
উপাস্থছত হইয়াছিলাম । তখন আমি একাট রাজসনরে প্রবেশ কারিতে উদ্াত 
হইলে ব্রাহ্মণেরা আমাকে বাঁলল, গাবরপ্র, এদিকে গমন কারও না। এরস্থানে 
বদযদ্দোতা নাম্নী রাজকন্যা আছে যাহাকে দর্শন করিলে মুীনরাও কামশরে 
বদ্ধ হইয়া উন্মাদ হয় এবং প্রাণত্যাগ কারে ।”  প্রত্যুত্তরে আমি তাহাদিগকে 
বললাম, “আমার নিকটই মোটেই আশ্চষ্র্গনক নহে. কারণ আমি সতত 
দ্বতীয় কন্দর্পদ্বরূপ নূপাঁতি শ্রুতসেনকে দর্শন করিয়া থাক । তানি 
প্রাসাদ হইতে কোন কারণে যাতা করিলে যেযে স্থান হইতে ভন দষ্ট 
হইতে পারেন সেই সেই স্থান হইতে রক্ষীরা সতীত্ব নট হইবার ভয়ে 
সদ্বংশজা নারীদগকে অপসারণ করে ।”” আম এই কথা বাঁললে তাহাদের 
বোধগমা হইল যে, আম আপনার প্রজা এবং তখন সন্রক্ষক ও রাজ- 
পুরোহিত উভয়ে আমাকে ভোজনপরব্রে যোগদানের নিমিত্ত নূপাঁত সকাশে 
আনয়ন করিল । তথায় আম কামদেব যে মন্্বলে জগংমোহিত করে সেই 
মার্তমতী রাজকুমারী ধিদ্যুদ্দোতার সাক্ষাংলাভ কাঁরলাম । আত্মসংবরণ 
কারতে বেশ কিছুকাল কাটিলে আম তাহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে 
লাগলাম, এই নারী আমাদের ভ্‌পাতির ভাষাণ হইলে তিনি ত'হার রাজ্য 
বস্মৃত হইবেন 1 তথাপি এই ঘটনা আমার প্রভুর নিকট ব্যন্ত করতেই 
হইবে, নতুবা দেবসেন ও উদ্মাদিনীর ন্যায় ব্যাপার ঘাঁটবে । (৫০-৬৯) 

দেবসেন ও উন্মাদনীর কাহিনী 


একদা নূপতি দেবসেনের রাজো উন্মার্দন* নাম্নী এক বাঁণকসূতা ধাস 
কারত যে তাহার রূপে জগৎকে উন্মাদ করিত। তাহার পিতা নপাতিকে 


"১৫৮ কথাসারংসাগর 


কন্যার কথা বালয়াছিল । কিন্তু তথাপি রাজা তাহাকে বিবাহ কাঁরলেন না, 
'ঘেহেতু নাপতি যাহাতে কর্তব্নণ্ট না হন তশ্লিমত্ত ব্াঙ্গণেরা তাহাকে 
বালয়াছিল যে এ কন্যা অশুভলক্ষণযূক্তা । সুতরাং তাহাকে নৃপাতির 
গৃখামন্ত্ীর সহিত পাঁরণয় সূতে আবদ্ধ করা হইল । একদা সে যখন 
বাতায়ণে উপবিদ্টা ছিল । ন:পাতি দূর হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া 
ভূঁজঙগিনীর বিষদষ্টিতে বদ্ধ হইল । তাহার ঘন ঘন মূচ্ছা হইতে লাগল 
এবং সে খাদা ও সম্ডোগ পারিত্যাগ কাঁরল | স্বামী মৃখ্যমন্ত্ী প্রমুখ 
সাঁচবেরা নূপাঁতিকে বারংবার অনুরোধ করা সবেও সেই ধাশ্মিক নরপতি 
তাহার প্রাতি আসাক্কবশতঃ প্রাণত্যাগ কারল । 

এ আশ্চয্য বৃক্তান্ড বর্ণনা কারবার 'নামস্ই অদ্য আম আপনার নিকট 
উপাচ্ছিত হইয়াছ যাহাতে আপনার এই সম্পর্কে ধ্রূপ ঘটনা থাঁটলে আঁম 
রাজদ্রোহে দোষী না হুই 1” 

ব্রাহ্মণের নিকট কামদেবের আদেশবং এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে 
বিদাশ্দোতার প্রাতি অতিশয় আরুষ্ট হইয়া ব্রাঙ্গণকে প্রেরণকরতঃ সেই কন্যাকে 
আঁচিরাৎ ঈববাহ করিল । 'দিবালোক যেরূপ রাবর সাঁহত অচ্ছ্দ্যভাবে জড়িত 
থাকে বিদাদ্দোতাও তদ্রুপ নৃপতি হইতে আঁভন্ন হইয়া রহিল। (৬২-৭৩) 

অতঃপর মাতৃদত্তা নাম্নী এক মহাধনবান বাঁপকের দৃহিতা স্বীয় 
রুপগব্বে গধ্বিতা হইয়া এ ন:পাতির নিকট স্বয়ংবরা হইতে ইচ্ছুক হইলে 
ধর্মলোপের ভয়ে রাজা এ বাঁণকদহীহতাকে 'ববাহ কাঁরল এবং ইহা 
অবগত হইয়া বিদ্যুদ্দোতা ভগন হৃদয়ে প্রাণত্যা কাঁরল ৷ তথায় আগমনকরতঃ 
'প্রয়তমা পত্ধীকে মৃতা দেখিয়া সে তাহাকে ক্লোড়ে চ্ছাপন করিল এবং 
[বলাপ করিতে কাঁরতে সেই স্থানেই প্রাণ্ত্যাগ করিল। বাঁণকসতা 
মাতৃদত্তাও তখন আশ্নতে প্রবেশ কারল । এই প্রকারে নৃপাঁতির সাঁহত সেই 
রাজাও ধংস প্রা হইল। 

সুতরাং দেব, দৌঁখতে পাইতেছেন যে দীর্ঘকালের প্রেমভঙ্গ জানত বাথা 
দৃর্্বহ, বিশেষতঃ দেবী বাসবদত্তার ন্যায় মনস্বিনীর পক্ষে । সৃতরাং আপাঁন 
কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ কারলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা নিঃসন্দেহে প্রাণতাগ কারবেন 
এবং দেবী পদ্মাবতীও তাহাই কাঁরবেন, কারণ উভয়ে আভন্নহদয়া । 
আপনার পাত্র নরবাহনদত্ত তখন ক প্রকারে প্রাণধারণ কাঁরবে ? আম 
সৃস্পত্টভাবে অবগত আছি নৃপাত পতনের কোন দুভাঁগা সহা কারিতে সমর্থ 
হইবেন না । স্মতরাং হে দেব, এই সমস্ত সুখ এক মুহূর্রে বিলুপ্ত হইবে । 
আত্মহত্যার নিমিত্ত কুতসংকঞ্প হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা গ্বান্ভীর্ষ 


সপ্তম তরঙ্গ ৫৯ 


অবলদ্বনপব্বক সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছেন । সুতরাং হে মাহপাঁত । 
আপানি স্বার্থরক্ষায় তংপর হউন । জন্তুরাও আত্মরক্ষা কারতে সতত 
উন্মুখ, আপনার ন্যায় প্রাজ্ঞ বাস্তর কথাই নাই । (৭৪-৮০) সম্প্রীতি 
'িবেকবৃপ্ধ-প্রাঞ্ধ বংসরাজ মন্ত্র যৌগম্ধরায়ণের বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া বাঁলল, 
“তুমি যথার্থই বালয়াছ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার সমস্ত 
সুখেরই অবসান ঘাঁটবে । সুতরাং কাঁলঙ্গসেনাকে বিবাহ কাঁরয়া ক হইবে 2 
শববাহের লগ্ন বিলম্বে ধা কাঁরয়া জ্যোতিষারা উত্তম কাষাই করিয়াছে । 
স্বয়ম্বরাকে পাঁরত্যাগ করিলে-বিশেষ পাপ হইবে বাঁলয়া বোধ হয় না।” 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রফ্লচিত্তে 'চন্তা করিতে লাগল, 
“আমাদের ইচ্ছা প্রায় পূর্ণ হইতে চালয়াছে । আমাদের মহান নীতবক্ষ 
কৌশলরসে সন্ত হইয়া যথাকালে যথাঙ্ছানে কি বস্তৃতঃই সফলপ্রস্‌ হইবে 
নাঃ এইরূপ িন্তাকরতঃ উপযুক্ত স্থানকাল াববেচনা করিয়া মন্ত্র 
যৌগম্ধরায়ণ নতমস্তকে নৃপাঁতর 'নকট হইতে বিদায় গ্রহণাপ্তর ম্বগৃহে 
প্রচ্থান করিল 

নূপাত রাজ্জী বাসবদত্তার 'নকট গমন কাঁরলে এবং সে প্ররুত মনোভাব 
গোপনকরতঃ তাহাকে সাদর আভন'দন করিলে রাজা তাহার তুম্টিবধানার্থ 
বলিল “হারিনাক্ষি, আম কি আর বালব 2 তুমি উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছ 
যে বাঁর যের্প কমলের জীবন তোনার প্রেমণ্ড তদ্রুপ আমার জাবনপ্রদ । 
আম কি অন্য কোনও রমণীর নামও সহ্য কাঁরতে পারি? কিছ্তু 
কলিঙ্গসেনা হঠকারিতাবশতঃ স্বয়ং আমার গৃহে উপনীতা । সকলেই এই 
বস্তান্ত অবগত আছে যে রম্ভা তপস্যারত অঙ্জর্নের নিকট হঠকাঁরতাবশে 
আগত হইলে তৎকর্ভক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অঙ্জর্তনকে নপুংসক হইবার 
আভশাপ প্রদান কাঁরয়াছিল এবং অবশেষে তাহাকে অতাদ্ভুত নারীবেশে 
বর্ষকাল 'বিরাটরাজের গৃহে আঁতিবাহত কাঁরতে হইয়াছিল । (৮১-৯১) 
সুতরাং আগমন করামাত্ই আঁম কলিঙ্গসেনাকে প্রত্যাথ্যান কার নাই, 
কারণ তোমার ইচ্ছা ব্যতীত ধিছুই কাঁরতে সমর্থ নই |” এবস্প্রকারে 
রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান কারলে মদযপা নজানিত তাহার আনন দৃণ্টে তাহা 
রাজার 'নদ্দ্য় সংকজ্পজানিত হৃদয়ের রক্তরাগ বোধ করিয়া মুখামন্তীর মহা 
প্রাজ্জবস্তায় তুষ্ট হইয়া সেই রজনী সে রাজ্জী বাসবদস্তার সাহত আতিবাহিত 
কারল | 

ইতোমধ্যে পর্ব হইতেই দিবারান্র কালঙ্গসেনার ক্রিয়াকম্ম নিরীক্ষণে 
শনযুত্ত যৌগম্ধরায়ণ-সখা ব্রক্ষরাক্ষল যোগেন্বর স্বেচ্ছায় সেই রাতেই আগমন 


৯৬০ কথাসারংসাগর 


কারয়া মুখামন্তীর নিকট নিবেদন করিল, “আমি সতত কিঙ্গসেনার 
গাহাভাগ্তরে অথবা বাঁহদ্দেশে অবস্থানকরতঃ কদাচ নর কিংবা দেবতাকে 
তথায় আগমন করিতে দোঁখ নাই । কিম্তু অদ্য নিশারম্ভে যখন হন্য্ের 
উপারভাগে লুকায়িত ছিলাম তখন অকস্মাৎ আকাশে একটি অস্পষ্ট শব্দ 
শ্রবণ করিয়াছিলাম । কিন্তু আমার যাদাধদ্যাবলে শব্দের উৎপান্তকারণ 
ধনর্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, ইহা 
নিশ্চয়ই কলিঙঈগসেনাতে আসন্তু কোনও নভশ্চারী দিবযপুরুষের নিকট হইতে 
উতখিত হইয়াছে । যাদ্যাবদ্া পরাভূত হইয়াছে "সুতরাং আমার কোনও 
ছিদ্ু অন্বেষণ কাঁরতে হইবে, কারণ ব্যাদ্ধমান ব্যান্তরা সতর্ক থাকিলে অতি 
অঙপ আয়াসেই বিপক্ষের ছিদ্রের সন্ধান পাইতে সমর্থ হয় । মুখামণ্তশ 
আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেবতারাও ইহার প্রতি আসন্ত" এবং উহার সখা 
সোগপ্রভাকেও এরূপ বাঁলতে শ্রবণ কাঁরয়াছি। (৯২-১০২) এইর্প 
চিন্তা করিয়া আমি আপনার নিকট লেই বন্তান্ত 'নবেদন কারবার নামত 
আগমন করিয়াছি । আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জ্ঞাত হইতে 
ইচ্ছা করি। মাদ্বদ্াাবলে আম অলক্ষ্যে থাঁকরা আপনাকে বাঁলতে 
শ্রবণ করিয়াছি, "'জন্তুরাও আত্মরক্ষা করিতে উন্মুখ, এখন হে ধীমান, 
আমাকে বলুন, ইহার কোনও দম্টান্ত আছে ?ক না।” যোগেম্বর তাহাকে 
এইরূপ প্রন করিলে যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বাঁলল, “এইরুপ পর্বে 
ঘটয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরপ তোমাকে একটি কাহিনী বলিতোছ, শ্রবণ কর-- 


নকুল, পেচক নজর ও মুষকের কাহনী 


একদা 'বিদিশানগরীর বাহদ্দেশে একাঁট 'বরাট ন্গ্রোধ বক্ষে চারাট 
প্রাণী বাস কারত-নকুল, পেচক, মাত্জার এবং মৃষক। তাহাদের 
বাসস্থান অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। নকুল এবং মাঁষক বক্ষমূলে 
বাভন্ন কোটরে বাস কারত। বৃক্ষের মধাস্থলে একটি বৃহৎ কোটরে 
মাঙ্জার অবস্থান কাঁরত এবং বক্ষশীর্ষে দুরধিগম্য ল্তাবৃত কুঞ্জ মাঝে 
পেচকাট থাঁকত । ইহাদের মধ্যে মষিকটি অবশ্য অপর তিনাটির স্বাভাবিক 
ভাবেই বধ্য 'ছিল এবং চাঁরাঁটির মধ্যে অনা নাট মাচ্জারেরও তদ্রুপ 
বধ ছিল। মুষক, নকুল এবং পেচক রান্রকালে খাদ্য অন্বেষণ করিত । 
প্রথম দুইটি মাত্জারের ভয়ে এবং পেচক অংশতঃ স্বীয় স্বভাববশতঃ | 
কিশ্তু মাঙ্জার নির্ভয়ে দিবারান্ সান্নহিত ববক্ষেত্রে মূষিক শিকারের নামত 
ধবচরণ কাঁরত এবং অন্য প্রাণীরা যথাযোগ্য সময়ে খাদোর আশায় । একদা 


সম তর ১৬১ 


একজন চণ্ডাল লুব্খক তথায় আগমনপূব্বক মাজ্জারের পদাচিহ্ছ দুষ্ট 
তাহাকে হত্যা কারবার নিমিত্ত ক্ষেতের চতুর্দকে পাশ হ্থাপন কাঁরয়া প্রচ্ছান 
কারল। রজনীতে মাঁষক ধৃত কারবার উদ্দেশো ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে 
লুব্থকের একটি পাশে মাজ্জার আবদ্ধ হইল । সৃষকাট খাদ্যান্বেষণে 
তথায় আগমন করিয়া পাশবম্ধ মাত্জরিকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে নৃতা 
কারতে লাগিল । (১০৩-১১৫) একই পথে নকুল ও পেচক দূর হইতে 
তথায় আগমনকরতঃ মাহ্জারকে পাশবধ্ধ দেখিয়া মাষকটিকে ধৃত করিতে 
ইচ্ছা কারল। দূর হইতে উহাঁদগকে দর্শন কাঁরয়া ভীত মূষিক চিন্তা 
করিতে লাগিল, “যাঁদ আম নকুল ও পেচকের ভঙীতিজনক মা্জারের নিকট 
পলায়ন কার তবে এই শত্রু আমাকে পাশবদ্ধ হওয়া সত্বেও এক থাবায় 
হত্যা করবে । কিম্তু যাঁদ আমি মাক্জরি হইতে দরে থাক তবে পেচক 
এবং নকুল আমার মৃত্যুর কারণ হইবে । শত্রু কর্তৃক পারবেছ্টিত হইয়া 
আমি এখন 'কি কাঁরব, কোথায় যাইব 2? আচ্ছা আমি এই বিপন্ন মাঙ্জারেরই 
আশ্রয় গ্রহণ কার । সে আমাকে রক্ষা কারবে, কারণ আম দণ্ত দ্বারা পাশ 
ছেদন করিয়া ইহার প্রাণরক্ষা কারতে সমর্থ হইব 1” এইর্াপ চিন্তা কাঁরয়া 
মূষিক ধারে ধীরে মান্জারের সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, “তুমি 
ধৃত হইয়াছ দোখয়া আম আতশয় দুঃখিত হইয়াছ । আম তোমার পাশ 
ছেদন কাঁরব । ধাশ্মিকেরা প্রতিবেশী শত্রু হইলেও তাহার প্রাতি অন:রন্ত 
হয়। তোমার মাতগাঁতি অবগত না থাকাম্ আমি তোমার মনোগত 
আভপ্রায় কি তাহা জ্ঞাত নই 1” মাঙজ্জরি এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাকে 
বাল, “ভদ্র, আমাকে 'িব*বাস কর, তুমি আমার প্রাণদাতা, অদ্য হইতে 
আমার মিত্র হইলে । মাচ্জরের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
তংক্ষণাং সে তাহার বক্ষে লুক্কায়ত হইল । পেচক ও নকুল তদ্দন্টে 
হতাশণিত্তে প্রচ্থছান কাঁরল । পাশবদ্ধ মাজ্জরি তখন মূষককে বাঁলিল, 
“বন্ধো, গনশা গত প্রায়, শীঘ্র আমার পাশ ছেদন কর 1” (১১৬-১২৫) 
মৃধিক লুন্ধকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বিলম্ব করিয়া মিথ্যা 
কট- কট: শব্দ কাঁরয়া পাশ ছেদন কাঁরতে প্রয়াস পাইতে লাগল 1 শীঘ্রই 
রজনীর অবসনাষ্তে লুব্ধক নিকটবত্তী হইলে মাজ্জরের অনুরোধে মষক 


দ্ুত পাশ ছেদন কারল এবং মাচ্জরি পলায়ন করিল ও মূষকও মৃত্যুর 
হস্ত হইতে 'নিম্কীতি পাইয়া স্বীয় বিবরে লযক্কায়ত হইল । মাক্জরি কর্তৃক 
পুনরায় আহৃত হইলে সে তাহাকে বলিল, “সত্য করা হইতেছে যে, 
অবস্থাবশে শর কখনও কখনও "মন্ত্র হয়, কিদ্তু চিরকাল সে এর্‌প 
থাকে না। 


৯৯ 


১৬২ কখাসারৎমাগর 


এই প্রকারে জন্তু হইয়াও বহু শুর মধ্য হইতে মৃষিক আত্মরক্ষা 
কারতে সমর্থ হইয়াছিল, মানুষের কথা আর কি বালবার আছে ? আম 
নপাতকে রাজ্জীর জীবনরক্ষা করিয়া নিজের দ্বার্থরক্ষা কারতে বলিয়া ছিলাম, 
তাহা তু শ্রবণ কাঁরগনাছ | যোগেন্বর, বুদ্ধিই সব্বন্নি সর্ব সময়ে সব্বেত্তিম 
মত, শৌধাঁ নহে । ইহার প্রমাণদ্বর্প নিশ্মোন্ত কাহিনী শ্রবণ কর। 
( ১২৬-১৩২) 


নৃপাত প্রসেনজিং ও ধনবাঞ্চিত দ্বিজের কাহনী 

শ্রাবস্তী নগরীতে পর্রাকালে প্রসেনাজৎ নামক নরপাঁতি বাস কাঁরত । 
একদা সেই নগরশতে এক অপরিচিত বিপ্র আগমন কাঁরলে জনৈক বাঁণক, 
সে ধান্যমধারা জীবন রক্ষা ফরে দষ্টে তাহাকে ধার্মকবোধে এক ব্রা্ষণের 
ধাহে তাহার আবাস নিরূপণ করিয়া দল । তথায় সে প্রত্যহ তাহাকে ধান্য 
ও অন্যানা উপহার প্রদান কাঁরত এবং তাহার বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া অন্যান্য 
বাঁণকবরেরাও এরূপ করিত । এই প্রকারে সেই কৃপণ ক্রমে ক্রমে সহন্্র স্বর্ণ- 
দনার উপাঙ্জন কাঁরয়া অরণো বিবর খননকরতঃ তথায় উহা প্রোথিত কারল 
এবং প্রতাহ সেইস্থান পরীক্ষা কাঁরতে গমন করিত । একাঁদন সে দৌখল 
যে এ বিবর শুন্য, কেহ উহা উন্মোচনকরতঃ সমস্ত স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছে । 
শূন্য বিবর দর্শনে সে হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল এবং তাহার হৃদয়ই 
মাত্র শুন্য হইল না, সমস্ত জগংই তাহার নিকট শন্য প্রতীয়মান 
হইল। সে রোদন কারতে কারতে তাহার আবাসস্থল সেই 
ব্রাঙ্ছণগৃহে আগমন করিলে এ প্র কত্তকি পৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট 
সমস্ত বৃত্তান্ত বণনা কারয়া কোনও তাঁথস্ছিানে গমনকরতঃ অনাহারে 
প্রাণতাযাগ কাঁরতে কুতসংকল্প হইল । তখন সেই বাঁণক, যে তাহাকে আহার 
প্রদান কাঁরত এবং অন্যান্য বাঁণকেরা উহা শ্রবণ কাঁরয়া তাহার নিকট আগমন- 
করতঃ তাহাকে বাঁলল, “ব্রাহ্মণ, ধনবণ্চিত হইয়া কেন মৃতু ইচ্ছা কারিতেছ 2 
অকালে মেঘের নায় ধন অকস্মাং আগমন করে ও প্রস্থান করে ।” এই 
প্রকারে এবং অন্যান্য উপায়ে আম্বস্ত হওয়া সত্বেও সে আত্মহত্যা কারতে 
কুতসংকম্প রাহল, কারণ কপণের নিকট ববত্ত প্রাণ হইতেও প্রিয়তর | 
ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা কারতে তঁথে গমন করিতেছে এই বার্ত শ্রবণ করিয়া 
স্বয়ং নপাতি প্রসেনাঁজং তাহার নিকট আগমন কাঁরয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
কারলেন, শীবপ্র, তুমি কি কোন চিহ্ন দষ্টে যেথায় দীনার প্রোথিত 
কারয়াছিলে ভাহা চিনিতে পারিবে? (১৩৩-১৪৪) এই কথা শ্রবণ 


সপ্তম তর ১৬৩ 


কাঁরয্না ব্রাঙ্মণ তাহাকে বাঁলল, “অরণ্যে একটি ক্ষুদ্র বক্ষ আছে, আম 
তাহার মূলদেশে ধন প্রোথিত কাঁরয়াছিলাম 1” এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা 
তাহাকে বাঁললেন, “আমি তোমার 'বিন্তু অন্বেষণকরতঃ প্রাপ্ত হইলে তাহা 
তোমাকে প্রতাপণ কারিব অথবা আমার স্বীয় কোষাগার হইতে এ পারমাণ 
স্বর্ণ তোমাকে প্রদান করিব! বিপ্র, তুমি আত্মহত্যা কারও না।” এই 
প্রকারে ব্রাহ্ণকে আম্বস্ত করিয়া তাহাকে আত্মহত্যা হইতে বরতকরতঃ নূপাঁত 
তাহাকে সেই বাঁণকের হৃপ্তে প্রদান কাঁরয়া প্রাসাদে প্রত্যাবস্তন করিলেন । 
তথায় মস্তক পাড়ার ভান করিয়া প্রতীহারকে প্রেরণপব্বকি পটহ নিনাদ দ্বারা 
সমস্ত বৈদ্যাদগকে আহ্বান করিলেন । তান প্রতোকাঁটি বৈদাকে একান্তে 
গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হেথায় তোমার কতজন রোগী আছে এবং 
তাহাদের নিমিত্ত কি ওষধের বিধান করিরাছ 2 তাহারা প্রতোকে রাজার 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান কারল । বৈদ্যের মধো একজন পন্ট হইয়া বাঁলল, 
“দেব, বাঁণক মাতৃদস্ত অসন্থ হইয়াছেন, আজ "দ্বিতীয় 'দবস, আম তাহার 
জন্য নাগবলা বিধান করিয়াছি ।"' পে এইকথা বলিলে নূপাঁতি বণিককে 
আহ্বান কাঁরয়া তাহাকে প্রম্ন কারলেন, “কে তোমার 'নমিত্ত নাগবলা 
আনয়ন ঝাঁরয়াছে 2 (১৪৫-১৫৯) তখন বাঁথক বাঁলল, “দেব, আমার ভৃত্য |” 
বাঁণকের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভতাকে 
আহ্হানপূব্বক বাঁললেন, “তুই নাগবলা আহরণ করিবার 'নামত্ত যে বৃক্ষ- 
মূলে খনন কারয়াছিজি তথার প্রাঙ্গণের যে দীনার রাশ প্রাঞ্ধ হইয়াছিস, 
তাহা সত্বর প্রদান কর।” নৃপাঁতর এইবাক্য শ্রবণকরতঃ ভৃত্য ভাত হইয়া 
তৎক্ষণাং সমস্ত স্বীকার কারল এবং দীনাররাঁশ আনয়নপংব্বক তথায় 
স্থাপন কারল । নূপাঁতি তৎক্ষণাৎ উপবাসণ ত্রাঙ্গণকে আহবানকরতঃ তাহাকে 
দশনার প্রতাপ্পণ কারলে সে হত ধন পুনপ্রপ্ি হইয়া দেহ হইতে বাহগত 
গদ্বতীয় জীবন যেন পুনরায় ফিরিয়া পাইল । 

এই প্রকারে নপাতি বাঁদ্ধির সাহাযো বক্ষমূল হইতে অপহৃত ব্রাহ্মণের 
ধন উদ্ধার করিয়াছলেন কারণ, তিনি জানতেন যে এ রূপ বক্ষমূলেই 
এরূপ উধষাঁধ জন্গায়। সুতরাং ইহা স্তা যে শোর্ধ্য অপেক্ষা বৃদ্ধি 
শ্রেয়তর | এইর্ূপন্থলে শৌধ্য কি করিতে সমর্থ হইত ? সতরাং, 
যোগেনবর, বৃদপ্ধবলে কলিঙ্গসেনার কোনও দোষ আবিদ্কার কর । ইহা সত্য 
যে দেবাসুরেরা উহার প্রতি আসন্ত । এই 'নামন্তই তুমি রান্্রকালে নভস্তলে 
শব্দ শ্রবণ করিয়াছ । আমরা যাঁদ তাহার কোন প্রকার দোষ আঁবক্কার 
কাঁরতে সমর্থ হই তবে তাহারই অমঙ্গল হইবে, আমাদের নহে । নাতি 


১৪৪ কথাসরিংসাগর 


বিবাহ কারবেন না এবং আমাদেরও কলিঙ্গদেনার প্রতি খুব একটি অধর্্ম- 
জনক কার্য হইবে না 1” প্রাজ্ঞ মন্তী যৌগম্ধরায়ণের নিকট হইতে এইবাক্য 
শ্রবণ কাঁরয়া বরক্ষরাক্ষম যোগেশবর হণ্টচিঝে তাহাকে বাঁলল, “বৃহস্পতি 
বাতীতি আপনার ন্যায় নীতিবিদ আর কে আছেন 2 এই বৃণ্ধি রাজাবৃক্ষের 
মূলে অঅতবারি নিষেক কারবে । আমও বৃদ্ধি দ্বারা যথাশান্ত কালিঙ্- 
সেনার উপর দৃঘ্টি রাখিব | এইকথা বাঁলয়া যোগেম্বর তথা হইতে 
প্রস্থান করিল । ( ১৫৩-১৬৪ ) 

এই সময় কাঁলঙ্গসেনা তাহার প্রাসাদ হইতে বৎসরাজকে প্রাসাদাভান্তরে 
ও বাঁহদ্দেশে বিচরণ করিতে দোঁখয়া বিষাদগ্রস্ত হইল । তাহার কথা চিন্তা 
করিতে কাঁরতে সে কামার্ত হইয়া এত উত্তপ্ত হইত যে মৃণালবলয়ে ও মৃণাল- 
হারে এবং দেহ চন্দন লিপ করিয়া এবাম্বধ কোন প্রকার উপায়েই তাহার 
দেহের জবালা নিবারিত হইত না । 

ইতোমধো গদাধরাধপ মদনবেগ, যে তাহাকে পূর্বে দশনি কারিয়া- 
ছিল, সে মদনবাণে আহত হইয়া অবস্থান কাঁরতেছিল । যাঁদও সে তাহাকে 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত রুতসংকভপ হইয়াছিল এবং মহাদেব তাহাকে বর 
প্রদান কাঁরয়াছিলেন তথাঁপ তাহাকে লাভ করা সহজ সাধ্য ছিল না, কারণ 
সে অনোর প্রতি অনুরন্ত হইয়া অনোর রাজো বাস কাঁরতেছিল । বিদ্যাধর- 
পতি সেই কারণে সুযোগ অন্বেষণ কারবার নামত্ত কলিঙ্গসেনার প্রাসাদের 
উপার ভাগে আকাশপথে রজনীতে বিচরণ করিত । তাহার তপশ্চয্যায় 
সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাহাকে যে আদেশ প্রুদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ 
করিয়া একাঁদন রজনীতে সে মায়াবলে বৎসরাজের রূপ ধারণ করিয়া কলিঙ্গ- 
সেনার প্রাসাদে প্রবেশ করিলে প্রতীহার তাহাকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া 
বাঁলয়া উঠিল “বিলম্ব করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রীদগের অজ্ঞাতে নৃপাতি 
এই স্থানে আগমন কাঁরয়াছেন |” ক'লঙ্গসেনা তাহাকে দশ'নকরতঃ 'বিহ্ল 
চিত্তে গাত্রোখান করিল, ঘর্দিও তাহার অলংকাররাজি তাহাকে নাবধান 
করবার 'নমিত্তই যেন শিঞ্জন কাঁরয়া বাঁলতেছিল, “এই বান্ত সে ব্যাস্ত 
নহে |” ক্রমশঃ তাহার বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ মদনবেগ বৎসরাজরূপে 
তাহাকে গাম্ধর্বমতে স্বীয় ভার্ষ্যাস্কে বরণ কারল। ( ১৬৫-১৭৩ ) 
সেইমৃহূর্তে মায়াবলে যোগেম্বর অলক্ষো তথায় প্রবেশকরতঃ এই দশা দশ'ন 
করিয়া সম্মৃখে বংসরাজকে দেখিতেছে মনে করিয্লা বিমর্ষ হইল । সে 
যৌগম্ধরায়ণের [নিকট গমন কাঁরয়া তাহাকে এই কথা বাঁললে যৌগম্ধরায়ণ 
“নপাতি বাসবদত্তার নিকট অবস্থান করিতেছেন” এই বার্থা কৌশলে 


সপ্তম তরল ৯৬৫ 


অবগত হইল । তখন মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে সে কালঙ্গদেনার প্রোমককে 
ধনাঁদুতাবস্থায় দর্শন কারবার 'নামও তথায় হম্টচিন্তে প্রত্যাগমন কাবিল । 
সে দৌখতে পাইল যে 'ননদ্ুতা কালিঙ্গসেনার শয্যায় তাহার পার্বে দিবাপুরুষ 
মদনবেগ স্বরূপে সুপ্ত অবস্থায় রাহয়াছে ! 'নীদ্রতাবস্থায় তাহার রূপ 
কাযার্করী থাকে না কলয়া মদনবেগের রূপ পারবর্তন কারবার শান্ত 
লুপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার ধলিমূন্ত পদতলে ছত্র ও ধ্বজচিহধ ছিল। 
তখন যোগেশ্বর প্রন্থ্টচিন্তে সানন্দে যৌগন্ধরায়ণকে যাহা দেখিয়াছে তাহা 
গনবেদন করিল! সে বাঁলল, “আমার মত বাস্তু কিছুই জানে না। তুমি 
তোমার নাঁতিচক্ষুর সাহাযে। সমস্তই জ্ঞাত হহতে সমর্থ । তোমার বাম্ধই 
তোমার নূপাঁতির 'নামত্ত এই কষ্টসাধ্য সুফল প্রসব কাঁরয়াছে। ভাস্কর 
বিহ্নে আকাশের অবন্থা ক হয়? বারাবহীনে সরোবরের, সদুপদেশ 
গহীনে রাজ্যের এবং সতাহগন বাক্যের 2? যোগে'বর এই কথা বাঁললে 
যৌগম্ধরায়ণ হম্টচত্তে তাহার নিকট হইতে 'বদায় গ্রহণকরতঃ প্রাতঃকালে 
বংসরাজসন্দর্শনে গমন করিল । সে যথাবাঁধ নৃপাঁতির সমীপে আগমন- 
করতঃ কথাপ্রসঙ্গে “ক'লঙ্গসেনার ব্যাপারে কি করা কর্তব্য” নূপাঁতি এই কথা 
1জজ্ঞাসা কারলে তাহাকে বালল; “দেব, কাঁলঙ্গসেনা অসতা । সে আপনার 
হস্ত স্পর্শ কারবার যোগা নহে । সে স্বেচ্ছায় প্রসেনজিৎকে দশন করিতে 
গমন কাঁরয়াছিল এবং সম্প্রাতসে অনা পুরুষের সাহত আনন্দ সম্ভোগ 
কারতেছে 1” (১৭৪-১৮৫ ) এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নূপাত বাঁলল, 
“সদ্বংশজাতা আঁভজাত রমণণ শক প্রকারে এইরূপ কার্য কাঁরতে সমর্থ হয় ? 
আমার অন্তঙপুরেই বা কি প্রকারে অনা কেহ প্রবেশ করিবার শান্ত রাখে ?” 
রাজা এই কথা বাঁললে প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে প্রতুতুরে বলিল, “দেব, 
আম অদা রজনীতেই ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করিব । দিব্য সম্ধগণ 
এবং তদ্রুপ অন্যান্যরা কাঁলঙ্গসেনার প্রাতি অনুরষ্ক । তাহাদের বিরুদ্ধে 
মানৃষ কি করিতে পারে ? দেবতাদিগের কারো পাঁথবাঁর কে বাধা প্রদান 
কাঁরতে সমর্থ 2 সুতরাং আপানি স্বচক্ষে সমস্ত প্রতাক্ষ করুন |” মন্তী 
এই কথা বাললে নূপাতি রজনীযোগে তাহার সাহত গমন করিতে সংকষ্প 
করিলেন । 

অতঃপর যৌগণ্ধরায়ণ রাজ্ঞর নিকট গমন করিয়া বলিল, “পন্গাবতা 
বাতীত ন.পঁতি আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, আম এইরূপ যে 
প্রতিজ্ঞা কারয়াছিলাম, হে দেব, অদ্য তাহা সফল হইয়াছে 1৮ এই কথা 
বাঁলয়া সে কাঁলঙ্গসেনাঘাটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা রারল। রাজ্ঞী 


৯৬৬ কথাসরিখসাগর 


বাসবদত্তা ভাহাকে প্রণাম কারয়া বাঁলল, “আপনার উপদেশানৃসারে কার্ধয 
করিয়া আমি এই ফল লাভ কাঁরয়াছ 1 (১৮৬-১৯২ ) 

অতঃপর রজনখতে সকলে যখন 'নাদুত ছিল, বংসেম্বর যৌগন্ধরায়ণের 
দাহত কালক্ষসেনার প্রাসাদে অলক্ষো প্রবেশকরতঃ দর্শন কারল যে মদন- 
বেগ গ্বরূপে নিদ্রিতা কলিঙ্গসেনার পারবে সুপ্ত রাহয়াছে। নূপাঁতি এই 
সাহসিককে হতা করিতে ইচ্ছুক হইলে মায়াবলে 'বদ্যাধরাধিপ জাগ্রত হইয়া 
বহিদ্দেশে গমনপব্রপি ততক্ষণাং আকাশপথে অন্তহিতি হইল । কলিঙগসেনাও 
ভণ্মৃহত্তে জাগ্রত হইয়া শষ্যা শূন্য দূষ্টে বলিল, “এ কি প্রকার, বংসরাজ 
আমার পর্বে জাগ্রত হইয়া আমাকে নাদ্রতা রাখিয়া প্রস্থান কাঁরয়াছেন ?” 
যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বংসরাজকে বলিল, “শ্রবণ করুন, 'বিদ্যাধর 
আপনার রুপ ধারণ করয়া উহাকে বণনা করিয়াছে । আম মায়াবলে ইহা 
জাত হইয়া আপনার টক্ষের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত কাঁরয়াছি, কিন্তু 
তাহার 'দবাশান্ত থাকাবিধায় তাহাকে বধ করতে সক্ষম হইবেন না|” এই 
কথা বাঁলয়া তাহারা উভয়ে কলঙ্গসেনার সম*পে উপস্থিত হইলে সে 
সসম্মানে উাখত হইয়া যখন বাঁলল, “দেব, আপনি এই মৃহরর্তে জাগুত হইয়া 
কোথায় গমনকরতঃ পুনরায় আপনার মন্ত্রীর মাঁহত আগমন করিয়াছেন ?” 
তখন যৌগণ্ধরায়ণ তাহাকে বলিল, “কলিঙ্গসেনে, আপাঁন বংসরাজের 
রুপধারী কোন বাান্ত কন্তূক প্রতারিতা হইয়া তাহার সাঁহত 'ববাহতা 
হইয়াছেন, আমার প্রভূর সাহত নহে 1৮ (১৯৩-২০২) 

কালক্রসেনার এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাণাবশ্ধ হাদয়ে বিহ্বল হইয়া বংসে- 
শকে অশ্রপূর্ণলোচনে বাঁলিল, “দেব, আমাকে গাম্ধব্বমতে বিবাহ কাঁরয়া 
পুরাকালে দুযাত যেনপ শকুন্তলাকে বিল্মত হইয়াছিল আপাঁনও কি 
তদ্রুপ আমাকে বি্মত হইয়াছেন ৮ তঙংকন্তুক এই প্রকারে প্ট হইয়া 
নপাঁত নতবদনে বাঁললেন, “সতাকথা বাঁলতে কি, তুম মৎকর্তুক পাঁরণীতা 
হও নাই, আমি এই ক্ণের প্র হেথায় আগমন করি নাই” বখসেশ 
এই কথা বাঁললে মনত ষৌগম্ধরায়ণ, “আসুন, এই বাণী উচ্চারণপূর্্বক 
নংপাঁতকে যথেচ্ছ প্রাসাদে লইয়া গেল । 

মন্ত্রীসহ নূপাঁত সেইস্থান পারত্যাগ করিলে মনে হইল যেন ঘুথভ্ষ্টা 
*বজনপারত্যন্তা মৃগীর ন্যায়। গজদলিতা পঞ্সিনর ন্যায়, ভ্রীবিহন 
বদনে এবং ভ্রমরপারতান্ত আল.লায়ত কুন্তলে নে অপারচিত দেশে মণ 
করতেছে । চিরকালের 'নামত্ত কৌমাযাহিনা হইয়া সে কিংকর্তবাবিমটা- 
বন্থায় আকাশের দিকে দাষ্টপাত করিয়া বলিল, “বংসরাজের রুপধারণ 


স্টম তরল ৯৬৭, 


কারয়া যে আমাকে বিবাহ কাঁরয়াছে সে আঁবভর্তত হউক, সেই আমার 
যৌবনের পাত”, এই প্রকারে আহত হইয়া হারকেয়রধারী দিব্য পৃরুষ 
বদ্যাধরাধিপ স্বর্গ হইতে অবতরণ কাঁরলে কাঁলঙ্গসেনা কর্তক “আপনি 
কে?" এইরুপে পন্ট হইয়া বালল, “স্ম্দার, আম মদনবেগনামা বিদ্যা- 
ধরাদগের অধিপাতি । বহুপূর্রে আমি তোমাকে তোমার পিত্‌্গৃহে দর্শন- 
করতঃ তপশ্চয্য কাঁরলে শব আমাকে তোমার প্রাঞ্ধির বর প্রদান কাঁরয়া- 
ছিলেন । সুতরাং তোমাকে বংসরাজের প্রতি প্রণয়াসন্ত দর্শন কাঁরিপ্া তাহার 
র্প্ধারণকরতঃ তাহার সাহত তোমার বিবাহ সংঘাঁটিত হইবার প:ব্বেইি আম 
সত্বর তোমাকে চুর কাঁরয়া ববাহ কারয়াছ।” কাঁলঙ্গসেনার কর্ণকুহরে 
এই বচনসুধা প্রবেশ করিলে তাহার হৃংকমল কিং পুনরুষ্জীবত হইল ! 
তখন মদনবেগ সন্দরীকে আশ্বস্ত কারলে তাহার ধৈয্য পুনরায় আগমন 
করল এবং সে 'প্রয়তমাকে রাশি রাশ সুবর্ণ প্রদান কারল । তখন তাহার 
সুযোগ। সপাতির প্রাত ভান্কসঞ্জাত হইলে মদনবেগ পুনরাগমনে প্রতিশ্রুত 
হইয়া নভোমার্গে স্বর্গে প্রস্থান কারল । কলিঙ্গসেনা পাঁতির অনুমতি 
গ্রহণকরতঃ যেস্থানে ছিল সেইস্থানেই রাঁহয়া গেল এবং মনে মনে চিন্তা 
কারতে লাগল, “কামাত্র' হইয়া পিত্গৃহ ত্যাগ কাঁরয়া এখনত আর 
মান্বীবেশে পতির স্বগস্থি গৃহে গমন করিতে সম্থা হইবে না!” 
( ২০৩-২১ ) 


ইতি মহাকাঁব প্রাসোমদেব ভট্ট বরচিত কথাসারৎসাগরের 
মদনমণ্চুকা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাঙ্গু । 

শ্লোক সংখ্যা--২১৭ 1 

ক্লামক সংখা--&৪৭০ ॥ 


অন্টম তর 


£পর বংসরাজ একদা রজনাীঁতে কাঁলঙ্গসেনার অতুলনীয় রূপের 
কথা চিন্তা কাঁরয়া কামার্ত হইয়া একাকণ খড়গ হস্তে তাহার প্রাসাদে 
প্রবেশ কারলে কলিঙ্গসেনা তাহাকে সসম্ভরমে অভার্থনা করল । নৃপতি 
তাহার পাণপ্রার্থনা কারলে “আমাকে পরম্তী জ্ঞান করিবেন” এই কথা 
বাঁলয়া ভাহাকে সে প্রত্যাখ্যান কারল। নংপাঁত প্রত্যুক্তরে বালল, “তুমি 
[তিনটি পুরুষের নিকট গমন করিয়াছলে সুতরাং তোমাকে প্রাপ্ত হইলে 
আমার পরদারগমনজননিত দোষ হইবে না ।” রাজা এই কথা বাঁললে কাঁলঙ্গসেনা 
উত্তর কাঁরল, “দেব, আম আপনাকে বিবাহ কাঁরতে আগমন করিয়াছিলাম, 
ণল্তু আপনার রূপধারণ করিয়া িদ্যাধর মদনবেগ স্বেচ্ছায় আমাকে খবাহ 
করিয়াছে । সেই আমার একমাত্র পাতি, সৃতরাং আম ক প্রকারে অসতাঁ 
হইলাম ? আত্মীয়স্বজন পারত্যাগকরতঃ স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণরত 
সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার দুভোঁগ হয়, রাজকুমারীদিগের ত কথাই 
নাই। অশুভলক্ষণদর্শনী আমার সখীর বারণ সত্বেও আম আপনার নিকট 
দত প্রেরণ করিয়া এই ফল লাভ কাঁরয়াছ। আপাঁন যাঁদ আমাকে জোর 
করিয়া স্প করেন আম প্রাণ ত্যাগ করিব, কারণ্র সদ্বংশজা কোন: রমণনী 
পাঁতর বিরুদ্ধাচরণ করে? ইহার প্রমাণস্বরূপ আম একাটি কাঁহনী 
বর্ণনা কাঁরব, দেব, শ্রবণ করুন। (১-৯) 


নৃপাতি ইন্দ্রদত্তের কাঁহনী 

পুরাকালে চোঁদরাজো ইন্দ্রদত্ত নামক এক মহান ভূপাঁত বাস কাঁরত । 
দেহ মরণশীল, তল্লিমিত্ত সুযশঃশালন দেহ লাভার্থে সে পাপশোধন তীর্থে 
একাঁট বৃহৎ দেবায়তন 'নম্মণি করিয়াছিল এবং ভান্তর আতিশয্যে প্রায়শঃই 
সেই মান্দর দর্শন কাঁরতে গমন কাঁরত। সেই তারে স্নান কারবার 
'নীমত্তর বহু নরনারীরাও সর্বদা তথায় গমন কারত । একদা নূপাঁতির এক 
প্রবাসীবাঁণকের তীর্থঘে স্নানার্থনী পত্বীর সাহত তথায় সাক্ষাৎ হইল । সণ্ণরমান 
কন্দপেরি মনোরম রাজধানীবৎ সে স্বচ্ছকান্তি, সুধাঁসন্তা এবং বিচিত্ররূপে 
ভাঁষতা ছিল এবং তাহার পদযুগলে মনে হইল পণ্চশরের তণীর শোভা 
পাইতেছিল, যেন তাহাদের সাহায্যে ভূবন জয় করা হইবে। তাহাকে 
দ্শনমাত্ই সেই রমণী তাহার হৃদয় এইরূপ আরুষ্ট কারল যে বিবশ রাজা 

৯১৬৮ 


অস্টম তর ১৬৯ 


তাহার গৃহ অন্বেষণকরতঃ সেই রজনীতেই তথায় গমন কারিয়া তাহার সঙ্গ 
কামনা কাঁরলে সে বলিল, “আপানি অনহায়ের রক্ষক, পরস্্ীকে স্পর্শ করা 
আপনার উঁচত হইবে না, আমার প্রাতি বলশ্রয়োগ কারলে আপনার পাপ 
হইবে এবং আঁমও অপমান সহা কাঁরতে অপারগ হইয়া তন্মহূর্তে 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইব ।৮ সে ইহা বলা সন্বেও নৃপাঁত তাহার প্রাঁত 
বলপ্রয়োগ কারবার প্রয়াস পাইলে স্তীত্বনাশের ভয়ে তাহার হৃদয় 'বিদশর্ণ 
হইল । এতদ্দম্টে নৃপাঁত লাঁ্জত হইয়া যে পথে আগমন কারয়াছিল সেই 
পথেই প্রত্যাবর্তন কাঁরল এবং কয়ীদ্দবসান্তে সেই পাপজাঁনত 
অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পণ্ত্ব প্রাঞ্ধ হইল 1৮ ( ১০-২০) 

এই আখ্যান বর্ণনা কাঁরয়া কালঙ্গসেনা ভয়ামীশ্রত শ্রদ্ধার নত হইয়া 
পুনরায় বংসরাজকে বাঁলল, “স্‌তরাং হে দেব, আমার প্রাণনাশকর দুক্কর্মে 
শলপ্ত হইবেন না। আমি এইস্থানে আসিয়া পাঁড়য়াছ, আমাকে হেথায়ই 
বাস কাঁরতে অনুমাঁত প্রদান করুন, নতুবা আম অন্য কোথাও প্রন্থান 
কাঁরব | তখন ধর্মজ্ঞ বংসরাজ কলিঙ্গসেনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইচ্ছা 
দমনকরতঃ 'চন্তা করিয়া তাহাকে বালল, “তুমি স্বেচ্ছামত তোমার পাঁতিসহ 
এইস্থানেই বাস কর। আম তোমাকে 'কছু বালব না, আমাকে এখন 
হইতে আর ভয় কারও না।” এই কথা বাঁলয়া নপাঁত স্বগৃহে প্রস্থান 
কারিলে মদনবেগ, যে এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিল, আকাশ হইতে 
অবতরণপূর্্বক বাঁলল, '“পগ্রয়তমে তুমি উত্তম কাধ্যই করিয়াছ । হে 
সৌভাগ্যশালান, তুম এইরূপ না কারলে শুভ হইত না এবং আম তোমার 
আচরণ সহ্য কাঁরতাম না।” 'বিদ্যাধর তাহাকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান 
কাঁরয়া সেই রজনী তথায় আতবাহত করিল এবং কাঁলঙ্গসেনার গহে 
গীমনাগমন কারতে লাগল । জনৈক বদ্যাধরাঁধপকে পাতিরূপে প্রাপ্ত 
হইয়া মানুষী হইয়াও ম্বর্গসুখ উপভোগকরতঃ সে তথায় বাস কারিতে 
লাগল । বংসরাজও্ কাঁলঙ্গসেনার চিন্তা ত্যাগ কারয়া মীন্ববাক্য 
স্মরণকরতঃ রাজ্জীগণ, রাজা এবং পূত্রদের রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে 
বলিয়৷ আনান্দত হইল । রাজ্ঞী বাসবদত্তা এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও নীতি 
কল্পবৃক্ষের ফললাভকরতঃ সবা্থির চিত্ত হইল । ( ২১-৩০) 

এইরূপে কিয়াদ্দবস গত হইলে কলিঙ্গসৈনার কমলানন কাণ্সিং 
পাশ্ডুরতা প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার গর্ভজনিত দোহদ উপাচ্ছত হইল। তাহার 
উত্তুঙ্গ স্তনম্বয়ের চুচুক শ্যামবর্ণ ধারণ করাতে মনে হইল যেন তাহারা 
কামদেবের' মদমযদ্রা্কত দূহাটি কুম্ভ। তখন তাহার স্বামী মদনবেগ 


৯৭০ কথানরিংসাগর 


সমাগত হইয়া বাঁলল' “কলিঙ্গসেনে, আমাদের দিবাপুরুষাদগের একটি 
[নয়ম আছে ষে মত্তসন্তানের জন্ম হইলে তাহাকে পাঁরত্যার্করতঃ দরে 
প্রন্থান করিতে হয় । মেনকা কি শকুন্তলাকে ক'বমৃনির আশ্রমে পাঁরত্যাগ 
করিয়াছিল নাঃ তুমি যাঁদও অস্সরা তথাঁপ দেবি, তুমি অবাধ্যতার ফলে 
মহাদেব কত্তক আঁভশপ্ত হইয়া এখন মানবা হইয়াছে, সুতরাং মাঁদও তুম 
সাধ্বী তথাপি তোমার উপর অসতীত্বের দোষ আরোপ করা হইয়াছে । আমি 
এখন স্বচ্থানে প্রদ্থান করিব, সন্তানকে সাবধানে রক্ষা করিবে । আমাকে 
স্মরণ করিলেই আমি উপাস্থত হইব |” সাশ্রুলোচনা কলিঙ্গসেনাকে এই 
প্রকারে আম্বাস প্রদানকরতঃ তাহাকে বহুমূল্য রত্বাদ প্রদান কারয়া তদ্গত 
চিত্তে মদনবেগ প্রস্থান কারল। কলিঙ্গসেনা মিত্ররূপ সন্তানের আশায় 
বংসরাজের ভুজচ্ছায়ায় তথায় বাস কাঁরতে লাগল । (৩১-৩৯ ) 

ইতোমধ্ো কন্দপর্পত্বী রাঁতি যখন তাহার পাঁতির পুনরায় দেহ প্রাপ্তর 
নিমিত্ত তপস্যা কারতোছল তখন আম্বকাপতি তাহাকে আদেশ কারলেন, 
“তোমার দগ্ধদেহস্বামী আমার প্রা অসম্মান প্রদর্শন করায় বংসরাজের 
প্রাসাদে নরবাহনদত্ত নামধারণপূর্বক মর্ত্যযোনতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
কিন্তু আমাকে তপস্যা করায় তুমি অযোিজা হইয়া মত্ত্ধামে জন্মগ্রহণকরতঃ 
দেহপ্রাপ্ত পাঁতর সাঁহত পুনম্মিলিত হইবে ।” রাতকে এই কথা বালয়া 
শিব প্রজাপাঁতকে আদেশ করিলেন, “কাঁলঙ্গসৈনা একটি 'দিব্যপত্নের 
জন্মপ্রদান কাঁরবে । তুমি মায়াবলে তাহার প্রকে হরণ কাঁরয়া দিব্যদেহ 
পারত্ন্তা রাতকে মন্ত্কুমারীর দেহে তৎস্ছলে স্থাপন কারবে।” 
রদ্ধা শবের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া মত্যে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে 
কিঙজসেনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ সকলের অলক্ষো তাহাকে 
মায়াবলে হরণকরতঃ তৎস্থলে মন্তকন্যারূপে রূপান্তারতা রাতকে স্থাপন 
করিলেন । তততস্থ উপস্থিত সকলে দর্শন করিল যে দীপ্ধ দিবসকে উত্জবল 
করিয়া প্রতিপদের চম্দ্রকলা উদিত হইয়া স্বায় প্রভায় প্রসীতসদনের রত 
প্রদীপাবালকে লাঁন্জত কাঁরল। সেই অতুলনীয়া কন্যাকে প্রসব কাঁরয়া 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কারলে যেরূপ আনন্দ হইত কজঙ্গসেনা তদপেক্ষা 
আঁধিকতর আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল । (৪০-৪৯ ) 

সরাজ্রী ও সমন্ত্রী বংসরাজ কলিঙ্গমেনার অপরূপ কন্যার জন্ম বৃত্তান্ত 
শ্রবণমাত মহাদেব কত্ত:ক প্রবৃদ্ধ হইয়া যৌগম্ধরায়ণের সাক্ষাতে রাজ্ঞী 
বাসবদত্তাকে অকস্মাৎ বাঁলল, “কালঙ্গসেনা যে মর্তে পতিত অপ্নরা তাহা 
আম অবগত আছি এবং তাহার যে কন্যা জন্মগ্রহণ কারয়াছে সে ও 


অধ্টম তরঙ্গ ১৭৯ 


দিবাললনা অপর্ সুন্দরী হইবে। সুতরাং এই কন্যা আমার প্র 
নরবাহনদত্তের সমতুল রূপলাবণ্যবতী হইবে এবং তাহার আমার পুত্রের, 
প্রধানামহিষী হওয়া যুন্তিষূন্ত হইবে । রাজ্ঞী বাসবদত্তা এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া রাজাকে বাঁলল, “মহারাজ, তুমি এখন অকস্মাৎ এই কথা বাঁললে কেন ?. 
বিশুদ্ধ উভয় কুলে জাত তোমার পুত্রের সাহত অসতামাতা কাঁলঙ্গসেনার' 
পুরীর কি সাদশ্য থাকিতে পারে 2”  এতদশ্রবণে ন্পাত শচন্তান্বিত হইয়া 
বলিল, “আমি স্বয়ং এই কথা বাল নাই, কোনও দেবতা আমার ভিতরে 
প্রবেশকরতঃ আমাকে এরূপ বাঁলতে প্ররোচিত কাঁরয়াছে। আমার বোধ 
হইতেছে আম যেন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রবণ কাঁরতোছ, “কালিঙ্গসেনার 
দুহিতা নরবাহনদত্তের 'বাঁধানীন্দন্টা ভাষ্যা। উপরন্তু, কলিঙ্গসেনা 
সদ্বংশজা 'বিন্বস্তা পত্বী, পূ্বজন্মের কৃতকম্মবশতঃ তাহার অসতাঁ আথ্যা 
হইয়াছে 1” ভূপাঁতি এই কথা বাঁললে মন্ত্র যৌগম্ধরায়ণ বাঁলল, “দেব, 
এইরূপ শ্রুত আছ মে কন্দরপ ভস্মীভূত হইলে রাঁত স্বামীর দেহ 
পুনপ্রাণপ্তর 'নামত্ত তপশ্চয্ট করিলে মহাদেব তাহাকে এই বর প্রদান 
কারয়াছলেন, “তুমি মত্ত্দেহধারণপূ্্বক মন্ত্যদেহজাত তোমার পাঁতর 
সাহত পুনরায় মালতি হইবে 1৮  বহুপহ্বেহি দৈববাণী হইয়াছিল যে 
আপনার প্যন্র কামদেবের অবতার এবং রাঁতি শিবের বরে মানুষী দেহে 
জন্মগ্রহণ কারয়াছে । ধান্রী আমাকে অদ্য গোপনে বাঁলয়াছে, “আম 
গাভস্ছ ভ্রূণ পুব্বেই পরীক্ষা কাঁরয়াঁছলাম । এখন যাহার জম্ম হইয়াছে 
সে তদ্রপ ছিল না। এই আশ্চয্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আপনার 
নিকট তাহা নিবেদন কারবার 'নাঁমত্ত আগমন কাঁরয়াছ ৷ ধান্ত্রী আমাকে 
এইরূপ বাঁলয়াছল এবং আপনারও সম্প্রাত এরপে প্রাতভাত হইতেছে । 
আম বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াঁছি যে দেবতারা কালঙ্গসেনার সন্তানকে 
হরণ করিয়া যাহাকে তাহার স্থলে স্থাপন করিয়াছে সে অযো'নিজা রতি 
রাতীত আর কেহ নহে-যাহাকে হে দেব, পর্ব হইতেই আপনার 
কামাবতার পুন্লের ভায্যারূপে 'নাদ্দষ্ট করা হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ 
আম একটি যক্ষের কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন--( ৫০-৬৬ ) 


যক্ষাবরূপাক্ষের কাহিনী 


কুবেরের বিরূপাক্ষ নামক লক্ষমুদ্রার প্রধান রক্ষক একজন যক্ষ ছিল । 
মথুরানগরীর বাঁহ্দেশোস্থত ধন রক্ষার 'নামন্ত সে অচলাগশলাস্তদ্ভের ন্যায়, 
একজন রক্ষক 'ীনযুস্ত কাঁরয়াছল, একাঁদন তথায় একজন পাশনপত ব্রাহ্মণ, 


"১৭২ কথাসারৎসাগর 


গু ধনের অনেহষণে গমন করিল । তাহার গুপ্তধন খনন করাই বৃত্তি ছিল । 
সে যখন মনুষাবসা নির্মিত দীপ হস্তে সেই স্থান পরীক্ষা করিতেছিল 
তখন প্রদণপাঁট তাহার হস্তচ্যাত হইলে এই লক্ষণ দ্বারা তাহার বোধগম্য 
হইল যে তথায় গ্প্তধন আছে । তখন অন্যান্য মিত্রাদ্বজগণের সাহায্য 
সে সেইস্থান খননের প্রয়াস পাইলে তথায় 'নযুন্ত রক্ষক বির্পাক্ষের নিকট 
আগমনকরতঃ তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত 'নবেদন কারল। 'বিরুপাক্ষ 
রুণ্ধ হইয়া যক্ষকে আদেশ কাঁরল, “তথায় সত্বর গমন করিয়া এ হান গপ্ত- 
ধনাদ্বেষণকারীঁদগকে হত্যা কর ।” তথায় মনসকামনা 'সদ্ধ হইবার 
প্‌ব্বেইি গুপ্তধন খননকারী ব্রা্মণাদগকে সে শান্তবলে হত্যা করিল । ধনপতি 
কুবের এই বাথ শ্রবণ করিয়া 'বরুপাক্ষকে সক্লোধে বাঁলল, “রে পাঁপ, 
দুদ্কাতিচার, তুই কেন সহসা রক্ধহত্যার 'নদ্দেশ প্রদান করিয়াছিল ? 
দারদ্র ব্ন্তরা জশীবিকা উপাচ্জনার্থে ধনলাভের 'নামত্ত কিনা করে? নানা 
প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত কাঁরতে হয়, হত্যা কাঁরয়া 
নহে” (৬৭-৭৬ ) ধনপাঁতি এইকথা বাঁলয়া 'বরু্পাক্ষকে আভশাপ দল, 
“দুজ্কর্মের 'নামত্ত শাপগ্রস্ত হইয়া জনৈক অগ্রহারী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কারবে 1” তাহার যাঁক্ষণী ভাষ্যা কুবেরকে অনুরোধ 
করিল, “দেব, দয়া করিয়া আমাকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করুন । আমি তাহাকে 
ত্যাগ কাঁরয়া থাকতে পাঁরিব না ।” সাধবী নারী এইরূপ প্রার্থনা কাঁরলে 
বৈশ্রাবণ বাঁলল, “তুমি অযোনিজা হইয়া পাঁথবীতে অবতরণপুর্বক তোমার 
পাঁত যে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ কারয়াছে তাহার দাসীর গৃহে অবস্থান 
কাঁরবে। তথায় তুমি তোমার পাঁতর সাহত মিলিত হইবে এবং তোমার 
শান্তবলে সে শাপমুস্ত হইয়া পুনরায় আমার পারবে আগমন কাঁরবে ।” 
বৈশ্রাবণের আদেশে এ সাধবী নারী ব্রাহ্মণের দাসীর গৃহদ্বারে মানুষীরূপে 
পাঁতিত হইল । দাসাঁ অকস্মাৎ সেই অপব্বাঁ সুন্দরী কন্যাকে দর্শন করিয়া 
তাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রভ্‌ ব্রা্গণের নকট আনয়ন কারল, তখন ব্রাঙ্গণ 
সানন্দে দাসীকে বাঁলল, "আমার মন বলিতেছে এই অযোঁনজা কন্যা নিশ্চয়ই 
কোন 'দিবানারী হইবে । 'িঃশত্কচিত্তে তোমার গৃহাগতা কন্যাটিকে হেথায় 
আনয়ন কর, কারণ আমার অনুমান সে আমার পাত্রের উপযুস্তা পত্বী 
হইবে ।”? তখন কালরুমে এ ব্রাঙ্মণপত এবং কন্যা বয়গপ্রাপ্ত হইলে 
পরস্পরের প্রতি আতিশয় অনরন্ত হইল এবং ব্রাহ্মণ তাহাদগকে বিবাহ দল । 
এ দম্পতি পূর্বজন্মকথা স্মরণ কারতে অসমর্থ হইলেও তাহাদের মনে হইত 
যেন তাহাদের দীর্ঘ 'দনের বরহের অবসান ঘটয়াছে। (৭৭-৮৮) যক্ষের 


অন্টম তরঙ্গ ১৭৩, 


দেহান্তে সে পাঁতির অনুমন করিলে পত্বীর তপস্যায় শাপমুস্ত হইয়া সেই 
বক্ষ পুনরায় স্বাঁয় পর্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

অতএব ইহা সংস্পন্ট যে 'দবাজনেরা কোনও কারণে 'বাঁধবশে স্বর্গ 
হইতে ভূতলে অবতরণ করে এবং নিম্পাপ হওয়ায় অযো'নজা হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ করে। এই কন্যার কুল দিয়া আপনার 'ি হইবে 2 আমি যের্প 
পূর্বেই বালয়াছি কাঁলঙ্গসেনার এই কন্যা আপনার পত্রের পত্বীরূপে 'বাঁধ-, 
দ্বারা 'নার্'ষ্টা হইয়াছে । যৌগন্ধরায়ণ বসেশ্বর এবং রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে 
এই কথা বাঁললে তাহাদের হৃদয়েও এঁর্প বোধ জন্মিল। মুখামন্ত্রী এই 
কথা বাঁলয়া গৃহে গমন কাঁরলে নূপাঁতি সানন্দে পানাদি ক্কীড়ায় সেই দিবস 
রাজ্জীর সাহচয্যে আতবাহত কাঁরল। 

ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গসেনার দুহিতা মোহাঁবত্টা হইয়া পূর্বজন্মের কথা 
বিস্মাত হইল এবং ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার সৌন্দয্যও তংসহ 
বার্ধত হইতে লাগিল । মদনবেগের কন্যা বাঁলয়া তাহার মাতা ও পাঁরচার- 
কারা তাহার “মদনমণ্চুকা” নামকরণ কাঁরয়া বাঁলল, “নিশ্চয়ই ' সমস্ত 
সুর্পা নারীর রূপ পলায়নকরতঃ উহার ?ীনকট আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছে, নত.বা 
উহাঁদিগকে ইহার সম্মৃখে এতাদৃশ কুর্পা প্রতীয়মান হয় কেন? ( ৮৯- 
৯৬) তাহার রূপের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তা ওংসকাবশতঃ 
একাঁদন তাহাকে স্বসমীপে আনয়ন কারলে নৃপাঁতি ও যৌগন্ধরায়ণ প্রমূখ 
সকলের মনে হইল যেন সে দীপাশিখার দশার ন্যায় তাহার ধান্লীর মুখসংলগ্না 
হইয়া রহিয়াছে । নেন্রামৃতের ন্যায় তাহার অতুলনীয় রূপদর্শনে তথায় এমন 
কেহই 'ছিল না যাহার না মনে হইল যে সে রাঁতর অবতার । তখন রাজ্ঞী 
বাসবদত্তা জগংনেন্রোৎসব সদৃশ তাহার পাত্র নরবাহনদত্বকে তথায় আনয়ন 
করিলে কুমৃদরাজি যেরুপ নবারুণ দর্শন করে নরবাহনদত্তও তদ্রুপ পদ্মানন 
বিস্তৃত করিয়া দীঞ্চা মদনমণ্লুকাকে দর্শন করিল। সেই কন্যাও চকোরা 
যেরূপ চন্দ্রর্শনে অতৃপ্ত থাকে বিকচাননে সেই লোচনানন্দকারীকে দর্শন 
কারতে ধাঁকল। এখন হইতে দম্টিপাশবদ্ধ হইয়া দুই শিশু উভয়ে 
উভয়কে ছাড়িয়া মূহূর্তকালও পৃথক থাকতে সমর্থ হইল না। 

এই প্রকারে কাল আঁতবাহত হইলে “শববাহ দেবতার ইচ্ছারুত” এই 
কথা মনে করিয়া রাজা উহাদের বিবাহের উদ্যোগ করিতে মনোনবেশ 
করিল । কলিঙ্গসেনা এই বার্তা শ্রবণকরতঃ কন্যার ভবিষাংপতি জামাতা 
নরবাহনদত্তের প্রাত প্রীতিবশতঃ আরুম্টা হইল । অতঃপর বংসরাজ 
মন্তীদগের সাহত পরামর্শ কাঁরয়া পুত্রের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদের অনুরূপ, 


'স৭৪ কথাসাঁরংসাগর 


একটি পৃথক প্রাসাদ নিল্ণি করিল । সেই নৃপতি পুত্রকে সর্বপ্রকার 
প্রশংসনীয় গুণমশ্ডিত দর্শন করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপর্্থক 
যৌবরাজ্ে আভাঘস্ত কারল। ( ৯৭-১০৭ ) প্রথমে তাহার মস্তকে পিতার 
আনন্দ অশ্রু পাঁতত হইল এবং পরে বৌদক মহামন্ত্রপত তীর্ঘবার 
সাত হইল । তাহার কমলানন আভিষেক জলে ধৌত হইবার সময় 
আশ্চযোর বিষয় দিগবধাদগের আননও নির্মলতা প্রাপ্ত হইল । মাতৃগণ 
তাহার মপ্তকে মঙ্গলমাল নিক্ষেপ কারবার কালে আকাশ হইতে তৎক্ষণাৎ 
প্রভৃত 'দবামাল্য বণট হইল । দেবতাঁদগের ছন্দাঁভনিনাদের প্রাতযোঁগতা 
কারতে নভস্তল তূযাধ্বানতে পূর্ণ হইল । যৌবরাজ্যে আভষিন্ত হওয়া 
মাত্র সকলে তাহাকে নত হইয়া প্রণাম কাঁরলে সে ম্বপ্রভাবে তথায় অবন্থান 
'কাঁরতে লাগল । 

অঙওঃপর বংসরাজ পুত্রের ক্লীড়াসঙ্গী মন্ত্রীপূত্রাদগকে আহ্বান কাঁরয়া 
তাহাঁদগকে যুবরাজের কাধ্যবাহকরূপে নিযুক্ত কারল। যৌগন্ধরায়ণ- 
পুত্র মুখামন্ঘীর্পে, রুমন্বতপত্তর হরাশখা সেনাপাতিরুপে, বমন্তক-পনুর 
তপন্তক লীলাসঙ্গীরূপে এবং ইত্যক-পৃত্র গোমুখ মুখ্য প্রতীহাররূপে 
নিযুক্ত হইল। নৃপতির কুলপুরোহতের শ্রাতুস্প7ত্রদ্বয় পঙ্গলকাতনয় 
বৈত্বানর এবং শান্তিসোমকে গৃহপুরোহিত পদে নিযুক্ত করা হইল। 
নৃপাতি ইহাঁদগকে পত্রের সচিবপদে বৃত কাঁরলে পুষ্পব্্টসহ আকাশ 
হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, “এই সাঁচবেরা রাজপান্রের সমস্ত কাধ্য সুসম্পন্ন 
কাঁরবে এবং গোমুখ তাহার আঁবাভন্ন পাম্বচর হইবে । (১০৮-১১৮) 
এই দৈববাণীতে বংসরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাঁদগকে প্রভূত বস্ত্রালংকার 
প্রদান কাঁরয়া সম্মানত কাঁরল এবং ন.পাঁত যখন তাহার পরিজনাদগের 
উপর ধনরত্বা্দ বর্ষণ কাঁরল তখন প্রভূত বিত্তবান হওয়ায় কেহই তথায় 
'দারদ্র' ; আখ্যাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য রাহল না, পবনতাড়িত চীনাংশুকাবলা 
বারা আহৃত হইয়া বহুনর্তকী ও চারণ দ্বারা নগরা পূর্ণ হইল। 

অতঃপর বিদ্যাধরাঁদগের মূত্তিমতাঁ লক্ষ্মীর ন্যায় কলিঙ্গসেনা তাহার 
ভাঁবষাং জামাতার উৎসবে যোগদান কারতে আগমন করিলে, বাসবদত্তা, 
পদ্মাবতী ও সে গ্রভুত্ব, মন্ত্র ও উৎসাহ শন্তিত্রয়ীর ন্যায় 'মালত হইয়া নৃত্য 
'কারিতে লাগল । বায়ু দ্বারা আন্দোলিত লতাদ্‌ষ্টে মনে হইল যেন 
বৃক্ষরাজ নৃতা কারতেছে আর সচেতন প্রাণীদগের ত কথাই নাই । 

অতঃপর নরবাহনদত্ত যৌবরাজোে আঁভাঁষন্ত হইয়া জয় কৃঞ্জর 
আরোহণকরতঃ বাঁহর্গত হইলে পুরস্ত্রীগণ উদ্ব্র্বোখক্ষপ্ধ নয়নে তাহার উপর 


অষ্টম তরঙ্গ ১৭৫ 


নল পন্ম, শ্বেত লাজ এবং রন্ত কুমুদসামভ নীল, শ্বেত এবং লোহিতবারি 
1সণ্ঘন করিতে লাগিল । নগরাস্থ পূজ্য দেবতাঁদগকে দর্শন কাঁরিয়া বন্দী 
ও চারণাঁদগের দ্বারা স্তুত হইয়া নরবাহনদত্ত সাঁচবাঁদগের সাহত স্বায় 
প্রাসাদে প্রবেশ করিল । তখন জামাতার প্রাতি অত্যধক স্নেহবশতঃ 
কলঙ্গসেনা নরবাহনদত্তের সাধ্যের অতীত 'দব্পান ও ভোজ্যাঁদ প্রথমে 
প্রদানকরতঃ পরে তাহাকে তাহার সাঁচবামন্র এবং পাঁরচারকাঁদগকে 'দব্যবসন 
ও ভূষণ উপহারস্বর্প প্রদান কারল। এইরূপে অমৃত আস্বাদনের ন্যায় 
মহোংসবে বংসরাজও অন্যান্য জনগণের দিবস আতবাহত হইল । 

পর রজনী আগত হইলে কাঁলঙ্গসৈনা কনার 'ববাহের কথা মনে 
কাঁরয়া সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করামানেই তাহার পাঁত মহাজ্ঞান নলকুবের 
তাহার সূমঙ্গলা পত্বীকে বাঁলল, “পপ্রয়ে, কাঁলঙ্গসেনা তোমাকে গবশেষভাবে 
স্মরণ করিয়াছে, তাহার গনকট গমন কাঁরয়া তাহার কন্যার 'নামত্ত একাঁট 
দিব্যোদ্যান রচনা কর |” এই কথা বাঁলয়া সে সেই কন্যার ভূত ও 
ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়া পত্বী সোমপ্রভাকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিল। 
বহুকাল অদর্শনের পর সে আগমন করিলে সখী কাঁলঙ্গসেনা তাহার 
কন্ঠালিঙ্গন কারল এবং সোমপ্রভা কুশল প্রদ্নাদির পর তাহাকে বাঁলল, “তুমি 
এক মহাশান্তশালী বিদ্যাধরকে বিবাহ করিয়াছ এবং তোমার কন্যা শিবের 
প্রাসাদে রাঁতর অবতার । বৎনসরাজ হইতে উৎপন্ন কামদেবের অবতার 
নরবাহনদত্তের পৃর্বজন্মের ভাষ্যরিপে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
নরবাহনদত্ত 'বদ্যাধরদিগের রাজচক্রবত্তীরূপে দেবতাঁদগের এক কজ্পকাল 
রাজত্ব কারবে এবং তোমার দহহতা তাহার প্রধানা মাহষী হইবে । তুম 
অপ্সরা, শকন্তু ইন্দ্রের শাপে পাাথবীতে অবতীর্ণা হইয়াছে । কর্তব্য- 
কম্মসমাপনান্তে তোমাব শাপম্পীন্ত হইবে । (১৯৯-১৩৯) আমার 
জ্ঞানীপাঁতি আমাকে এই সব বৃত্তান্ত বাঁলয়াছেন। সাঁখ, তুমি উীদ্বগন 
হইও না, তুমি সর্থ্ব প্রকার সমদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । এখন আম তোমার 'নমিত্ত 
একাঁট দিব্য উদ্যান নিম্মণ কাঁরব যাহার সমতুল পৃথিবীতে, কিংবা পাতালে 
নাই ।» এই কথা বালয়া সোমপ্রভা মায়াবলে একাট দিব্যোদ্যান রচনাপ্ব্ৰবকি 
1বষণ্ন কাঁলঙ্গসেনার 'িকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছান কাঁরল। 
তখন নাশ প্রভাত হইলে পুরনারীগণ স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ ভৃতলে 
পাঁতত নন্দনকাননসদশ উদ্যান দর্শন কারল। বংসরাজ এই বার্তা শ্রবণ 
কারয়া মন্ত্র ও রাজ্জীদগের সহত তথায় আগত হইলে নরবাহনদত্তও 
সহচরাঁদগ্ের সাহত তথায় আগমন কাঁরয়া সেই উদ্যান নিরীক্ষণ কাঁরল। 


১৭৬ কথাসরিংসাগর 


তথায় বক্ষরাক্ত সম্বংসর পূষ্প ও ফলধারণ করিত । তথায় রত্রথচিত 
স্তম্ভ।দি প্রাচীর, প্রা্তর ও তড়াগ বিরাজ করিতেছিল | সুবর্ণবর্ণ পক্ষ এবং 
গ্ৰগীয় সৌরভপরেবায় পূর্ণ হইয়া সেই উদ্যান যেন ম্বর্গের ন্যায় 
দেবতাদিগের রাজা হইতে ভতলে অবতরণ করিয়াছে । 

আঁতাঁথসংকারেচ্ছু কিঙ্গসৈনাকে এই আশ্যষ্য দশ্য সম্বন্ধে বংসরাজ 
প্র“ন করিলে সে সকলের শ্রবণের 'নামত্ব প্রত্যুত্তরে বলিল যাঁধাম্ঠরের 
রাজসভা এবং ইন্দুপরাঁ নিম্মতা বিশ্বকম্মরি অবতার ময়দানবের সোমপ্রভা 
নামে দৃহিতা আছে । সে আমার সখা । সে গত রজনীতে আম্যর সাহত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়া আমার কন্যার প্রাতি স্নেহবশতঃ তাহার 
নামত্ত মায়াবলে এই 'দব্য উদ্যান 'িম্মণ করিয়াছে । (১৪০-১৫০ ) 
অতঃপর নৃপাঁতকে সোমপ্রভা হইতে শ্রুত এই কথা 'বিজ্ঞাঁপত করিয়া তাহার 
কন্যার ভূত ও ভবিষাতের কথা তাহার 'নকট বান্ত করিল । তখন তত্স্থ 
সকলে কলিঙ্গসেনার উীন্ত তাহাদের পর্বজ্ঞাত বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জসাপৃণ 
হওয়ায় সন্দেহমূস্ত হইয়া পরমাহনাদিত হইল এবং বৎসরাজ রাজ্জীগণ এবং 
পুশ্রসহ সেই দিবস কলিঙ্গসেনার আতথা গ্রহণ কারিয়া সেই উদ্যানে 
আঁতবাহিত কাঁরল। 

পরাদিবস দেবায়তনে দেবদর্শনে গমন করিয়া বংসরাজ তথায় রমণণয় 
বস্রালণকারভাঁষতা কতিপয় নারীর সাক্ষাংলাভ কারল। তাহাঁদগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বাঁলল, “আমরা বিদ্যা এবং গুণরাজি, 
তোমার পৃত্রের নামত্ত আগমন করিব এবং এখন আমরা তাহার ভিতরে 
প্রবেশ কাঁরব।” এই কথা বাঁলয়া তাহারা অন্তাঁহত হইলে বংসে"বর 
সাবস্ময়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ কারল। তথায় সে রাজ্জী বাসবদত্তা ও 
মন্িবৃন্দকে এই কথা জ্ঞাপন কাঁরলে তাহারা ইহা দেবতার রুপা মনে 
কাঁরয়া প্র্ন্ট হইল । সেই কক্ষে নরবাহনদত্ত প্রবেশ করা মাত্র নূপাঁতির 
আদেশে রাজ্ঞী বাসবদত্তা বাঁণা গ্রহণ করিয়া বাজাইতে থাকলে সে 'িনীত- 
ভাবে তাহাকে বাঁলল, “বণাটি বেসুরে বাঁজতেছে 1” 'পিতা, “তবে তুমি 
ইহা বাদন কর” এই কথা বাললে সে এমন বাঁণাবাদন কাঁরল যে 
গন্ধবে রাও তাহাতে. চমতরত হইল । (১৫১-১৬০) পিতা এইরপে 
তাছাকে সব্বাবদ্যায় এবং কলায় পরীক্ষা কারলে সে সমস্ত বিষয়েই স্বাঁয় 
গুণে পারদার্শতা লাভ কারল। পাত্রকে সব্বগুণে অলংরুত দেখিয়া 
বংসরাজ কাঁলঙ্গসেনার তনয়া মদনমণ্ুকাকে নৃতাবিদ্যাশক্ষা দিল। যত 
পুত সে সব্বকলায় পারঙ্গমা হইতে লাগিল, কুমার নরবাহনদত্তের হদয়ও 


অষ্টম তরঙ্গ সন 


তত ক্ষথ্ধ হইতে লাগল । এইরুপে চন্দ্রের যোড়শকলা পণ হইলে 
সমুদ্র বিক্ষৃত্খ হয়। অঙ্গভা্গ সহকারে তাহাকে সঙ্গগত ও নৃতা কারতে 
দর্শন কাঁরয়া রাজপুত্র আনাঁন্দত হইল, মনে হইল যেন মদনমণ্চুকা 
কামদেবের আদেশ পালন কাঁরতেছে, প্রোমক মৃহর্তকাল দৃঁস্টবাহভ্ত 
হইলে তাহার লোচন বাম্পাকুলিত হইত, সে হইত যেন উষাকালের শিশির- 
সিম্ত পাঁ্মনী। সতত তাহার মুখাবলোকন কাঁরয়া 'তাম্ঠতে অসমর্থ 
হইয়া নরবাহনদত্ত তীয় উদ্যানে আগমন কাঁরত। কলিঙ্গসেনা স্নেহবশতঃ 
তাহার কন্যা মদনমণ্চুকাকে তাহার পার্বে তথায় আনয়নকরতঃ নরবাহনদত্তের 
প্রতি উৎপাদন কাঁরত। প্রভুর হৃদয়জ্ঞ গোমুখ নানা প্রকার কাহনী 
বিবৃত কাঁরয়া কলিঙ্গসেনাকে তথায় বহঃক্ষণ ধারয়া রাখত । কুমারও 
িন্তরের সংবেদশীল মনের পাঁরচয় পাইয়া প্রহস্ট হইত । প্রভুর হৃদয়ে 
প্রবেশ করিবার সামথ্যই প্রভুকে বশীভৃত কারবার পরম উপায় 
(১৬১-১৬৯)! উদ্যানস্থ সঙ্গীতালয়ে নরবাহনদত্ত স্বয়ং তাহাকে নত্যাঁদ 
কলায় 'শক্ষা প্রদানকরতঃ মদনমণ্ুকাকে কুশলী করিয়া তুলিল। যখন 
তাহার "প্রয়তমা নৃত্য করিত তখন সে অত্যন্ত কুশলী চারণাঁদগকেও লক্জা 
প্রদানকরতঃ সমস্ত বাদাষন্ত্র নাদন কারত। নানা 'দিগ্দেশাগত হস্ত", 
অশ্ব, রথ, 'চত্রবিদ্যা ইত্যাদতে নিপূণ আঁখিল পণ্ডিতদিগকে সে পরাজিত 
কাঁরয়াছিল। এইপ্রকারে বিদ্যারাঁজর স্বয়ংব্তা বর হইয়া নরবাহনদত্তের 
শৈশবকাল আঁতবাহত হইল । 

একদা রাজপান্র সমন্ত্রী প্রয়তমার সাঁহত নাগবন উদ্যানে গমন করিলে 
তথায় এক বাঁণকপত্বী গোমুখের প্রাতি প্রণয়াসন্ত হইল । গোমুখ 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান কাঁরলে বাঁণকপত্বী তাহাকে 'বিষামাশ্রত পানীয় প্রদান 
করল এবং গোমূুখ বাঁণকপত্বীর সথাঁর মুখ হইতে তাহা জ্ঞাত হইয়া এ 
পাণীয় গ্রহণ না কারয়া এই প্রকারে স্ত্রীলোকের 'নন্দা কাঁরতে লাগল 
“হায় ! হায়! বিধাতা প্রথমে আবমৃষ্যকারিতা সৃষ্টকরতঃ পরে তদনুকরণে 
নারী সৃ্টি কাঁরয়াছিলেন। কোন কাধ্যই তাহাদের পক্ষে হীন নহে। 
যাহাকে নারী বলা হয় সে নিশ্চয়ই গরল ও অমৃত দ্বারা রাঁচত। যখন 
কাহারও প্রতি আসন্ত হয় তখন সে অমৃত এবং যখন বিরূপ হয় তখন সে 
বাস্তাঁবকই গরল । তাহার প্রফুললকাম্ত দর্শনকরতঃ কে বুঝতে পারে যে 
সে গোপনে পাপ কর্ম সাধন কারবার চক্রান্ত কাঁরয়াছে 2 কু স্ত্রী বিকাশত 
পদ্মবনে লুক্কায়ত কুম্ভীরের নায়, কদাচিৎ ভানুর অমল প্রভার ন্যার 
স্বামীর প্রশংসাহ্ সূস্তী ল্বর্গ হইতে পতিত হয় । অন্য পাঁপয়সী অনু- 


৩ 


৮৭৮ কথাসারৎসাগর 


রাগশপলা প্রগ পরাসন্তা ও বিরাগবিষে জব্জশরতা হইয়া কাল ভুজঙ্গিনীর 
ন্যায় পাতিকে হত্যা করে ! উদাহরণস্বরূপ ' শরুঘু এবং তাহার দণ্টা 
ভাষারি কাহিনী বাঁলতেছি । ( ১৫০-১৮১ ) 


শতু্র এবং তাহার দুষ্টা ভাষ/রি কাহিনী 


কোন গ্রামে শ্লুঘু নামক জনৈক ব্যান্তি বাস কারত। তাহার স্ব্ী 
অসত? ছিল । একদা সায়ংকালে ভাষ্যকে উপপাঁতির সাঁহত দর্শন কারা 
খড়গ "বারা স্বীয় গৃহে সেই উপপাঁতিকে হতাযাকরতঃ পত্বীকে গৃহাভ্যন্তরে 
রাখয়া দ্বারদেশে রজনধর আগমন প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগল ! 'নিশাগমে 
কোনও আবাসপ্রার্থি অতাথ আগত হইলে সে তাহাকে আশ্রয় প্রদান কাঁরয়া 
সূকৌশলে তাহার সাহায্যে সেই দ্বারের মৃতদেহ বহনকরতঃ সেই রজনীতেই 
একটি অরণ্য গমন করিল । যখন দে একটি অন্ধকূপে এ শব নিক্ষেপ 
কাঁরতেছিল তখন পশ্চাত হইতে তাহার ভাষ্যাও তাহাকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ 
কারল । দুষ্টা স্তী এই প্রকার কি কুকম্মই না করিতে পারে ! 

অঙ্পবয়স্কা হওয়া সত্বেও গোমুখ এই প্রকারে স্তীচারন্রের 'নন্দা 
করিল । 

তখন নাগবনে নাগাচ্চনাঁ সমাপন কারয়া নরবাহনদত্ত সপারিষদ স্বাঁয় 
প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিল । 

তথায় অবস্থানকালে, স্বয়ং অভিজ্ঞ হওয়া সত্বেও একদা গোমুখপ্রমুখ 
মন্তরীদগকে পরীক্ষা কারবার 'নামত্ত তাহাঁদগকে রাজনীতির সার বিষয়ে প্রশ্ন 
কারলে তাহারা পরস্পরের সাঁহত আলোচনা কাঁরয়া বালল, “আপ্পান ত 
সমস্তই ভ্তাত আছেন, তথাঁপ প্রন করিয়াছেন বালয়া রাজনীতির সারুর্্ম 
আপনার নিকট নিবেদন কারব । ( ১৮২-১৯০ ) তাহারা বালিতে লাগিল, 
“নৃপতি প্রথমে হীন্দ্রয় অশ্বে আরোহণকরতঃ তাহাকে বশীভূত কাঁরবে। 
অতঃপর কামক্রোধাঁদ অভ্ন্তরস্থ 'রিপুবর্গকে দমন কাঁরয়া অন্যান্য 
শত্াদগকে বশীভূত কাঁরয়া আত্মজয় করবে । আত্মজয় কারতে সমর্থনা 
হইলে সে অসহায় অবস্থায় অন্যকে কি প্রকারে পরাজিত কারবে ? অতঃপর 
সে মাম্তবর্গ নিষুন্ত করিবে! অনান্য গুণের মধ্যে তাহাদের স্বদেশবাসী 
হওয়া ডাঁচত এবং দক্ষ, তপোন্বিত, অথবর্ববেদজ্ঞ কুলপুরোহিতও 'নযুস্ত 
করিতে হইবে । সুকৌশলে সাঁচবাদগকে ভয়, লোভ, ধর্ম এবং কাম 
সম্বন্ধে পরীক্ষা কাঁরয়া তাহাদিগকে নিজ 'নজ উপয্স্ত কাষ্যে 'নিয্স্ত 
কারবে। যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা কাঁরবে তখন পরীক্ষা 
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করিয়া দেখিবে তাহাদের বাক্য সত, দ্বেষ প্রস্তর, চ্নেহ প্রযুক্ত অথবা ম্বার্থ- 
প্রণোদিত কিনা । সে সতো তুঁষ্টলাভ কারবে এবং অসতাকে যথাথই দণ্ড 
প্রদান কারবে । সে চর প্রমুখাৎ তাহাদের চীরন্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
কারবে। এই প্রকারে অনাবৃত চক্ষে সে ক্্ম সম্পাদন কারবে এবং 
শত্রুকণ্টকরাশি উন্মলিত কাঁরয়া ধন, শান্ত এবং সাফলোর অন্যান্য উপায়াদ 
অন্জনপবর্ধক 'নজেকে দূঢ়ভাবে সিংহাসনে প্রাতচ্ঠিত কারবে ; অতঃপর 
সাহস, প্রভূত্ব এবং মন্ত্রণা এই শক্তিন্রয়ী দ্বারা ভুষত হইয়া স্বীয় এবং 
শবুর সাঁহত তারতম্য চার কাঁরয়া পরদেশ জয় কাঁরতে ইচ্ছুক হইবে । 
সে সতত বিশ্বস্ত, প্রাজ্ঞ এবং 'বদ্বান উপদেষ্টাদের উপদেশ গ্রহণপূর্্বক 
স্বীয় বাম্ধ দ্বারা তাহাদের 'নদ্ধঠীরত নীতি পুৎ্খানুপুঙ্খ রূপে গবচার 
করিয়া তাহা পাঁরশোধন কাঁরবে । সাম, দানাদ উপায়ে আভজ্ঞ হইয়া 
স্বীয় নিরাপত্তা বিধান কাঁরবে এবং সান্ধ বিগ্রহাদি ষট: গুণের প্রয়োগ 
কৌশল দ্বারা সাবধানতা অবলম্বন প্্বক স্বীয় এবং প্রাতিদ্বন্দৰীর রাজ্য 
সম্বন্ধে চিন্তা কয়া সমদ্ধি লাভকরতঃ জয়ী হইবে এবং কখনও 'বাজত 
হইবে না। কন্ভু অজ্ঞ ভূপতি লোভাম্ধ হইয়া ধূর্ত ভযত্যাদগের দ্বারা 
হৃতসব্বস্ব হয়। তাহারা তাহাকে ভূলপথে পারচালনাপব্বক বিপদ 
গহ্বরে নিক্ষেপ করে । রুষক যেরূপ শালব্‌ক্ষবোম্টত শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
কাঁরতে অসমর্থ হয় সেইরূপ এই ধূর্তেরাও অন্য কাহাকেও নূপাঁতর সমপে 
আগমন কাঁরতে বাধা দেয় । আঁবশ্বাস্ত ভতত্যবর্গ নৃপাঁতর গোপন রহসা 
জ্ঞাত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে এবং ভেদাভেদ জ্ঞান 
শুন্য করে। এই 'নামত্ত শ্রী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নকট হইতে পলায়ন 
করেন। আত্মজয়পুর্বক ভ্‌পাঁত নরচারন্র জ্ঞাত হইয়া দণ্ডাঁবধান কাঁরবে 
এবং এই প্রকারে সে প্রজাঁদগের অনুরাগ ভাজন হইয়া শ্রী লাভ কারবে। 
( ১৯১-২০৬ ) যথা-- 


নৃপাতি শুরসেন ও তাহার মন্ত্ীবর্গের কাহিনী । 


পুরাকালে শরসেন নামক নরপাঁত সম্পূর্ণভাবে পারচারকদের উপর 
শীনভ'র কাঁরত। মন্ত্রীরা একান্তত হইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া তাহার 
সমস্ত ধনরত্বাদ হরণ কারয়াছিল। নৃপাঁত কোনও বিশ্বস্ত ভত্যকে 
প্রস্রত করিতে ইচ্ছা কাঁরলে তাহারা তাহাকে তৃণ পব্যন্তও প্রদান 
কারত না। শীকম্তু যে সেবক তাহাদের বিশ্বস্ত হইত অযোগ্য হওয়া 
সত্বেও তাহারা তাহাকে পুরস্কত করিত এবং নৃপাঁতিকেও তাহাকে পুরস্কার 
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প্রদান কাঁরতে প্ররোচিত কারত । নংপাতি ইহা অবলোকন করিয়া ক্রমশঃ 
দুরাত্মাদগের সংঘবদ্ধতার কথা অবগত হইয়া সুকৌশলে মন্তীদিগের 
"ভিতর বিভেদ স:ষ্টি করিল । এই প্রকারে তাহাদের ভিতর 'বচ্ছেদ উপাস্হিত 
হইলে তাহাদের এঁক্যব্ধন নম্ট হইল এবং তাহারা পরস্পরের 'বিরুদ্ধাচরণ 
আরম্ভ কাঁরলে রাজা অন্য কর্তৃক প্রতাঁরত না হইয়া সাফল্যের সাহত 
রাজত্ব কাঁরতে লাগল | 


হারাঁসংহের কাঁহনী ) 


আতশয় বাদ্ধমান না হইলেও নৃূপতি হারাসংহ নীতিতত্বীবদ 'ছিল। 
সে আনুরন্ত ও প্রাজ্ঞ মন্তগণ কর্তৃক পারবৃত হইয়া দুর্গ এবং ধনরত্বাদি 
অঞ্জনপৃত্বক প্রজাদগের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল এবং একজন রাজ- 
চক্রবত্তী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও পরাঁজত হয় নাই । বিচার শান্ত এবং 
[ববেকই রাঙ্গশাসনের প্রক্ম্ট পহায় । আর 'কসের প্রয়োজন হইতে পারে ?” 
নাজ নিজ বন্তব্য নিবেদনকরতঃ গোমুখাদি বিরত হইলে নরবাহনদত্ত 
তাহাদের বাকা অনুমোদন করিল । যাঁদও সে জানত যে পরুষকারের 
কথা চিন্তা কাঁরতে হইবে তথাপি ভাগ্য সমস্ত চিন্তার উদ্ধের্য এই কথা 
মনে কারয়া তাহার উপরই সমস্ত আস্থা স্থাপন কাঁরল। 

বিলম্ব হওয়াতে নরবাহনদত্ত উতকশ্ঠিত চিন্তে গাত্োখানপ্বক তাহাদ্রের 
সাহত 'প্রয়তমা মদনমণ্জুকার দর্শনলাভের 'নামত্ত তাহার প্রাসাদে গমন 
করিয়া একটি 'সংহাসনে উপবেশন কাঁরলে কলঙ্গসেনা যথাণবাধ সৎকার- 
পৃব্বক 'বাস্মত হইয়া গোমুখকে বাঁলল, “কুমার নরবাহনদত্তের আগমনের 
পূর্বে অধীরা মদনমণ্জুকা কুমারকে দশ'ন কারবার 'নামত্ত আমার সহিত 
হচ্ম্যেপার গমন করিলে আমাদের তথায় উপপান্থীতিকালে 'িরাঁট ও খড়গধার 
একটি দিবাপুরূষ আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক আমাকে বাঁলল, “আমি 
মানসবেগ নামক বদ্যাধরাধপাঁতি এবং আপাঁন সূরভিদন্তা নাম্নী অপ্পরা 
আভিশপ্তা হইয়া পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ কারয়াছেন এবং আপনার এই কন্যাও 
দিব্যাঙ্গনা। আম এই বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছি। (২০৬-২২০), 
আমি যোগ্যপাত্র, সুতরাং আপাঁন আপনার কন্যাকে আমার সাঁহত 'ববাহ 
প্রদান করুন” সে এইকথা বলিলে আম অচিরাং সহাস্যে তাহাকে 
বাঁললাম, “তোমাদের যে রাজচক্রবন্তীঁসমুট হইবে সেই নরবাহনদত্তকে 
দেবতারা ইহার পাঁতরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।” আম এই কথা বাঁললে 
সে আমার কন্যার চক্ষতে উদ্বেগ সপ্মার কাঁরয়া সহসা বিদুংলেখার ন্যায় 


অষ্টম তরঙ্গ ১৮৬ 


আকাশে উত্ডীন হইল ৭ এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ বলল, নৃপাঁতির 
নিকট কুমার সম্বন্ধে একান্তে যে দৈববাণী হইয়াছিল তাহা শ্রবণ কাঁরয়া 
শবদ্যাধরগণ জ্ঞাত হইয়াছিল ষে কুমার ভাবষ্যতে তাহাদের রাজচন্রবত্তী 
হইবে এবং তখন হইতেই তাহারা কুমারের অনিষ্টসাধন কারতে কূতসংকজ্প 
হইয়াছিল ; কোন: স্বাধীনচেতা শান্তশালী বাস্তি প্রভূর "নয়ন্মরণে থাকিতে 
ইচ্ছা করে? সেইজন্য শিব কুমারের নিরাপত্তার 'নমিত্ত গণাঁদগকে তাহার 
রক্ষী নিয্্ত কারয়াছেন। নারদ কর্তৃক কাঁথত এই বস্বান্ত আম 'পতার 
মুখ হইতে শ্রবণ 'করিয়াছ। এই নমিত্তই 'বদ্যাধরেরা কুমারের শঙ্বু 
হইয়াছে |” এই কথা শ্রবণ কারয়া এবং বীজের কথা চিন্তা কাঁরয়া ভশতা 
কলিঙ্গসেনা বালল, “আমার নায় মায়াবলে প্রতাড়তা হইবার পব্বেই 
কুমার মদনমণ্চুকাকে এখন বিবাহ করুক না কেন?” এই বাক্য শ্রবণে 
গোমুখ ও অন্যান্যরা কাঁলঙ্গমেনাকে বাঁলিল, “আপাঁন বংসরাজকে এই 
বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করুন ।” তখন নরবাহনদত্ত তদ্গতচিত্তবে সেই বিকাশত 
পদ্মাননা, নীলকমললোচনা, বন্ধুকপুষ্পোষ্ঠী, মন্দারপঃম্পস্তবকস্তনণ, 
শিরীষপেলবাঙ্গী, কন্দর্প কতক জগজ্জয়ী পণ্চপুষ্পে গঠিত একাঁট 
অতুলনীয় শরের ন্যায় মদনমণ্লুকার দিকে দষ্ট 'নবদ্ধ কাঁরয়া আনন্দ লাভ 
কাঁরতোছল । (২২১-২৩২) 

পরদিবস কলিঙ্গসেনা স্বয়ং নূপাতির 'নিকট গমনকরতঃ কন্যার বিবাহের 
কথা উত্থাপন কাঁরলে বংসরাজ তাহাকে 'বিদায়করতঃ মন্ত্রদগকে আহবান 
করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার সমক্ষে তাহাদিগকে বাঁলল, “কাঁলঙ্গসেনা দুহিতার 
বিবাহের 'নিঃমও উীদ্বশনা হইয়াছে । কি প্রকারে ইহা সম্পাদন করা যাইবে, 
কারণ জনগণের ধারণা কলিঙ্গসেনা অসতী । জনগণের কথা আমাদের 
চিন্তা করিতে হইবে । পুরাকালে সাঁতা সাধবী হওয়া সত্বেও লোকাপবাদে 
রামচন্দ্র কি তাহাকে ত্যাগ কাঁরয়াছলেন না? ভীম্ম কর্তৃক ভ্রাতার 
শনামত্ত সবলে নীতা হইলেও প্‌ব্বে এক পাতি বরণ কাঁরয়াছিলেন বালয়া 
অধ্বা কি পরিতান্তা হইয়াছিলেন না? সেই প্রকারে এই কাঁলঙ্গসেনাও 
স্বেচ্ছায় অকস্মাৎ আমাকে বরণ কাঁরয়া মদনবেগ কর্তক পাঁরণীতা 
হইয়াছিল । এই নিমিত্ত লোকেরা তাহাকে দোষী সাবাস্ত কাঁরয়াছে । 
সেইজন্য নরবাহনদত্ত গম্ধর্বমতে তাহার পত্বী হইবার যোগ্যা কাঁলঙ্গসেনার 
পিতাকে বিবাহ করুক |” বংসরাজ এই কথা বাঁললে যৌগম্ধরায়ণ 
প্রত্াত্তর করিল, “দেব, কলিঙ্গমেনা এই অন্যায় প্রস্তাবে রাজী হইবেন 
কেন? কারণ আমি লক্ষ্য কাঁরয়াছি 'তাঁন এবং তাহার কন্যা সাধান্যা 


৯৮২ | কথাসরিংসাগর 


মানবী নহেন, আমার প্রাজ্ঞ 'িন্ত্ রহ্ষরাক্ষপও এই কথা বালিয়াছে ।”» যখন 
তাহারা পরস্পরে এই কথা আলোচনা করিতেছিল তখন আকাশ হইতে 
মাহেশবরী বাণী শ্রুত হইল, “আমার নেব্রাশ্িনিতে কামদেব ভথ্মীভূত হইয়া 
নরবাহনদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং রাঁতর তপস্যায় তুণ্ট হইয়া আঁম 
তাহার ভাষারিপে মদনমণ্চুকাকে সৃষ্ট কাঁরয়াছ। আমার প্রসাদে সে 
তাহাকে প্রধানামহ্ষীপদে বৃত করিয়া বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবত্তীর্‌ূপে 
কঙ্পকাল রাজত্ব কারবে। এই কথা বালয়া দৈববাণী নীরব 
হইল। ( ২৩৩-২৪৫ ) 

ভগ্গবান মহে*্বরের এই বাণী শ্রবণ করিয়া বংসরাজ সপাঁরষদ তাহার 
আরাধনাকরতঃ প্রফ-ল্লাচিত্তে পুনের বিবাহোদ্যোগ করিতে লাগিল । তখন 
বংসরাজ পৃব্বেই সতা জ্ঞাত থাকা বিধায় মন্ত্রীকে আভনন্দিত কাঁরয়া 
গণকাদগকে শৃভলগ্ন 'নাদ্দন্ট করিবার 'নামত্ত আহবান করিল । পুরস্কত 
হইয়া তাহারা বাঁলল যে কাতপয় দিবসান্তেই শুভলণ্ন উপাস্থত হইবে । 
সেই গর্ণকেরা পুনরায় তাহাকে বাঁলল, “হে বংসেশ, আমাদের শাদ্ধণস্টে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে আপনার পত্রের সাহত তাহার ভাষ্যর স্বপকালের 
নামত বিচ্ছেদ হইবে” নৃপাঁতি তখন পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত দ্বায় 
বৈভবোচিত আয়োজন কাঁরতে লাগিল । তাহার উদ্যোগে শদ্ধ* তাহার 
নগরা নহে, সমস্ত পৃ্থবী কম্পিত হইতে লাগিল । ববাহ-দবস আগত 
হইলে কাঁলঙ্গসেনা 'পতৃপ্রোরত দিব্য অলংকারে কন্যাকে সাঁত্জত কাঁরল । 
সোমপ্রভাও পাতির বনদ্দেশে তথায় আগমন কারয়াছল। 'দিব্পাঁরণয়সঃত্রে 
সাঁ্জত হইয়া মদনমণ্চকাকে আরও সান্দর দেখাইতেছিল। রুত্তিকা 
সহযোগে চন্দ্র কি আরও বেশী সুন্দর বাঁলয়া প্রাতভাত হয় নাঃ 
( ২৪৬-২৫১) তাহার সম্মানে শিবকত্র্ক আঁদন্ট হইয়া স্বর্গের অপ্সরাগণ 
মঙ্গলগাঁতি গান করিয়াছিল । কন্যার সৌন্দয্ে তাহারা যেন, লহ্জায় 
লুকায়িত হইয়াছিল, ?কন্তু তাহাদের গীতধবাঁন শ্রুত হইয়াঁছল। স্বর্গের 
অনৃপনীয় গায়কাঁদগের তানসংযোগে তাহারা গৌরীর সম্মানার্থ অপর্ত্ব 
গান করিতেছিল, “হে পব্বতদুহিতা, আপনার জয় হউক। আপনার 
ভ্তাঁদগের প্রাতি কপাবশতঃ আপাঁন অদ্য রাতর তপশ্চষ্যরি সাফল্যে তাহাকে 
আশীব্বদি কারতে স্বয়ং আগমন করিয়াছেন ।” অতঃপর নরবাহনদত্ত 
বহ্‌ বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সাঁজ্জত বিবাহমণ্ডপে বিবাহসমরে উত্তমরূপে সাঁজ্জত 
হইয়া প্রবেশ কারল। সফঙ্থে বিবাহের কোনপ্রকার বিধি বাজ্জত না হইয়া 
মঙ্গল বিবাহান্তে বর ও বধ. উচ্চযজ্ঞবেদী আরোহণ করিল। নুপাঁতাদগের 


অস্টম তরঙ্গ ১৮৩ 


শরাস্থত অমলরত্দীপের ন্যায় তথায় আগ্ন প্রজ্জবীলত হইতোছিল । 
চদ্দ্র ও সব্য যুগপৎ হৈম সৃমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ কারবার সময় পাথবীর 
যেরূপ শোভা হইতে পারে বর ও কন্যা যখন আঁগ্ন প্রদক্ষিণ কারতেছিল 
কেবল তাহার সাঁহতই সেই দৃশোর তুলনা করা যাইতে পারে । অন্তারক্ষের 
দুদ্দুভিনাদে বিবাহোৎসবের তয্যধাীনই কেবলমাত্র ্তাঁমত হইয়াছিল না, 
দেবতাদিগের পুস্পবৃন্টিও পুরনারীদিগের লাজবরণ আবত করিয়াছিল । 
উদারচেতা কলিঙ্গসেনা জামাতাকে রাশ রাশি স্বণলিংকার প্রদান কারয়া 
সম্মানত কাঁরয়াছল। তুলনা কারলে পাঁথবীস্থ কপণ নরপাঁতগণ কেন, 
অলকাপতিকেও দাঁরদ্র বলিয়া মনে হইতেছিল। ( ২৫২-২৫৮ ) তাহাদের 
বহদিবসের মনোবাঞ্কা পূর্ণাকরতঃ শ:ঃভাববাহ সমাপনান্তে বধু ও বর 
বহুনারী অধ্যাষত নানাপ্রকার বিশুদ্ধ দ্রব্যে সাঁঙ্জত অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল । সদ্বাহিনী পারবৃত হইয়া বহু নৃপাতি দ্বারা বংসরাজের নগরাঁ 
পারপূর্ণ হইল ॥ তাহাদের শৌব্য পথবীর প্রশংসা অর্জন কাবলেও 
তাহারা অধীন অন্বানাঁধর ন্যায় উপহারস্বরূপ বহুমূল্য রত্বাদ হস্তে তথায় 
উপাঁস্থত হইয়াছল । মহোৎসবের দিন নৃপাত পারজনাঁদগকে এত সুবর্ণ 
প্রদান কারয়াছিলেন যে, কেবলমান্ন রমণীদিগের গভর্ছ ভূণেরাই স্বর্ণমশ্ডিত 
হইতে পারে নাই । পাঁথবীর সব্বশদক হইতে আগত উৎরুষ্ট চারণ ও 
নর্তকীদগের স্তবে, সংগীতে, নৃত্যে, বাদ্যে এবং দিগন্ত হইতে উাখত 
সংগীতে জগৎ মৃখারত হইয়াছল । সেই উৎসবে বায়ূতাঁড়ত পতাকারাঁজ 
বাহুলতার ন্যায় কম্পত হওয়াতে মনে হইল যেন কৌশাম্বী নগরাঁও নৃত্য 
করিতেছে । স্তরীদগের রচিত মণ্ডনাভরণে নগরী অপরুপ শোভা ধারণ 
কাঁরয়াছল । এইরূপে প্রাতাদবস আনন্দোৎসব বার্ধত হইয়া বহুকাল 
পয্যন্তি চলিয়াছল এবং সুহদ আত্মীয় স্বজন ও জনগণের আনন্দ 
উৎপাদনকরতঃ তাহাদের মনোরথ আশাতাঁত ভাবে পূরণ কারয়াছিল। এই 
প্রকারে কীর্তলাভেচ্ছ যুবরাজ নরবাহনদত্ত মদনমণ্চুকার সমভিব্যাহারে 
এই জীবলোকের সুখভোগ কাঁরতে লাগল । (২৫৯-২৬৫) 

ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট 'িরচিত কথাসারতসাগরের মদন- 
মণ্চ-কালম্বকের অষ্টমতরঙ্গ সমাপ্ত । 


মদনমণ্চুকা নামক ষণ্ঠ লম্বক সমাপ্ত ॥ 
শ্লোক সংখ্যা--২৬৫ 
ক্লামক সংখ্যা--৫৭৩৫ 


দবতায় খণ্ড 


লস্তম লম্বক 
বত্রপ্রভা 


এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পাব্বতথর প্রণয়র্প 
হইয়াছল । যাহারা এই অমৃত কাঁহনী পান করে, মহাদেবের 
প্রসাদে তাহাদের সকল 'বঘু নাশ হইয়া এমবরযলাভ হয় 
এবং ভূতলে জশীবিতাবস্থায় তাহারা অমর পদলাভ করে । 


প্রথম তরঙ্গ 


ক্লীড়াচ্ছলে কেশাকার্ধত নখস্পন্ট শিবের মস্তক বহু ইন্দুরতে সম্জিত 
হইয়া তোমাদের সমাঁদ্ধ আনয়ন করুক। মদম্রাবী কুীণতাগ্র সফলতা 
প্রদানকারী শুণ্ডযুন্ত গজানন তোমাঁদগকে রক্ষা করুন । 


এই প্রকারে বংসরাজের যুবকপূনত্র নরবাহন দত্ত প্রাণসমা মদনমণ্জুকাকে 
গিবাহ কাঁরয়া স্বেচ্ছামত গোমুখপ্রমুখ মন্ত্রীদগের সাহত সফলমনোরথ 
হইয়া কৌশাম্বীতে বাস করিতে লাগল । 


একদা উল্লাসমত্ত কোকিলরবে রাঁণত মলয়-মারূতান্দোলিত নতত্যরত 
লতাসংবালত ভংঙ্গসঙ্গগতমুখর বসন্তোৎসব সমাগত হইলে কুমার মন্ত্রীদের 
সাঁহত উদ্যানে বিহার করিতে গমন করল । তথায় ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে 
তাহার বয়স্য তপন্তক সহসা গুফল্প বদনে বিকশিত নয়নে তাহার সমাীঁপে 
আঁচরাং আগমনকরতঃ 'নবেদন কাঁরল, “কুমার, আতিদূরে একটি অপরূপা 
সুন্দরী কন্যাকে আকাশ হইতে অবতরণপূব্বক অশোকতরুতলে দণ্ডায়মান 
অবস্থায় দর্শন কাঁরলাম । সৌন্দর্যো চতুীদ্দ্কি উন্ভাসত কাঁরিয়া সখীবৃণ্দসহ 
অগ্রসর হইয়া সে তোমাকে আনয়ন কারবার 'নামত্ত আমাকে হেথায় প্রেরণ 
কাঁরয়াছে । (১-৯) এই বাকা শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত তাহাকে দর্শন করিবার 
শনামত্ত উৎসুক হইয়া সপার্দ সেই তরুমূলে গমন কাঁরল। তথায় সে 
ভ্‌ঙ্গলোললোচনা রন্তপল্লবৌঘ্ঠী পীনস্তবকস্তনী পরাগপব্ঞদ্বারা গোরাঙগী- 
কতা, তাপহাঁরণণ ছায়ার ন্যায় মৃর্তমতাঁ বনদেবীসমা সমন্দরীকে প্রতাক্ষ 
কারল। কুমার সেই 'দব্যাঙ্গনার সমীপে উপাঁস্থছত হইলে সে তাহাকে 
নত মস্তকে প্রণাম কারল । রাজপূক্রের নয়ন তাহার রূপে মুণ্ধ হইল 
এবং সে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিল। সকলে উপাবিষ্ট হইলে তাহার 
মন্ত্র এ নারীকে "জজ্ঞাসা কারল, “ভদ্রে, তুমি কে এবং ণক 'নামত্ত 
তোমার হেথায় আগমন হইয়াছে 2” এই কথা শ্রবণ করিয়া সে মম্মথের 
আজ্ঞায় লঙ্জা পাঁরত্যাগপূব্থক নরবাহনদত্তের কমলাননের প্রাত মহম্হ 
অনুরাগপূর্ণ ির্যাকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বায় বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে বর্ণনা 
করেতে আরম্ভ কারল ( ১০-১৬ )। 

১৮৭ 


প্রভার কাহিণী 


ভ্রিজগং বিখ্যাত িমবৎনামক পর্্ধতমালার বহু শৃঙ্গ আছে । কিন্তু 
"তাহার একটি শৃঙ্গ, যথায় শিব বাস করেন, দ্যতিমান মনিপ্রভামালার 
ভুহিনদরখাঞচতে উদ্ভাঁসত এবং বিরাট আকাশের ন্যায় তাহাকে পাঁরমাপ 
করা অসম্ভব । তাহার সানূদেশে হরপ্রসাদে জরা, মৃত্যু এবং ভয়হীন 
হইয়া নানাপ্রকার ওষধি ও 'সিম্ধগণ বাস করে । বহু বিদ্যাধর সমাগমে 
হারত্বর্ণ ধারণপর্ত্থক ইহার শোভা অমরগণের সুমেরু শঙ্গকেও আতিক্রম 
কারয়াছে। ইহার উপরে প্রভাকরের আবাসদ্ছলের ন্যায় কাণ্চন শৃঙ্গ নাম্নী 
এক প্রভাময়ী সৃবর্ণপুরী অবাচ্থত। তথায় উমাপাঁতর প্রাত দৃঢভাত্ত 
সম্পন্ন হেমপ্রভনামক বিদ্যাধরপাতি বাস করে। যাঁদও তাহার অনেক 
পন্ধী আছে তথাপি চন্দ্রের রোহণণর ন্যায় তাহার অলঙকার-প্রভানাম্নী 
একমাত্র সাঁতিশয় অনুরন্ত মাহী আছে। সেই ধার্্মকরাজা প্রতাহ 
'মাহবীর সাঁহত প্রাতঃকালে গান্রোখানপূব্বক হর এবং তদপত্বী গৌরীকে 
অচ্্চনা করিত এবং মনূষ্যলোকে অবতরণ করিয়া প্রতাহ দরিদ্র ব্রাহ্মণাঁদগেকে 
সরত্ব লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দান করিত। অতঃপর স্বর্গে আরোহণপব্বক 
রাজ-কাযাদি 'বাধমত সমাপনান্তে নিয়তব্রতী ম্ানাদগ্ের ন্যায় পানাহার 
কারত। এই প্রকারে 'কয়দ্দবন গত হইলে ঘটনাচক্রে অপূত্রক নপাতর 
হদয় চিন্তাক্লান্ত হইল । রাজাকে 'বিমর্ষ দর্শন কাঁরয়া 'প্রয়তমা অলৎকার- 
প্রভা তাহার কারণ জানতে চাহিলে সে তাহাকে নালল “দেবি, আমার 
সমস্ত সম্পদই আছে "কন্তু একটি পুত্রসন্তান না থাকাতে মর্্মপাঁড়া 
ভোগ কাঁরতোছি। বহপ্‌ব্রে শ্রুত এক অপূত্রক ধার্্মক ব্যান্তর কাহিনী 
আমার স্মরণে উাঁদত হইতেছে ( ১৭-৩০ )। 


সত্তশীল এবং রয্দ্ধয়ের কাহিনী 


“সোঁট কি কাহিনী?” রাজ্ঞী এই প্র্ন করিলে নপাঁত সংক্ষেপে 
নিম্নোস্ত রূপে সেই কাঁহনী বর্ণনা কারল-_ 

চিন্তক্ট নগরীতে ব্রাহ্মণপূজক সার্থক নামা ব্রাঙ্ষণবর নামক নরপাঁতি 
বাস করিত । তাহার সতত যুদ্ধানরত সত্বশীল নামক বিজয় ভত্য ছিল । 
সে নূপাঁতর 'নকট হইতে প্রাতমাসে শতমদদ্রা প্রাপ্ত হইত । নিঃসন্তান 
হওয়ায় দানই তাহার একমান্র বাসন ছিল এবং তান্নামত্ত এ পাঁরমাণ ম্বর্ণ- 
মুদ্রা তাহার পক্ষে পয্যাঞ্চ ছিল না। সত্বশীল সব্বদাই চিন্তা কাঁরত, 


৯৮৮ 
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কিন্তু দানব্যসন প্রদান কাঁরয়াছেন এবং তাহাও বিত্তহশীনতার সহ), 
পৃথবীতে দানব্যসনাসন্ত বত্তহীন দাঁরদ্রু হইয়া জন্মগ্রহণাপেক্ষা জীর্ণ, 
শু্ক বৃক্ষ অথবা 'শলাখণ্ড হইয়া জন্মগ্রহণ করা বরং শ্রেয়ঃ।” একদা 
উদ্যানে ভ্রমণ কাঁরতে করিতে ভাগাব্রমে সে বিস্তলাভ কারল এবং ভৃতা- 
দিগের সাহায্যে আবলদ্বে সেই ভাদ্বর ও বহুমল্য রত্বরাঁজ গৃহে আনয়ন- 
করতঃ কিয়দংশ স্বীয় প্রমোদাদতে বায় করিয়া অবাঁশষ্ট রত্বাঁদি ব্রাহ্মণ, 
তৃত্যাদি এবং 'মন্রবর্গের ভিতর বিতরণ করিয়া সাঁত্রকভাবে জীবনযাপন" 
কারতে লাগল । ইতোমধ্যে আত্মীয় স্বজনেরা ইহা দর্শন কারয়া' 
গোপনরহস্য অনন্মানকরতঃ স্বেচ্ছায় রাজপ্রাসাদে গমনপব্বক নংপাঁতিকে 
সত্বশীলের ধনপ্রাঞ্তর বিষয় জ্ঞাত কাঁরল ( ৩১-৪৩ )। ভংপাঁত সত্বশলকে 
আহবান করিলে প্রাতহারের আদেশে তাহাকে ফিয়ংকাল একান্তে প্রাসাদাঙ্গনে' 
দগ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইল । সে তথায় হস্তশ্থিত শখলাবজ্রদ্বারা 
ভামখনন করিতে থাকিলে এক তাগ্রপান্রপ্‌ণ* প্রচুর ধনপ্রাপ্ হইল । মনে 
হইল যেন 'বাধ তাহার সদ্গুণে তুষ্ট হইরা তাহার ইম্টমত নৃপাতির 
সম্মানার্থ উহা প্রদান করিয়াছেন । সূতরাংসে পূর্বের ন্যায় পুনরায়, 
মৃত্তকাদবারা উহা আবৃত করিল এবং প্রাতিহার কত্তুক আহত হইয়া 
নৃপাঁত সমীপে আগমন কারল। নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলে 
নৃপাঁতি স্বয়ং তাহাকে বাঁলল, “আম শ্রবণ কাঁরয়াছ যে, তুমি ধনপ্রাঞ্চ 
হইয়াছ। উহা জামাকে প্রদান কর।” সন্বশীল প্রত্যুত্তর কারল, “দেব, 
আম প্রথমে যাহা প্রাঞ্ধ হইয়াছলাম অথবা অদ্য যাহা প্রাপ্ত হইরাঁছি সেই 
ধন আপনাকে প্রদান করিব কিনা আদেশ করুন! নৃপাঁতি তাহাকে 
বলিল “সম্প্রাত যাহা তোমার হস্তগত হইয়াছে তাহাই প্রদান কর 1৮, 
তখন সন্বশীল অঙ্গনপ্রান্তে গমনপূর্্বক সেই ধন নৃপাঁতকে প্রদান কাঁরলে 
সে ধনপ্রাপ্ততে সন্তুষ্ট হইয়া সব্বশীলকে বলিল “যাও, পব্যপ্রাপ্ত ধন 
স্বেচ্ছামত ভোগ কর।” সত্বশীল তখন গৃহে প্রত্যাবর্তনপর্বক দান- 
ভোগ্াঁদব্বারা স্বীয় নাম আঁতমান্রায় সার্থককরতঃ অপাভ্রতাজানত কম্টের 
'কাণং লাঘব কারল (৪১-৪৯ )। 

সত্বশীলের এই কাঁহনী আমি বহু পর্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং 
অধুনা ইহা ম্মরণপথে উদিত হওয়াতে অপুননক হইবার দুঃখ ভোগ 
কারতোছ।” ীবদ্যাধরাধিপাঁত হেমপ্রভ এই কথা বাঁললে অল্পংকারপ্রভা. 
উত্তর করিল, “ইহা অতাঁব সত্য। বাঁধ এই প্রকারেই দত্ববানাদগকে, 
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ক্পা করেন। সংকটে পাতত হইয়া সব্শীল কি 'দ্বতীয়বার ধনপ্রাপ্ধ 
হইয়াছিল না? তুমিও তদ্রুপ তোমার সত্যপ্তভাবে তোমার অভী'স্টলাভ 
কাঁরবে। ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার 'নামত্ত বিরুমতুঙ্গের কাঁহনী 
বালিতোছ, শ্রবণ কর ।-- 


বীর নূপতি বিক্রমতুঙ্গের কাহনী 


পৃথিবীর অলংকার স্বরূপ পাটিপুত্র নামক নগরী আছে । বর্ণরাজি 
সম্পূর্ণ করিবার 'নামত্ত ইহা বহু বর্ণের মল্যবান রত্ধে ভাঁষফত । সেই 
নগরীতে পুরাকালে "বরুমতুঙ্গ নামক নরপাঁত বাস কাঁরত। সে দানে 
প্রার্থীকে অথবা যুদ্ধে শত্তুকে কখনও পঠ্ঠদেশ প্রদর্শন করিত না। 
একদা সেই নপাতি মগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ কাঁরয়া কোনও 'দ্বিজকে যজ্জে 
শবঞ্বফল প্রদান কাঁরতে দর্শন করিলে তাহাকে প্রম্ন কাঁরিতে ইচ্ছুক হইল । 
কিন্তু তাহার সমীপে গমন না কাঁরয়া সৈন্যসহ বহুদূরে মৃগয়ারসাস্বাদনের 
ধনমিত্ব প্রস্থান কারল। বহক্ষণ মুগ ও িংহদিগকে কন্দুকক্লীড়ার ন্যায় 
উদ্ধের্ব উতক্ষপ্ধ এবং অধঃপাঁতত কাঁরয়া তাহাঁদগকে স্বহস্তে নিধন করতঃ 
প্রত্যাবর্তনকালে তখনও ব্রাহ্গণকে পুব্বেরি ন্যায় যজ্জে রত দোখয়া তাহার 
নিকট গমন পর্্বক নতশিরে তাহার নাম এবং বিহ্বল যজ্ঞ হইতে কি 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা শুধাইল। নৃপাঁতকে আশাীব্বদান্তে 
দ্বজ বলিল, “আম নাগশম্নাঁ নামক রাক্ষণ, বিক্বষজ্ঞ হইতে ?ক ফল 
প্রাপ্তর আশা করি তাহা শ্রবণ কর। ( &০-৬০ ) অনলদেব 'িজ্ব যজ্ঞে 
তুষ্ট হইলে ঘযজ্জকুপ্ড হইতে স্বর্ণ ধিল্বফল 'নক্কান্ত হইবে । তখন 
আণনদেব নশরীরে আঁবভূত হইয়া আমাকে বর প্রদান কারবেন। আম 
বিজ্বফল আহ্তিদানে বহুকাল আঁতবাহত কাঁরয়াছ। কিন্তু আমার 
পুণ্যবল এতই স্বল্প যে এখন পহ্যন্তিও আঁগ্নদেব সন্তুষ্ট হন নাই । 
সে এই কথা বাললে সত্ববান নাত প্রত্যুত্তর করল, “তবে আহূতি 
প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে একটি বিজ্বফল দান করুন, আম আঙ্ন- 
দেবকে আপনার প্রাতি তুষ্ট কারব।” তখন ব্রাহ্ণ নৃপাঁতকে বলিল, 
“আম শুদ্ধ ব্রতাচারী হওয়া সত্বেও আশ্নিদেবকে তুষ্ট কাঁরিতে পার নাই, 
আর তুমিও অসংশোধিত এবং অশনীচ, 'কিপ্রকারে তাহায় তুষ্টিবধান 
'কারবে ৮ নূপাঁতি তখন পুনরায় ব্রাঙ্মণকে বাঁলল, “আপাঁন কিছ 
মনে কারবেন না। আমাকে একটি 'বক্বফল প্রদান করুন এবং শখদ্ুই 
একটি আশ্চয্যজনক দৃশ্য অবলোকন কারবেন, তখন উৎসুক হইয়া 


প্রথম তরঙ্গ ১৯৯ 


ম্বজ আমাকে একাঁট 'বিজ্বফল প্রদান কারলে সে দ়চিত্তে ধ্যান কাঁরতে 
লাগল, “হে অনলদেব, আপাঁন যাঁদ এই বিজ্বফলে সন্তুপ্ট না হন তবে 
আম স্বায় মস্তক আহত দিব |” এই কথা বাঁলয়া সে বিঃবফল আহাত 
প্রদান কারল। তখন সপ্তাশখদেব ধজ্জকুণ্ড হইতে নৃপাঁতর শৌর্য- 
বৃক্ষের ফলস্বরূপ একটি স্বর্ণ বিজ্বফল হস্তে সশরীরে উ্খিত হইয়া 
নৃপাঁতকে বাঁলল, “রাজন আঁম তোমার সাহসে তুষ্ট হহইয়াছ, কোন 
বর প্রার্থনা কর। (৬১-৭০)৮ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সেই মহা 
সত্ববান মহীপাতি তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া বালল, “এই ব্রাহ্মণকে . 
তাহার আঁভলাষ পূরণ কাঁরতে ধদন, আমার আর অন্য ফি বরের প্রয়োজন 
আছে 2” নূপাঁতির এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া আগ্নদেব পাতিশয় সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে বাঁললেন, “এই ব্রাক্গণ মহাবত্শালী হইবে এবং আমার 
প্রসাদে তোমার ধনকোষও কোনাঁদন হ্থাসপ্রাপ্ত হইবে না।”» আগ্নিদেব 
এই প্রকারে কর প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে শুধাইল, “এই স্বেচ্ছাচারী 
রাজার সম্মখে আপাঁন অচিরাৎ আবিভ্ত হইলেন, কিম্তু হে বরেণাদেব, 
আমি ব্রতচারী হওয়া সত্বেও ক কারণে আমাকে দর্শন প্রদান করেন নাই ?” 
তখন বরদ আণ্নদেব প্রত্যুত্তর কাঁরলেন, “যাঁদ আমি দর্শন প্রদান না 
কারতাম তবে এই দব্রতী নৃপাঁতি আমার নিকট মস্তক আহাতি প্রদান 
কারত।” এই জগতে দৃঢ় সত্ববানাদগ্ের অচিরে সাফল্যলাভ হয়। 
কিন্তু তোমার ন্যায় মন্দসত্বীদগের ীনকট, হে 'দ্বিজ, সফলতা আঁতি ধারে 
আগমন করে|” এই কথা বাঁলয়া বাঁহুদেব অন্তাহ্ত হইলে নাগশন্মা 
রাজার গনকট হইতে শবদায় গ্রহণ পূর্বক কালক্রমে প্রভূত 'বস্তণালশ 
হইল এবং নূপাঁত 'িক্রমতুঙ্গ, যাহার 'বকূম পাঁরজনেরা দর্শন কাঁরয়াছল, 
সেও তাহাদের প্রশংসামুখর হইয়া স্বপুরী পাটালপুত্ত্র নগরাতে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরল। (৭১-৭৮ ) 

নৃপাঁত এইরুপে তথায় বাস কাঁরতে থাকিলে একাদন অকম্মাৎ শত্রুঘ; 
নামক তাহার এক প্রাতহার তৎসমীপে প্রবেশকরতঃ তাহাকে একান্তে বাঁলল, 
“দেব, দবারদেশে দত্তশম্মন নামক একটি ব্রাহ্মণ বালক আপনার দশ'ন লাভ 
কারতে আগমন কাঁরয়াছে। সে আপনার 'নিকট গোপনে কিছ; নিবেদন 
কাঁরতে ইচ্ছা করে।» নপাঁত তাহাকে প্রবেশ করিতে অনমাঁতি প্রদান 
কাঁরলে সেই বালক রাজাকে আশীব্বদি পূর্বক, নতাঁশরে তাহার 'িকট 
উপবেশন কাঁরয়া নিবেদন করিল, “দেব, একপ্রকার চর্ণে সহযোগে আম তাম্ত্র 
হইতে সুবর্ণ প্রস্তুত কাঁরতে সক্ষম । আমার গুরু আমাকে এই পরকিয়া 
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দেখাইয়াছেন এবং আমি স্বচক্ষে তাহাকে উত্ত কৌশল প্রয়োগে ম্বর্ণ প্রস্তুত 
কারতে দর্শন কাঁরয়াছি |” এই কথা বাললে রাজাজ্ঞায় তাম্ম আনীত হইল 
এবং উহা দ্রবীভূত হইলে বালক তদহপাঁর এ চূর্ণ নিক্ষেপ কাঁরল। কিন্তু 
যখন এ চর্ণ নিক্ষপ্ত হইতোঁছল তখন একটি বক্ষ অদৃশ্য থাঁকয়া উহা 
অপহরণ কারল ! আঁখ্নদেবের রুপায় কেবলমান্্র নূপতি উহা দর্শন কাঁরতে 
নমর্থ হইয়াছিল, কিম্তু এ চূর্ণ তাগ্র স্পর্শ না করাতে তাম্র সুবণে 
পাঁরবার্ততি হইল না। সে তিনবার চেষ্টা কারয়াছিল কিন্তু ছিনবারই বৃথা 
হইল । কিন্তু সন্ববান শ্রেষ্ঠ নূপাতি হতাশ বালকের হস্ত হইতে স্বয়ং চ্প 
গ্রহণ কারয়া উহা দ্রবীভূত তাম্নের উপর 'নক্ষেপ করিলে ক্ষ উহা হরণ না 
কারয়া সহাস্য প্রস্থান কারল । চূর্ণের সংযোগে তখন তাম্র সুবর্ণে পাঁরণত 
হইলে 'বাস্মত বালক রাজাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কারল এবং নূপাতি 
যক্ষথটিত বৃত্তান্ত যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা বালল। (৭৯-৮৯) 
সেই বালকের 'নকট হইতে চূর্ণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া নপাঁত 
তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ সে যাহা ইচ্ছা কাঁরল তাহাই 
তাহাকে প্রদান করিল এবং উত্ত প্রারুয়াতে স্বর্ণদ্বারা স্বীয় ধনকোষ 
প্‌রণপূর্্বক ব্রাঙ্গণাঁদগকে বিত্তশালী কারয়া ভাষ্যদিগের সাহত অতীব সুখে 
বাস কাঁরতে লাগল । 

এইপ্রকারে দস্ট হইতেছে যে, ঈশ্বর ভীত অথবা তুষ্ট হইয়া দ্‌ঢবেতা 
ব্যান্তদিগের আভলাষ পূরণ করেন । দেব, আপনার অপেক্ষা আঁধকতর 
দৃঢ়চেতা অথবা দাতা আর কে আছে? শিবের তুষ্টি বিধান কাঁরলে দেবতা 
শনশ্চয়ই আপনাকে একাঁট পুত্র সন্তান প্রদান কাঁরবেন 1” নৃপাঁত হেমপ্রভ 
রাজ্জী অলঙ্কারবতীর মুখ হইতে নির্গত এই উদার বাণী শ্রবণ কারয়া উহা 
বিশ্বাস করিল এবং হম্ট হইল। তাহার হৃদয় প্রফুল্ল হওয়াতে সে মনে 
কাঁরল যে গৌরীপাঁতর তুষ্ট উৎপাদন করিলে তাহার 'নিশ্চয়ই পত্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ কারবে। পরদিবস সে ও তাহার পত্বী স্নানান্তে 'গারজাপাঁতির 
উপাসনা কাঁরয়া ব্রাহ্মণাদগকে নবকোি স্বর্ণ মূদ্রা প্রদান কাঁরল এবং 
“অনাহারে হয় জাবন ত্যাগ করিব অথবা শিবকে তুষ্ট কারব” এইরূপ 
সংক্প পর্্বক বরদাতা শৈলজাপাতি, যান হেলায় তাহার ভন্ত উপমননযকে 
দুগ্ধ সমন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে এই বালয়া তপশ্চযা 
কাঁরতে লাগল, “পাঁথবীর স্্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কর্তা, ব্যোমাঁদ 
অন্টমযার্তর ধারক, গৌরীপাঁত, আপনাকে প্রণাম কার। হে শচ্ভো। 
সতত বিকাশত হংকমলেশয়ান শবশুষ্ধ মানসসরোবরবাসী কলহংস, 
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আপনাকে প্রণাম কার। পাপহরনদগের প্রম্টব্য নিম্মল জলসংয্্ত 
অদ্ভুত প্রভাময় সোম আপনাকে প্রণাম কার । যাহার দেহাদ্ধ স্বীয় ভাষা, 
সেই ব্ক্ষচারীকে প্রণাম কার । যান স্বেচ্ছায় ব*ব 'নম্মাণ কারয়াছলেন 
এবং স্বয়ং বিশ্বময়, তাঁহাকে প্রণাম কার 1” (৯০-১০২) এইপ্রকারে রান 
অনাহারে থাঁকিয়। শিবের স্তব কাঁরলে তিন স্বপ্নে আঁবভূ্ত হইয়া তাহাকে 
বাঁললেন, "রাজন, গাঘ্োখান কর । তোমার বংশরক্ষাকারী বাীরপযুত্রের 
জন্ম হইবে । এবং গৌরার প্রসাদে তামার একটি অতুলনীয়া কন্যাসন্তান 
জন্মগ্রহণ কারবে যে তোমাদের ভাঁবধা রাজচক্রবন্তী সব্বগুণানাধ 
নরবাহনদত্থের মাহষী হইবে ।৮ শব এই কথা বাঁলয়া অন্তাঁহত হইলে 
হেমপ্রভ 'নশান্তে হৃষ্টাচত্তে জাগ্রত হইয়া পত্বী অলংকারবতীকে ম্ব্নব্স্তাণ্ত 
বাঁললে সে আতিশয় আনান্দতা হইল কারণ গোরাও স্বপ্নে তাহাকে এই কথা 
বলিয়াঁছলেন এবং উভয় স্বপ্নই পরস্পরের অনুমোদন করিল । ন.পাতি 
উখ্থানপব্বক প্নানসমাপনাম্তে দান কাঁরল এবং উপবাস ভঙ্গ করিয়া 
মহোৎসবে মত্ত হইল। | 

অতঃপর কাঁতপয় 1দবসান্তে রাজ্জী সলদ্টারব৬২ ভাগাবতী হইয়া ষেন 
আল মুখারত পাণ্ডুর বদনে, লোললোচনে, মধুগণধীআননে রাজার 
হষেধ্পাদন করিল । আকাশ যের্প অকনিণডল প্রসব করে রাজ্ঞীও পপ 
যথাসগয়ে পূত্রসন্তান প্রসন কাঁরল । গভ'ালীন দোহদে যাহার উচ্চবংশ- 
সূচিত হইয়াঁছল তাহার জণ্মগান্রই প্রসব লক্ষ তাহার শৌধো উদ্ভা'নত 
হইয়া ?স-দুরবর্ণ ধারণ করিল । তাহার পত। শ্ুবংশীয় ঠদগের এ তিপ্রাদ 
দৈববাণী কন্ভক তাহার পর্্বীনাদ্দস্ট “বজ্ঞপ্রভ” নামকরণ করিল । 
অমাবস্যার চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া যেরূপ সগু্র পগদ্ধ করে সেইরূপ 
কালে কালে বংশের গৌরব বদ্ধনকরতঃ সেই বালক পব্বুণে ভযত হইয়া 
বাদ্ধপ্রাপ্ত হইতে লাগল । (১০৩-১১৪) 

অনাতকালপরে হেমপ্রভর সেই রাজ্ঞজী পুনরায় গভবিত হইল । সেই 
অবস্থায় স্বর্ণীসংহাসনে জালীন হইলে তাহাকে বাদতাবকই অন্তঃপযরের 
সাঁবশেষ রত্ব বীলয়া বোধ হইত । তাহার দোহদপ্যাত্তর নামত সে অপরণে 
পদ্মাকাত মায়াবলে নান্মত রথে আরোহণ কাঁররা আকাশে ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিত । যথাসময়ে রাজ্ঞী একাঁটি কন্যা প্রসব কাঁরল। গৌরাঁর 
প্রসাদে জাত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্যের অভাব 'ছণ না। তখন আকাশ 
হইতে দৈববাণপ শ্রুত হইল, “এই কন্যা নরবাহনদত্তের মাহষী হইব” 
এবং শিবের কথার সাহত ইহার পূর্ণ পামগ্তাস্য হইল। তাহার জণ্ম 
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হওয়াতে পুনের জন্মের মতই নূপাঁত হেমপ্রভ সুখী হইল এবং তাহার 
রত্বপ্রভা নামকরণ হইল | রত্বপ্রভা স্বীয় বিদ্যায় ভূষিত হইয়া দশ'দক 
আলোকিত করিয়া তাহার শ্পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিল । বম্মধারণ 
করিতে আরম্ভ করিলেই নপতি পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন কাঁরয়া তাহাকে 
যৌবরাজো আভিষিস্ত কাঁরল। রাজ্যভার পত্রের উপর অপর্ণ করতঃ 
গববীত্তলাভ কাঁরলেও তাহার হৃদয়ে তখনও একট উদ্বেগ রহিয়া গেল । 
কন্যার বিবাহ চিন্তা । একদা বিবাহ যোগ্যা কন্যাকে স্বীয় সকাশে উপাবষ্টা 
দর্শন করিয়া তন্রস্থা রাজ্ঞী অলংকারবতীকে নৃপাত বাঁলল, “দৌঁব, প্রাণধান 
'কর। হায়! বংশের রত হইলেও 'ভ্রজগতে মহত্ব্যন্তির কন্যাও ক দুঃখ 
দাঁয়কা। ীবনীতা, 'শিক্ষিতা, সুন্দরী যুবতাঁ হওয়া সত্বেও রত্প্রভা 
স্বামীলাভ না করাতে আম অত্যন্ত দ্‌ঃখাক্ুম্ট হইয়াছি। রাজ্ঞী তখন 
তাহাকে বাঁলল, “দেবতারাও উহাকে আমাদের ভবিষ্যং রাজচক্রবস্তী 
নরবাহনদত্তের ভাধ্যারূপে 'নাদ্দিত্ট করিয়াছেন । তাহাকে কন্যাসম্প্রদান 
করা হউক না কেন?” রাজ্জী এই কথা বাঁললে নৃপাঁত প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“ইহা খুবই সত্য । নরবাহনদত্তের মত বরলাভ কাঁরয়া সে অতান্ত 
সৌভাগ্যবতী হইবে, কারণ নরবাহনদত্ত পৃখিবীতে কন্দপ্পের অবতার । 
কিন্তু এখন পধ্যন্তও সে 'দিব্যশান্তলাভ করে নাই। আমি তাহারই 
অপেক্ষায় আছি । কন্দপদেবের মোহ উৎপাদনকারী পত্বাক্য রত্বপ্রভার 
কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সপ্ত পটালাখত চিন্রবৎ মুগ্ধ হইল এবং সেই বরের 
চিন্তা তাহার হৃদয় হরণ কারল। আঁতকম্টে 'িতামাতাকে প্রণাম করিয়া 
সে নিজ কক্ষে গমনকরতঃ 'ানশান্তে কোনও প্রকারে দ্রুত হইল । তখন 
দেবী গৌরী করণাবশতঃ স্বপ্নে তাহাকে আদেশ কাঁরলেন, “বসে, 
আগামীকল্য শুভদিন । কৌশাম্বীতে গমনপূর্বক তুমি তোমার ভাঁবষাং 
পাঁতির সাক্ষাৎ লাভ কর । হে শুভে, তোমার 'পতা তোমাকে ও বংসরাজকে 
এই নগরীতে আনয়নপূর্বক তোমাদের উদ্বাহাকয়া সম্পাদন কারবে ।» 
প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে তাহার মাতাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাঁপত 
কারয়াছল। তখন মাতা তাহাকে গমন কারবার অনুমতি প্রদান করিলে 
সে স্বীয় 'বদ্যাপ্রভাবে বর উদ্যানে আছেন জানতে পারয়া নিজনগরী 
হইতে তাহার সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিল । ( ১২৭-১৩৬ ) 

“আর্ধাপৃত্র, আপাঁন জ্ঞাত আছেন, আম রত্ুপ্রভা । অন্য অধীরা হইয়া 
অকস্মাৎ আগমন করিয়াছি । ইহার পর কি হইবে আপাঁন জানেন ।৮ 
পীষুষাধিক সুমিম্ট তাহার এই অমৃতবাণণ শ্রবণ কাযা এবং নেন্রানন্দকর 


প্রথম তরঙ্গ ৯৯ 


তাহার 'বিদ্যাধরী তনদর্শন কারয়া নরবাহনদত্ত 'বিধাতাকে মনে মনে এই 
বালয়া দোষ 'দতে লাগল, “বিধাতা আমাকে সর্্বদেহ নেত্রময় এবং কর্ণময় 
করেন নাই কেন? রত্বপ্রভাকে বলিল, “হে সন্দার, আম ক 
ভাগ্যবান । অদ্য আমার জীবন ও জন্ম'সফল হইয়াছে । তুম অনুরাগ- 
বশতঃ ফ্বয়ং আমাকে দর্শন করিতে আগমন কাঁরয়াছ |” তাহারা যখন 
নবপ্রেমালাপে এইরূপে মত্ত ছিল তখন অকস্মাৎ আকাশে 'বদ্যাধরধাহন" 
দষ্ট হইলে বত্বপ্রভ; আবলম্বে বাঁলল, “এ যে আমার িতৃদেব আগমন 
করিয়াছেন |” হেমপ্রভ আকাশ হইতে তাহার পাভ্রসহ অবতরণ করিল । 
পত্র বজ্তপ্রভের সাহত নরবাহনদত্তের নকটে আগমন করিলে সে তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা কারল। যখন তাহারা পরস্পর যথ্াবাঁধ ভদ্রাচার 'বানময় 
কারতেছিল তখন বৎসরাজ, যে পাব্বেই এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিল, 
মান্ত্রবর্গের সাঁহত তথায় আগমন করিল । হেমপ্রভ যথাবাঁধ আঁতাঁথ 
সংকারান্তে নৃপাঁতিকে রতুপ্রভার নিকট হইতে শ্রুত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ 
ণববৃত কাঁরয়া বাঁলল, “মায়াঁবদ্যাপ্রভাবে আঁম ইতঃপুব্বেই অবগত 
হইয়াছলাম যে আমার কন্যা হেথায় আগমন কাঁরয়াছে এবং এইস্থানে 
যাহা যাহা ঘঁিয়াছে আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি 1 [এই হ্থানে শ্লোকার্থ্ধ 
শবলপ্ত | রাজচক্রবর্তীর এই প্রকার রথ সে লাভ কাঁরবে (১২৭-১৪৭ )। 
আপাঁন অনুমাতি করুন । 'কয়ংকাল পরেই দর্শন কাঁরবেন বে আপনার 
পুত্র রাজকুমার পত্বী রত্বপ্রভার সাঁহত 'ববাহত হইয়া এইস্থানে আগমন 
কারয়াছে |” বৎসরাজের ?নকট এই কথা 'নবেদন কাঁরলে সে তাহার 
ইচ্ছা অনু'মাদন কারল এবং সপুত্র হেমপ্রভ মায়াবলে রথ প্রস্তুত কাঁরয়া 
লজ্জাবনত নম্রমুখী রত্বপ্রভা এবং গোমুখাঁদসহ নরবাহনদত্তকে তাহাতে 
আরোহণ করাইল । ীপতা কর্তক প্রেরিত হইয়া যৌগন্ধরায়ণও তাহার 
সাহত গ্রমন কারল এবং হেমপ্রভ এই প্রকারে তাহাকে স্বীয় রাজধানী 
কাণ্চনশূঙ্গ নগরীতে আনয়ন কারল । 

নরবাহনদত্ত *বশুরের সেই নগরীতে আগমনপব্র্ক দেখিতে পাইল যে 
ইহা স্বর্ণময়। ইহার সুবর্ণময় প্রাকার হইতে চতু্দকে ভাস্বর 
রত্রশলাকারাজি নির্গত হইয়া যেন অন:রাগবশতঃ বহুবাহহদ্বারা জামাতাকে 
আঁলঙ্গন কারতেছে। সমৃদ্র যেরপ বিষ্কে লক্ষ্মীপ্রদান করিয়াছিলেন 
তদ্রুপ প্রভাবশালী নূপাতি হেমপ্রভ যথাঁবাঁধ মঙ্গলাচরণপর্বক রত্বপ্রভাকে 
তাহার হস্তে সম্প্রদান কারল। বিবাহোৎ্সবে প্রত্জবীলত আঁখ্নর ন্যায় 
দ্যাতশালী বহ:রত্বরাজি তাহাকে প্রদান. করিল এবং ধনবষ্টকারী ন্পাতির 


১৯৬ কথাএরংসাগর 


সেই উৎসবময় নগরী পতাকাসাঞ্জত হইয়াও মনে হইল যেন পুনরায় 
নববস্ম প্রাঞ্ধ হইয়াছে । শুভ 'বিবাহকার্য সংসম্পন্ন হইলে দিবাসুখ- 
ভোগকরতঃ নরবাহনদত্ত রত্বপ্রভার সাঁহত তথায় 'বিহার কাঁরতে লাগল ! 
রত্বপ্রভার মায়াবিদ্যাবলে তাহার সাঁহত স্বর্গে আরোহণ করিয়া তাহার 
সহিত উদ্যানে এবং সরোবরে অপব্ব দেবায়তনসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া সে 
আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল । 

িয়ংকাল ভায্যরি সহিত 'বিদ্যাধরাঁধপের নগরীতে অবস্থান ঝাঁরয়া 
যৌগন্ধরায়ণের উপদেশমত বৎসরাজের পনর স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে কূতসংকম্প হইল । যাত্রার পৃব্বের মঙ্গল কম্মদি শ্বশ্রু সমাপন 
কারলে মবশুর পুনরায় তাহার এবং তীয় মন্বীর প্রাতি সম্মান প্রদর্শন 
করিল এবং সে হেমপ্রভ ও তাহার পুলের সাঁহত 'প্রিয়তমার সমাভব্যাহারে 
সেই বমানে পুনব্বরি আরোহণ কাঁরল । সে সত্ব মাতৃনয়নে সধাধারা 
বর্ষণ করিয়া সপতুত্র হেনপ্রভ ও সান:চর পত্বীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় নগরীতে 
প্রবেশ কঁরিল। রত্বপ্রভার দর্শনে বংসরাজ আঁতিশয় আনন্দিত হইল। 
মহদৈম্বয্যশালী বৎসরাজ্জ বাসবদক্তা সহ পুত্রকে সাদর অভার্থনা করিলে 
নরবাহনদত্ত পত্ভীর সাহত তাহাদের চ *ণ নমস্কার কারল এবং বৎসরাজ 
তাহার নবীন আত্মীয় হেমপ্রভ ও তাহার পুত্রকে ষথোঁচিত সম্মান প্রদর্শন 
করল । অতঃপর 'বদ্যাধরাধপ হেমগ্রভ বংসরাজ ও তাহার পাঁরজনাদগের 
নিকট হইতে 'বদায় গ্রহণ কাঁরম়া আকাশমার্গে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তন 
কপিল এবং গিনাদগের দ্বারা পারিবৃত হইম্া নবলাহনপন রত্বগ্রভা ও 
নদনমণ্জকার মাহত সেই দিবস আনন্দে ষাপন করল ( ১১৮-১৬৪ )। 


1ত হতাকাবি শরীসোনদের ভট্ু বরচিত কথাসারৎসাগরের 
হ্প্রভা লম্বকের প্রথম তর সমাপ্ত। 

শ্লোক সংখা--১৩৪ 

ক্লামক সংখা-$৮১৯৯ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 


এইপ্রকারে মরবাহনদত্ত যখন নবীনা, সুন্দরী 'বদ্যাধর কন্যালাভ 
করিয়া পরাঁদবস তাহার সাঁহত স্বীয় আলয়ে অবস্থান করিতোছল তখন 
প্রাতঃকালে গোমুখ ও তাহার অন্যান্য মন্ত্রীরা দ্বারদেশে উপাস্থিত হইলে 
মূহূর্তকালের 'নামত্ত দ্বাররাক্ষকা তাহাঁদগকে তথায় অপেক্ষা কাঁরতে 
বিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের আগমন বার্তী জ্ঞাপন কারল । তাহারা 'ভতরে 
প্রবেশ করিলে রত্বপ্রভা তাহাঁদগকে সাদর অভ্যর্থনাপর্ত্বক প্রাতহারীদ্বার 
রাঁক্ষকাকে বাঁলল, “ভবিষ্যতে আমার স্বামশর বন্ধুবর্গের নিকট যেন দ্বার 
আর রুদ্ধ না থাকে, কারণ উহারা আমার স্বীয় শরীরের ন্যায় 'প্রয়জন । 
আমার মনে হয় না এইরূপে অন্তঃপুর রক্ষা কাঁরতে হয় । দ্বাররাক্ষিকাকে 
এইরূপবাঁলয়া স্বামীর "দকে 'ফাঁরয়া সে বাঁলল “আধ্যপনুত্র, আমার "চস্তে 
একটি কথা ডীদত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন । আমার ধারণা অন্তঃপদর 
চারকাঁগকে যে পুথকভাবে রক্ষা করা হয় তাহা একাঁট সামাঁজক প্রথা মাত্র 
অথবা ঈষ্যজিনিত। ইহার কোনই প্রয়োজন নাই । সদ্কুলোদ্ভবা নারীদিগের 
স্বীয় সচ্চরিতই রক্ষা করে । 'বধাতাও অসতাঁ রমণীকে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ 
নহেন । প্রমত্ত নদী এবং চপলা নারীকে কে প্রাতরোধ কাঁরতে পারে ? 
আম একটি কাহনী বাঁলতোছ, শ্রবণ করুন। 


নৃপতি রত়্াধিপাঁত এবং শ্বেতহস্তী শ্বেতরাশ্মর কাহনী 


এইচ্ছানে সমূুদ্রমধ্যে রত্ুকৃট নামক একাট বৃহৎ দ্বীপ অবাস্থছত আছে । 
তথায় পুরাকালে রত্বাধপাঁতি নামক সার্থকনামা অতাঁব সাহসী পরম বৈষ্ণব 
নরপাঁত বাস কারত। ( ১-১০) সেই নৃপাঁত ভুবনাবজয় করণার্থ এবং 
নীখল রাজকন্যাঁদগকে পত্ীত্বে বরণ কারবার 'নামত্ত বর প্রসাদলাভের 
জন্য ঘোর তপস্যা করিয়াছিল । ভগবান বিষ তাহার তপশ্চয্য়ি প্রীত 
গান্রোখান কর, আম তোমার প্রাতি সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বাঁলতোছ, শ্রবণ কর । 
কাঁলঙ্গদেশে জনৈক মুন কর্তৃক আভশগ্ত হইয়া একি গন্ধব্ব শ্বেতরশ্মি 
নাম ধারণ পব্বেকি শ্বেত হস্তীরূপে অবশ্থান করিতেছে । পর্ব জন্মের 
তপস্মার ফলে এবং আমার ভন্ত হওয়ায় সে অলোকিক জ্ঞানবান এবং 

১৯৭ 


১৯৮ কথাসরিৎসাগর 


জাঁতস্মর হইয়া নভোমার্গে বিচরণ কারবার শান্তলাভ কাঁরয়াছে। আম 
সেই মহানহস্তীকে তোমার বাহন হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছি এবং সে 
স্বয়ং আকাশপথে হেথায় আগমন কাঁরবে । দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ এরাবতে 
আরোহন করে তুমিও এরুপ উহার পৃচ্ঠে আরোহন প্দব্বক আকাশপথে যে 
যে নৃপাঁতির ণনকট গমন কাঁরবে তাহারা তোমার দেবসদৃশ মাহমায় ভীত 
হইয়া করস্বরপ তোমাকে তাহাদের কন্যা সম্প্রদান করিবে ৷ আম স্বণ্নে 
তাহাদিগকে সেইরূপ আদেশ প্রদান কারব । এইর্‌পে তুমি ভুবন বিজয় 
পূব্বক অশশীত সহস্র রাজপূব্রী অন্তঃপুরচারণীরুপে প্রাপ্ধ হইবে ।” 
গবফু এইকথা বাঁলয়া অদ্তাহত হইলে পরদিবস উপবান ভঙ্গান্তে ভূপাঁত 
আকাশমার্গে আগত সেই মঙ্গলহন্তীর সাক্ষাং লাভ কারল। এইরুপে 
হস্তাঁটি রাজসমীপে আগমন করিলে বিষ্র আদেশমত তাহাতে আরুঢ হইয়া 
নৃপাঁতি সমস্ত পথবী জয় করিয়া নৃপকন্যাঁদগকে গ্রহণ পূর্বক অশীতি 
সহস্র ভাবারি সাঁহত রত্বকূটে স্বেচ্ছামত বিহার কাঁরতে লাগল এবং 'দর্যহস্তী 
শ্বেতরশ্মির শান্তির নিমিত্ত প্রতাহ পণ্শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত । 
( ১১-২২) 

অতঃপর একদা নৃপাঁত রত্বাধপাঁত হস্তী পূচ্ঠে আরোহণ পূর্বক 
অন্যান্য দ্বীপে ইতঃস্তত বচরণ করিয়া স্বাঁয় দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিল । 
অবতরণ কালে একটি পক্ষী চণ্চু দ্বারা সেই উত্তম হস্তীর মস্তকে অকস্মাৎ 
আঘাত কারলে নৃপাতির তীক্ষমন অত্কুশ তাড়নায় সে পলায়ন করিল, 'কিন্তু 
পক্ষণর চণ্ুর আঘাতে মাঁচ্ছতি হইয়া হস্তীটি ভপাঁতিত হইল । ন্পাঁত 
তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কাঁরল "কন্তু হস্তাঁট চেতনা লাভ করিলেও 
অনেক চেষ্টা সত্বেও তাহাকে উত্তেলন করা গেল না এবং সে আহার ত্যাগ 
করিল। হস্তাঁটি যে স্থানে পাঁতিত হইয়াছিল তথায় পণ্চাদবস অবন্থান 
কারলে নৃপাঁতি অনাহারে শোকাকুল হইয়া স্তব কাঁরতে লাগল, “হে 
লোকপালগণ, আমাকে এই সংকট হইতে পাঁরন্রাণের উপায় শিক্ষা দান করুণ 
নতুবা আম স্বীয় মস্তকচ্ছেদন করিয়া উহা আপনা'ঁদগকে প্রদান কারব 1১ 
এই কথা বাঁলয়া খড্গদ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলে অশরীরী বাণ 
অম্বর হইতে তাহাকে বাঁলল, “রাজন, এইপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য কারবেন 
না। কোনও সাধবী রমণী ইহাকে স্পর্শ করলেই ইহা উত্খিত হইবে, 
অনাথা নহে !”? নৃপাঁতি এই কথা শ্রবণ করতঃ উৎফ-ল্লাচত্তে স্বীয় সূরাঁক্ষতা 
প্রবীণা মাহষী অমৃতলতাকে আহনান কাঁরল। তাহার হস্তস্পরশে হস্ত 
উত্িত না হওয়ায় রাজা তাহার অন্যান্য ভাষ্যাদিগকে আহ্বান কারিল। 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৯৯ 


তাহারা পর পর হস্তীটকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা সত্বেও সে উতান কাঁরল 
না। প্ররূতপক্ষে তাহাদের মধ্যে কেহই সতা ছিল না। জনগণের সম্মুখে 
ইহার অশীত সহম্র পত্বী এইরূপে লাঞ্ছিত হইলে নৃপাঁত আতিশয় লাঁঞ্জত 
হইয়া রাজধানীর সকল নারাঁদগকে আহ্বান করতঃ হস্তীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ 
করিতে পর পর আদেশ করিল কিন্তু এতৎসব্বেও হস্ত যখন উথান কারল 
না তখন তাহার নগরীতে কোন সাধণী রমণী নাই দেখিয়া রাজা আতিশয় 
লাম্জত হইল। (২৩-৩৬) 
ইতোমধ্যে তাম্রীলাপ্ত হইতে আগত হর্গপ্ত নামক বাঁণক এই ঘটনার 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া গুংসুকাবশতঃ তথায় আগমন কাঁরল । তাহার অনুচর- 
শদগের মধ্যে শদলাবতী নাম্নী এক পাঁতনব্রতা দাসী ছিল। সমস্ত ব্যাপার 
দর্শন কাঁরয়া সে তাহাকে বাঁলল, “আমি হস্ত দ্বারা এই করাকে স্পর্শ 
কারব । ঘযাঁদ আমি পাঁত 'বনা অনা কোনও পুরুষের কথা মনে স্থান না 
দয়া থাঁক তবে এই হস্তী উীখত হউক 1” এই কথা বলামান্র সে অগ্রনর 
হইয়া হস্ত দ্বারা হস্তীঁটিকে স্পর্শ কাঁরলে উহা সুচ্ছ অবস্থায় উীঁখত হইয়া 
আহার গ্রহণ কাঁরতে লাগল । জনগণ হস্তী শ্বেতরশ্মিকে উাঁখত হইবে 
দোখয়া সকোলাহলে শীলাবতীকে এই বালয়্য প্রশংসা কারতে লাগল, 
“শিবের ন্যায় সাঁন্ট, স্থিতি ও পালনে সমর্থা এইরূপ সতী সাধৰী জগতে 
[বিরল ।” প্রহণ্ট নৃপাঁত রত্বাধপাঁতি শলাবতীকে আঁভনণ্দনান্তে বহুধন 
রত্ব প্রদান কাঁরল এবং ভাহার প্রভ্‌ বাঁণক হর্ষগুপ্তকে বাস করিবার 'নামত্ত 
রাজপ্রাসাদের সান্নকটে একটি গৃহ প্রদান কারিল এবং স্বীয় পত্বীদগের সাঁহত 
সমস্ত প্রকার সংস্রব ত্যাগ কাঁরয়া তাহাঁদগকে কেবল মাত্র ভোজ্য এবং বস্ত্র 
প্রদান করা হইবে এবং আর কোনও দ্রব্য নহে, এইরূপ আদেশ প্রদান 
কারল। 
আহারান্তে নূপাঁত সাধদী শীলাবতীকে আনয়নপব্বক হর্ষগুপ্তের 
সাক্ষাতে একান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “শশীলাবাতি, যদ তোমার 
পিতৃবংশে কোনও কুমারী থাকে তবে তাহাকে আমার হস্তে সমপণ কর 
কারণ আমার দঢ় ধারণা সেও নশ্যয়ই তোমার মত সতীসাধবী হইবে । 
( ৩৭-৪৭ ) নৃপাঁতির এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া শীলাবতী প্রত্যুত্তর কাঁরল, দেব, 
তাম্ীলীপ্ততে রাজদত্তা নাম্নী আমার ভগিনী আছে। সে অপরুপ সুন্দরী, 
ইচ্ছা কারলে আপাঁন তাহাকে বাহ কাঁরতে পারেন।” সে এই কথা 
বাঁললে রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া “তাহাই হইবে” এই বাক্য 
উচ্চারণ পূর্বক মনঃস্থির করিয়া শীলাবতাঁ ও হর্ষগু্প্ড সহ আকাশপথে 


২0 কথাসারংসাগর 


গমন সমর্থ শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠে আরোহণপর্বক তাম্রীলপি নগরাঁতে 
গমন কাঁরয়া বাঁক হর্ষগুঞ্জের গাহে প্রবেশ করিল । সেই 'দবসই তান 
ল্যোতিষীরদগকে শীলাবতীভাগনণ রাজদক্তাকে বিবাহ করিবার শুভলগ্ন 
সম্বন্ধে প্র“ন করলে তাহারা উহাদের উভয়ের জন্মনক্ষত্র জানিতে চাহিল। 
অঙঃপর তাহারা বাঁলল, “দেব, অদ্য হইতে তিন মাস অন্তর শুভলগ্ন 
উপাচ্ছত হইবে । নকন্তু এখন যাঁদ আপাঁন রাজদত্তাকে বাহ করেন তবে 
সম্প্রতি গ্রহ, রাশ প্রভৃতির যের্‌প অবাস্ছিতি তাহা দৃষ্টে নিঃসংশয়ে বলা 
যায় যেসে অসতাী হইবে 1” গণকেরা তাহাকে এই বিধান প্রদান করা 
সবেও রাজা সহন্দরী ভাষা লাভেচ্ছায় এবং বহুকাল একাকী থাকিতে 
আনচ্ছুক হইয়া চিন্তা কারতে লাগল, “এইরুপ বদ্বধাগ্রস্ত হওয়ার কি 
প্রয়োজন 2? আম অদাই এইগ্থানে রা'জদন্রাকে বিবাহ করিব! শীলাবতাঁর 
ভাগনী কিছ,তেই অসতী হইবে না। আম ভাহাকে যে 'নঞনদ্বীপে 
কেবলমান্ধ একটি শুনা রাজপ্রাসাদ গাছে, সেই দ্গমস্থানে উহাকে রাঁক্ষণণ 
পাঁরবোত্টত। করিয়া রাখিব । কোন পুরূষের সাক্ষাংলাভ না কারলে 
সেক প্রকারে অসতা হইবে 2 এইরূপ সংকল্প কাররা সে তখনই 
রাগনজ্াশে ববাহ করিল এবং শীলারতী ভাঁগনীকে সপ্প্রদান 
কারল। (৩৭-৫৯) হর্যগ্‌প কতুকি যথাবাধ সংকুত হইয়া শীলাবতা 
ও ভাষ্যসিহ দ্বেতরশ্মি আরোহণ পরব্বকি সে নভোমার্গে রত্বকুউট দ্বীপে 
উপাস্থৃত হইল । তথায় স্বজনেরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা কারতোঁছল। 
সেইস্ছানে শীলাবতী বহু ধনরত্বাদ পুনরায় প্রাপ্ত হইলে তাহার মনস্কামনা 
সদ্ঘ হইল । এই প্রকারে সে তাহার সভীত্বের পুরস্কার লাভ কারল। 
অতঃপর নূপাঁত নবপারণীতা ভাধ্যা রাজদন্তাকে নভম্চার শ্বেতরাশর 
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া তাহাকে অতি সাবধানে সমুদ্র মধাস্থ মনুষ্যের 
দুর্গম দ্বীপে অবাস্থত শ্‌না প্রাসাদে কেবলমান্ন স্ব্রী রাঁক্ষণীদ্বারা পাঁরবোষ্টত 
কারয়া রাখিল । তাহার এতই আঁবশ্বাস গল যে তথায় প্রয়োজন*য় দ্রব্যা্দ 
আকাশ পথে প্রেরণ করা হইত। ভাষারি প্রতি আতিশয় অন:রন্ত থাকায় 
সে রজনী তথায় যাপন কাঁরত এবং রাজকাধ্য সম্পাদনার্থ দিবাভাগে 
রত্বকুটে গমন করিত। একদা প্রাতঃকালে সে দুঃস্ব্ন জানত অমঙ্গল 
মোচনার্থ সৌভাগাযলাভের 'নামত্ত রাজদত্তার স'হত পানাহারে মত্ত হইল। 
সেই পানভোজনোতসবে মত্ত হইয়া তাহার পত্বী তাহাকে গমন কারতে দিতে 
না ইচ্ছা কারলেও সে স্বকা্য: সাধনের 'নমিতত রত্বকটটে প্রয়াণ কাঁরল, 
কারণ রাজনাতা পত্বী তুলাই বলবতী। "কেন পত্বীকে শত্তাবদ্থায় 
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পারত্াাগ কাঁরয়া আসিয়াছে 2, তথায় আবরত এই প্রম্নই হৃদয়ে উঁখিত 
হইতে লাগল । সেই দগগমস্থানে ষখন পারিচারিকাবর্গ রম্ধনাঁদ কাষ্ে 
ব্যাপৃত ছিল তখন ভাগ্য যেন রাঁক্ষণীদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ কারল এবং 
রাজদত্তা দ্বারদেশে একটি পুরুষকে আগত দেখিয়া 'বিস্ময়াপ্লুত হইল । সেই 
পুরুষ মত্ত নারীর সমীপে আগত হইলে সেই পানোন্মত্তা তাহাকে শুধাইল, 
“তুমি কে এবং ক প্রকারে এই দুরাধগমস্থানে আগমন কাঁরয়াছ 2") 
(৬০-৭২) অনেক কষ্ট সহ্য কাঁরয়া ষে পঃরুষাঁট তথায় আগমন 
করিয়াঁছল সে প্রত্যুত্তর কারিল-_ 
পবনসেনের কাহনী 

ন্দীর, আঁম মথুরাবাসী এক বাঁণকের পনুন্ন, আমার নাম পবনসেন । 
পিতার মৃত্যুর পর আম অসহায় হইয়া পাঁড়। আমার আত্মীর স্বজনেরা 
আমার সমস্ত সম্পান্ত লুণ্ঠন কারলে আম বিদেশে গমনকরতঃ এক ব্যান্তর 
হীন দাস বাঁত্ত গ্রহণ করি। তথায় বহুকম্টে বাঁণজ্য দ্বারা কিন্সিং 
অর্থাগন হইলে আম যখন অন্ন্র গমন কাঁরতোছলাম তখন তস্করেরা 
পাথমধ্যে আগার সব্ব্ব অপহরণ কারয়াছিল। তথায় আমারই মত 
কাঁতপয় ব্যান্তর সাহত ভিক্ষুকের নায় চরণ কাঁরতে কারতে আমরা 
কনকক্ষেন্র নামক এক রূত্বের খাঁনতে আগত হইলাম । নংপাঁতকে তাহার 
অংশ প্রদানকরতঃ বর্ধাকাল তথায় ভ্ম খনন সন্বেও একটি রতুও প্রাঞ্ধ হই 
নাই । আমার সঙ্গীরা ঘখন বহু রত্ব হইয়া আনন্দে মগন হইল তখন আম 
শোকাকুলাঁচত্তে সনুদ্রতীরে গমনপ্যব্ব্কি জালানি কান্ঠ আহরণ কাঁরিতে 
তৎপর হইলাম ৷ 

অতঃপর আমি যখন এ কান্ঠ দ্বারা চিতা 'নম্মণকরতঃ তাহাতে প্রবেশ 
কারতে উদ্যত হইলাম তখন জীবদত্ত নামক জনৈক বাঁণক আমাকে কপা 
পরবশ আত্মহত্যা হইতে 'নবস্ত কাঁরয়া আহার প্রদান কারল এবং যখন 
স্বীয় অর্ণবপোতে স্বর্ণদ্বীপে গমন কারিতে উদ্যত হইল তখন আমাকেও 
তাহার সঙ্গী কারল। (৭৩-৮০) সমুদ্রযাতার পণ্চমাদবস গত হইলে 
অকস্মাৎ একখণ্ড মেঘ আমাদের দাম্টগোচর হইল । সেই মেঘ হইতে 
প্রবলধারায় বাম্টপাত হইতে লাগল এবং আমাদের পোত মদমত্তহস্তী 
শিরের ন্যায় বিধান হইতে লাগল । অচিরাৎ পোতাঁট নমণ্ন হইল 
এবং আঁম যখন নিমাত্জত হইতে'ছলাম তখন ভাগ্যবশতঃ একটি কাম্ঠ 
ফলক প্রাঞ্চ হইলাম । উহাতে আরোহণপন্্বক মেঘের বিক্রম শান্ত হইলে 
ভাগা কত্তুক তাঁড়ত হইয়া এইদেশে আগমনকরতঃ এইমাত্র অরণো প্রবেশ 
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করিয়াছি । রাজপ্রাসাদ অবলোকন কাঁরয়া উহাতে প্রবেশকরতঃ, হে শুভে, 
নয়নে সুধাবর্ধণকারিণগ সব্বতাপহরা তোমার দর্শন লাভ কারয়াছি।” 

সে এই কথা বাঁললে মদোম্মত্তা এবং কামার্ত রাজদত্তা তাহাকে 
পালত্কোপরি স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন কারল ৷ যেথায় স্বীসৃুলভ আচার, 
মদোণ্মত্বতা, গোপনতা পরুষের উপাচ্থীতি এবং অবাধ স্বাধীনতা এই পণ 
আগ্ন বিরাজ করে তাহার সঙ্গুখে চারত্ররূপ তৃণের কি সামর্থ থাকিতে 
পারে? ইহা অতীব সতা যে কন্দর্পতাড়িতা নারীর বিচারশান্ত লুপ্ত 
হয় যেমন একট হগন ও বিপন্ন ব্যন্তির সংযোগে রাজ্ঞীর দশা হইয়াছিল । 
ইতোমধ্যে নভশ্চারী হস্তীপষ্ঠে দ্রুত আগমন কাঁরয়া উৎকা্ঠত নৃপাঁত 
প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ তাহার পত্বী রাজদত্তাকে সেই পশুর আঁলঙ্গনাবদ্ধ 
দৃষ্টে তাহাকে হত্যা কাঁরতে ইচ্ছুক হইলেও তাহা কাঁরতে সমর্থ হইল না, 
কারণ এ বাস্ত রাজার পদতলে পাঁতত হইয়া দয়া 'ভক্ষা কারতে লাঙ্গল । 
( ৮১-৯১ ) পত্ধীকে সন্্স্তা এবং পানোন্ত্তা দর্শন করিয়া সে চিন্তা 
করিতে লাগল, “মারের একমাত্র মিন্র মদ্যে আসন্তা স্ত্রীলোক ?ক প্রকারে 
সত"ত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হইবে ? লম্পট নারীকে রক্ষী পাঁরবৃতা কাঁরয়াও 
রক্ষা করা যায় না। বাহু দ্বারা 'কি ঝঞ্ধা বাত্যার প্রাতিরোধ করা যায় ? গণক- 
দিগের ভাবষ্যং বাণী অগ্রাহ্য কারয়া আমার এই ফল লাভ হইয়াছে। আপ্ত বাক্য 
গ্রাহা না কাঁরলে তাহার কটুত্ব আস্বাদন না করিয়া আর কি উপায় আছে ? 
যখন আম মনে কারিয়াছিলাম যে সে শীলাবতীর ভাগনী তখন আঁম 
িদ্মত হইয়াছিলম যে অমৃতের সাঁহত কালক্‌ট উাঁখত হইয়াঁছল । 'বাঁধর 
অদ্ভুত কর্ন প:রষকার দ্বারা কে রোধ করিতে সম হয় ? এই প্রকার চিন্তা 
কাঁরয়া ভূপাঁত কাহারও উপর ক্লুদ্ধ না হইয়া সেই প্রচ্ছন্ন কামুক বাঁণকপদন্রের 
1নকট হইতে তাহার জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া তাহাকে মমুন্ত প্রদান কাঁরল। 
তথা হইতে 'বিদায় গ্রহণ পব্বক বাঁণকপ্‌ত্র দূর সমদ্রে একটি অর্ণবষান 
গমন করিতেছে দোখতে পাইল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি কাচ্ঠখণ্ডে 
আরোহণ করিয়া “রক্ষাকর", 'রক্ষাকর, বাঁলয়া চিৎকার কাঁরতে কাঁরতে সমর 
ভাসমান হইল । সেই পোতে সমারূঢু ক্োধবন্মাঁ নামক জনৈক বাঁণক উহাকে 
সমুদ্র হইতে উত্তোলন পূর্বক িজের সঙ্গী কারল। যেখানেই পলায়ন 
করুক না কেন 'বধাতা যাহার যেরূপ ভাগ্যালাপ নিম্ধরিণ কাঁরয়া দিয়াছেন 
তাহা তাহার পশ্চা্ধাবন করে । এই মূর্খকে পত্র পাত গোপনে আসন্ত 
দর্শন করিয়া তাহার রক্ষক তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কারল এবং সে পণ্ত্ব 
প্রাঞ্ধ হইল । (৯২-১০২) 
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ইতোমধো নৃপাঁত রত্বাধপাত ক্ুদ্ধ না হইয়া সপারজন রাজ্ঞী রাজদত্তা 
সহ শ্বৈতরামতে আরোহণ কাঁরয়া রত্বকূটে আগমন পত্বক তাহাকে 
শলাবতীর হস্তে সমর্পণ কারয়া তাহার এবং মন্ত্রীদের 'ীনকট সমস্ত বৃত্তান্ত 
বর্ণনা কারল। শোকান্বিত চিত্তে সে বলল, “আমার ভোগলালসায় "চত্ত 
মত্ত হওয়ায় কতই না দুঃখ বরণ কারয়াছি। পুনরায় যাহাতে 
এইরূপ অনুশোচনার পাত্র না হই তান্নীমত্ত অরণ্যে গমনপব্বকি হরির 
শরণ লইব |” সে এই প্রকার বাললে শোকাঁন্বত মন্ত্রী এবং শীলাবতী 
বারণ করা সত্বেও জগতের উপর বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া সে নিজের সংকন্প পারতাগ 
কারল না। অতঃপর ভোগবাসনায় "নার্পগ্ত হইয়া সে ধম্মশনত্ঠা শশলাবতাঁকে 
তাহার 'বিত্তের অদ্ধাশ প্রদান কাঁরয়া অপরাদ্ধাশাদ্বজ 'দিগকে দান কাঁরল 
এবং তাহার রাজ্য ষর্থাবাঁধ পাপভঞ্জন নামক এক শীলবান ব্রাহ্মণকে সমর্পণ 
কারল। পৌরজন সাশ্রুনয়নে দেখিল যে সে নভঃপথে তপোবনে গমন 
কারবার নিমিত্ত শ্বেতরম্মিকে আনয়ন কারতে আদেশ প্রদান কারল । সেই 
হস্তী আনাঁত হইবামান্্র দেহত্যাগ করিয়া হার এবং কেয়র ভাঁষত 'িব্যমার্ত 
ধারণ কারলে নৃূপাঁতি খন তাহার পারচয় জানতে চাহিল তখন সে প্রত্যুত্তর 
করিল, “আমরা মলয় পর্বত শনবাসী দুই ভাতা ছিলাম । আমার নাম 
সোমপ্রভ এবং জ্যেষ্ঠের নাম ছিল দেবগ্রভ। আমার ভ্রাতার রাজবতাঁ 
নাম্নী একাঁট মানত আতশয় প্রিয়তমা ভাষ্যা ছিল! একদা তাহার হস্তধারণ- 
পব্বক আমার সাঁহত ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কারতে সে 'সদ্ধাদগের 
আবাসস্থছলে আগমন কাঁরল । (১০৩-১১৪ ) তথায় দেবায়তনে বিফ 
আরাধনা কাঁরয়া আমরা সকলে ভগবানের সম্মুখে গান কাঁরতে আরম্ভ 
কারলে জনৈক ীসদ্ঘ তথায় আগমন করিয়া সু্রাব্য গীত পাঁরবোশকা 
রাজবতীর 'দকে একদ্টে চাঁহয়া রাঁহল। আমার ভ্রাতা ঈরাঁপরবশ 
সক্লোধে সেই সিদ্ধকে বাঁলল, “সিদ্ধ হইয়াও তুমি কেন পরস্তীর প্রাতি 
দাঁষ্ট 'নবদ্ধ করিয়া রহিয়াছ ৮ তখন সিদ্ধ কুঁপিত হইয়া তাহাকে 
আঁভশাপ প্রদান কারল, “রে মূ! আম উহার সঙ্গীতে আরুণ্ট হইয়া 
উহার প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরয়াছিলাম, কামবশতঃ নহে । রে ঈর্ষলি-, তুই 
উহার সাঁহৃত মর্তযযোঁনতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া স্বচক্ষে স্বাঁয় ভাষ্যাকে অপরের 
আলঙ্গনাব্ধ দেখিবি 1” সে এই কথা বাললে আম বালচাপল্যবশতঃ 
হস্তাঁচ্ছত মূন্ময় ক্লীড়াশ্বেতহস্তী দ্বারা উহাকে আঘাত করিলে সে 
আমাকে আভশাপ প্রদান করিল, যে হস্তী দ্বারা আমাকে এইমান্র তাড়না 
কারয়াছিস্‌ তুই অনুরূপ শ্বেতহস্তী হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ, 
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কারাব।» আমার ভ্রাতা দেবপ্রভ তাহার অনুকষ্পা ভিক্ষা কাঁরলে সেই 
ফুপাল; সিদ্ধ আমাদের উভয়ের শাপগূন্তি লিশ্নোক্করূপে ধার্য করিল, 
“মতপবাসী হইলেও বিষ্ণুর রুপায় তুই একটি দ্বীপের আঁধপাতি হইয়া 
তোর কাঁমষ্ঠ ভ্রাতাকে দেবতাদিগের উপয্ক্ত বাহন হস্তী রূপে প্রাঞ্ধ 
হইব! তোর অশখাতি সহম্্র পত্বী লাভ হইবে এবং সকলের সম্মুখে 
জ্ঞাত হইব যে তাহারা অসত । অতঃপর তোর এই পত্ভী নারীরূপে 
জদ্মগ্রহণ কাঁরলে তুই উহার সহিত পাঁরিণীত হইয়া স্বচক্ষে উহাকে অন্য 
পুরুষ ক আলীক্গত হইতে দোখাব । এতপ্দৃন্টে শোকাকুলিত "চত্তে 
যখন তুই কোনও ব্রাহ্মণকে রাজত্ব প্রদান করিয়া তপোবনে গমনে উদ্যত 
হইব তখন প্রথমে তোর কাঁনগ্ঠ ভ্রাতা হস্তী দেহত্যাগ কাঁরবে এবং অতঃপর 
সপত্বী তুইও শাপমৃক হইীব। (১৯১৬-১২৭) "সম্ধ আমাদের শাপমনুত্তি 
এই প্রকারেই ধাম" কাঁরয়াছিল এবং পুব্বজন্মের কর্ম নবন্ধন আমরা 
পথক পৃথক: ভাগ্য লইয়া জগ্গগ্রহণ কাঁরয়াছি। এখন আমাদের 
শাপমযন্তর সময় আগত হইয়াছে ।” রত্সপ্রভ এই কথা বাঁললে রত্বাধপাঁতর 
পব্বেজন্মের কথা স্মরণে উদিত হইল এবং সে বালল, “সত্যই আম সেই 
দেবগ্রভ এবং এই রাজদস্তা আমার পব্বজন্মের ভাষ্য রাজবতী 1” এই 
কথা বাঁলয়া পত়ীসহ সে তনুত্যাগ কারল এবং এক ?নমেষে তাহারা সকলে 
গাম্ধব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সকলের চক্ষের সম্মুখে আকাশপথে উভ্ডীন হইয়া 
নিজেদের আবাসভ্াম মলয় পর্বতে প্রস্থান কারল। শীলাবতী স্বীয় 
চারব্রবলে সম্পদ প্রাঞ্ধ হইয়া তাগ্রীলাপগ্ততে গমনপূব্বক তথায় দেবোপসনায় 
কাল আতিবাহত কাঁরতে লাগল । 

ইহা আঁবসংবাঁদত সত্য যে বল দ্বারা স্বীলোককে রক্ষা করা যায় না। 
সদ্বংশজাতা যুবত স্বীয় শীলবত্যা দ্বারা সতত সূরাক্ষত থাকে । ঈষ্যা 
উদ্দেশ্য বিহান হইয়া অন্যের অপ্রীতি উৎপাদন করে এবং স্ব্রীলোকদিগের 
রক্ষা কবচ না হইয়া বরং তাহাদের বাসনাবৃদ্ধি করে। ভাষ্যা” রত্ুপ্রভা বাত 


এই অর্থপূর্ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত ও তাহার সঁচিবগ্ণণ আতিশয় 
হৃন্ট হইল । ( ১২৮-১৩৫ ) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথার্সারং 
সাগরের রত্ুপ্রভা লদ্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত। 
শ্লোক সংখ্যা--১৩৫ 

ক্লমক সংখ্যা--৬০৩৪ 


তৃতীয় তর 


নরবাহনদত্তের মন্ত্রী গোমুখ তখন রত্বগ্রভার আখ্যানের উপসংহার 
স্বরূপ বলিল, “ইহা সত্য যে সতী সাধবী স্ত্রী আতিশয় বিরল কিন্তু 
অসতী স্্রী কখনই 'বম্বাসযোগ্যা নহে । উদাহরণ স্বরূপ 'নম্মোন্ত কাহনী 
শ্রবণ করন 1১ 


নশ্চয়দত্তের কাঁহনী 


এই রাজ্যে 'বষ্বাবশ্রুত উগ্জয়িনী নামে নগরী আছে। তথায় 
পুরাকালে 'নিশ্চয়দত্ত নামক বাঁণকপ/ন্র বাস কাঁরত। সে দ্যতব্লীড়াসন্ত 
ছিল এবং উহাদ্বারা ধন উপাজন কাঁরয়। এ উদারচেতা প্রতাহ শিপ্রা নদ 
জলে স্নান কারম্া মহাকালের উপাসনা কারিত। ব্রাহ্মণ, দীন ও 
অনাথাঁদগকে দানান্তে সে অঙ্গ বিলেপনপূব্বক আহার করিয়া তাম্বকুল 
চব্্বণ কাঁর্ত। 

প্রত্যহ স্নান ও অম্৮চনান্তে সে মহাকাল মান্দরের স্মণপন্ছ এবাটি 
শশশানে গমনপুব্বকি চন্দনাদদ্বারা স্বীয় দেহ আলেপন কাঁরত । & 
যুবক তত্রস্ছ একাঁট 'শিলাস্তম্ভে াবলেপন দ্রবাঁদ নাঙ্ত করিয়া উহা 
পঙ্ঠদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া একাকী দেহ লেপন কাঁরত। এইরূপ করতে 
কাঁরতে এ স্তম্ভাট কালরুমে অতশর মস্ণ হইল : তথায় একদা একজন 
চন্রকর ও একজন রূপকার আগমন কারল ; চিন্রুকর এ স্তন্ভাটকে আতশয় 
মস্‌ণ দর্শন কারয়া উহার উপর একাঁট গৌরীনটে ডি আঁদ্কত কাঁরিল এবং 
রূপকার কীড়াচ্ছলে বাটালী ৮ উহার পপ প্রদান করিল । আহার 
প্রস্থান কাঁরলে জনৈকা বাণাদযর় কন্যা মহাকালের উপাসনার নিমিত্ত তথায় 
আগমন কাঁরয়া ঈশলার উপল পৌরীম্র্ত অবলোকন করিল 1 গবচ্ছ মা 
দৃন্টে ভাহার মনে হইল্‌ দেবা যেন নিকটেই আধস্তান প্াপ্ুভেছেন এবং 
অর্৮নান্তে শ্রসাপনোদনেন ন্সামত্ত সে এ শিলাস্তম্ভাভা"তরে প্রবেশ কারল। 
ইতোমধ্যে বাঁণকপন্র নিশ্চয়দত্ত তথায় আগমন কারয়া শিলোপন্ি খোঁদত 
উমা মূর্ভে দ্টে ধবস্নয়ান্বিত হইল । প্রথমতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদ আলেপন 
কাঁরয়া সে 'িলেপন দুব্যাদ শিলার স্থানান্তরে হ্থাপনকরত? আলেপন 
কারবার 'নীমত্ত প্টদেশ এ শিল।স্তষ্ভে ঘর্ণ কতি লাগিল । 
গবলোলাচ্ষী বিদ্যাধরধুবতী স্তম্ভাশ্ন্তল হইতে উহা, শন করিয়া 


৮0 
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'ভাহার রূপে আরুম্ট হইয়া চিন্তা কাঁরতে লাগল, “এই সুপুরষের 
পৃ্ঠানূলেপন করিবার নিমিত্ত কেহ কি নাই? আঁমই এখন উহার পচ্ঠে 
মদ্দ্ন কারব 1৮ (১১৫) এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া সে দ্তম্ভাভল্তর 
হইতে হস্ত নির্গত করিয়া অনুরাগভরে তাহার পৃজ্ভদেশ অন্দলেপন 
কাঁরলে হস্তস্পর্শ অনুভব করিয়া এবং ক্কন ধান শ্রবণ কারিয়া বাঁণকপত 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ কারল। অদশ্যা বিদ্যাধরী 
শিলাস্তম্ভ হইতে তাহাকে বাঁলল, “মহাত্বন, আম আপনার ?ক অপকার 
করিয়াছি? আমার হস্ত মস্ত করুন|” তখন 'নশ্চয়দত্ত বালল, “আমার 
সন্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া বল তুমি কে এবং তবেই আমি তোমার হস্ত মোচন 
'কারব 1৮ “আম তোমার প্রতাক্ষীভূতা হইয়া তোমায় সমদ্ত বলব” 
এইর্প শপথ কারলে সে তাহার হস্ত মস্ত করিল। সেই সব্বঙ্গিস্ন্দরাী 
তখন স্তম্ভ হইতে সশরীরে আবিভ্ভূতা হইয়া তথায় উপবেশনকরতঃ 
তাহার আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ কারয়া বলিল, “হিমালয় শঙ্গে পুজ্করাবতা 
নাঁমকা নগরী আছে, তথায় "রম্ধপর নামক জনৈক 'বদ্যাধরাধপাতি বাস 
করেন। আমি অনুরাগপরা নাম্নী তাহারই কন্যা । মহাকাল অর্চনা 
কারধার 'নামত্ত এইম্থানে আগমন করিয়া অদ্য সম্প্রাত বিশ্রাম কাঁরতো ছিলাম । 
হেথায় আগমন করিয়া মারদেবের বিমোহনকারী অস্ত্্বরূপ এই ম্তন্ভে 
আপনাকে পৃঙ্ঠানুলেপন করিতে দশ“ন কাঁরয়া প্রথমে আমার হৃদয় আপনার 
প্রাতি অনুরন্ত হইল এবং অতঃপর আপনার পষ্ঠদেশে বিলেপন মাজত 
করতে কারতে আমার হঙ্তও রাঁঞজজত হইল । তাহার পর কি ঘাঁটয়াম্ছল 
তাহা আপাঁন জ্ঞাত আছেন । সম্প্রতি আম 'িতৃগ্হে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরব 1” তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাঁণকপতর প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“সূন্দরি, তুম আমার হৃদয় বন্দী কাঁরয়াছ, আমি তাহা পুনরায় প্রাপ্ত 
হই নাই। যেহদয়কে তুমি বন্দী কাঁরয়াছ তাহাকে মুক্তি প্রদান না কাঁরয়া 
তুমি কি প্রকারে প্রচ্থান কাঁরবে ৮” (১৬-২৭ ) এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়া বাঁলল, “আমার নগরীতে আগমন 
কারলে আম তোমাকে বিবাহ করিব। সেই নগরী দুরধিগম্য নহে, 
হে নাথ, তোমার প্রয়াস 'নশ্চয়ই সফল হইবে । অধ্যবসায়ীর নিকট এই 
জগতে কিছুই দুর্লভ নৃহে ।” এই কথা বালয়া অনুরাগপরা আকাশপথে 
প্রস্থান কারল এবং নিশ্চয়দত্তও তদ্গতাঁচত্ত হুইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিল । স্তম্ভ হইতে 'নর্গত কর-পল্লবের কথা স্মরণ কাঁরয়া সে চিন্তা 
করিতে লাগিল, “হায়! হায়! তাহার হস্ত ধৃত কারয়াও উহা স্বকীয় 
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করিতে সমর্থ হই নাই! সুতরাং তাহার সাক্ষাংলাভার্থে আমাকে 
পুদ্করাবতী গমন করতেই হইবে । হয় আম প্রাণত্যাগ কারব অথবা 
ভাগ্য আমার সহায় হইবে ।”» এইরুপ চিন্তা কাঁরতে কারতে সেই 'দবস 
প্রেমার্ত হইয়া যাপন করিয়া পরাঁদবস প্রাতঃকালে সে উত্তরাঁদকে যাত্রা 
কারল। সে ঘখন পর্যটন কাঁরতেছিল তখন উত্তরপথগামী অপর 'তিনজন 
বাঁণকপনন্ত তাহার সঙ্গী হইল । তাহাদের সাহত সে নগরা, পল্লশ, অরণ্য এবং 
নদী সমূহ আঁতক্রম কাঁরয়া অবশেষে ম্লেচ্ছঅধ্যাষত উত্তর ভ্ঁমতে 
আগমন কাঁরল। 

পথিমধ্যে কাঁতিপয় তাঁজিক তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীদগকে ধৃত 
করিয়া অন্য একজন তাজিকের 'ানকট বিব্ুয় কারল। সে তাহাঁদগকে 
ভৃতাদের সাঁহত মুরবার নামক এক তুরছ্কের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ 
করিল। (২৮-৩৭ ) সেই ভৃত্যেরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীত্রয়কে মুরবার 
মৃত হইয়াছে শ্রবণ কাঁরয়া তাহার পুত্রের হস্তে অর্পণ কারল। মুরবার 
পুত্র চিন্তা করিতে লাগল, “আমার 'পতৃবন্ধু এই ব্যন্তিদিগকে উপহার 
স্বরূপ আমার 'নকট প্রেরণ কাঁরয়াছেন, সৃতরাং ইহাঁদগকে আগামীকল্য 
পতার কবরেই 'নক্ষেপ কাঁরব।” এই কথা চিন্তা কাঁরয়া এ তুরস্ক 
নিশ্য়দত্ত ও তাহার সঙ্গীন্রয়কে আগামীকল্য প্রাতঃকাল পধ্যম্ত সুদুভাবে 
নিগড়াবদ্ধ কাঁরয়া রাখিল । শঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রান্রকালে তাহারা যখন 
এইরুপে অবস্থান কারতোছল খন শনশ্চয়দত্ত বাঁণকপনন্্, মৃত্যুভয়ে তাহার 
শমন্রত্য়কে বলিল, “হতাশ হইয়া কি লাভ আছে? ধৈধ্যবিলম্বন কর। 
বিপদমুল্তদায়িনী দুগামাতাকে স্মরণ কর।” তাহাঁদগকে সাহস প্রদান 
কাঁরয়া সে ভীন্তভাবে এইরুপে দ:গার স্তব কাঁরতে লাগল । “হে দেবি, 
অসুরমদ্দনজাত বন্তকন্দমের ন্যায় অলন্তক রাঁজজত পাদে আঁম নমস্কার 
করি। শিবের সব্বশীন্তর আধার তুমি 'ত্রভুবন পালন কর। তোমা- 
কর্তক অনযুপ্রাণত হইয়়াই তাহারা জীবনধারণ করে এবং বিচরণ করে। 
হে মাহষাস:রমাদ্দীন, তুমি ভ্রিজগংকে ভয়মুন্ত কাঁরয়াছলে। “হে 
ভন্তবংসলে, শরণাগত আমাকে রক্ষা কর।” এই প্রকার বাক্যাদর ম্বারা 
সে ও তাহার সঙ্গীরা দেবীর স্তব করিয়া ক্লাশ্তিবশতঃ নাদ্রত হইল । 
স্বঙ্নে দূর্গাদেবাঁ নিশ্চয়দত্ত এবং তাহার সহচরাদিগকে আদেশ কারলেন, 
“বংসগণ, উত্থান কর, তোমরা শৃঙ্খল মস্ত হইয়াছ ।” অতঃপর রান্রিকালে 
তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল যে তাহাদের শৃঙ্খল স্বতঃই অপসারিত 
হইয়াছে এবং পরম্পর স্বদ্ন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয্না তাহারা তথা হইতে 
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হণ্টচিত্ে গ্রচ্থান করিল । তাহারা বহুদূর গমন করিলে নিশি অবসান হইল 
এবং যে বাঁণকপযনত্রেরা এবম্প্রকার ভীতিপ্রদ অবস্থা আঁতরুম-কাঁরিয়াছে তাহারা 
[নশ্চয়দত্বকে বালল, “ম্লেচ্ছ অধ্যীধত পরথবীর এই দিকটা খুবই দেখা 
গেল, এখন আমরা দাঁক্ষণাপথে যান্তা করিব। তবে বন্ধো, তোমার যাহা 
ইচ্ছা তাহা কাঁরতে পার।” তাহারা এই কথা বাঁললে সে তাহাদিগকে 
ইচ্ছামত গমন করিতে বাঁলয়া স্বয়ং অনরাগপরার প্রেমপাশে আর্ট হইয়া 
ভর়শ্‌ন্যাচত্তে একাকী উত্তরদিকেই অগ্রসর হইতে লাগল । গ্রমন করিতে 
কারতে সে কালরূমে পাশুপত সন্ন্যাসী চতুষ্টয়ের সাহত মালত হইয়া 
1বতস্তা নদীতীরে আগমনকরতঃ উহা আঁতক্রম করিল । এ নদী আঁতক্রম 
কাঁরয়া সে খাদ্য গ্রহণ কাঁরল এবং সূঘ্যদেব ঘখন পশ্চিম অস্তাচল চুম্বন: 
কাঁরতোছিলেন তখন এ শৈবাঁদগের সাঁহত পাঁথমধ্যে এক অরণ্যে প্রবেশ 
কারল। তথায় কতিপয় কাঠুরিয়ার সাহত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা বলিল, 
“এখন দিবা অবসান হইয়াছে, তোমরা কোথায় গমন কাঁরতেছ 2 তোমাদের 
সম্মুখে কোন গ্রাম নাই, এই অরণ্যমধ্যে শুধু একটি শিবমান্দর আছে । 
তাহার ভিতরে অথবা বাঁহরে কেহ রজনীতে অবস্থান করিলে সে এক 
ঘাঁক্ষণীর কার হয় । সেই শঙ্গোৎপাঁদনী যক্ষিণী তাহার মস্তকে শঙ্গ 
উৎপাদন কাঁরয়া তাহাকে পশুতে পাঁরণত কাঁরয়া ভক্ষণ করে|” ইহা 
শ্রবণ করিয়া এ শৈব সন্ধ্যাস। চতুষ্টয় বনশ্চয়দর্তকে বলিল, “আমাদের 
সাঁহত আগমন কর । এ হীনা ঘাক্ষণ আমাদের কি আনষ্ট সাধন কাঁরতে 
স্মথ হইবে? আমরা বহু রজনী বহু ম্মশানে অতিবাহিত 
করিয়াঁছ 1” (৩৮-৬০) তাহাদের এই বাকা শ্রবণ কারা সে তাহাদের 
সাহত গমন খরয়া শুনা শিবমান্দির দৃন্টে তথায় তাহাদের সাঁহত নাশ 
যাপনের নামন্ত প্রবেশ করিল । সেই িশ্চয়দত্ত ও আহার শৈব সন্ধ্যাসী 
সহচরগণ ভম্মদবারা মন্দরপ্রাঙ্গণে শীঘ্র একটি বিরাট মণল প্রস্তুত করিয়া 
তথায় কান্ত দ্বারা আণ্ন গ্রজহলিত কারল এবং আত্মরক্ষ:খ মন্্নোচ্চারণ 
কারতে থাকিল। 

অতঃপর বন্নী আগত হইছে শংঙ্গোৎপাঁদনী যক্ষিণী দূল হইতে কংকাল 
বংশী রাদন ক'নয়া নৃত্য তরিতে করিতে সমীপবার্থনী হইয়া একজন শৈব 
সম্বযাসীর প্রাত দংস্ট নিক্ষেপ বরতঃ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক মণ্ডলের বাহন্দেশে 
নৃত্য কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল । গন্ধবলে আরুষ্ট হইয়া সে নৃত্য কারতে 
কাঁরতে প্রজ্থলত আগ্ন মধ্যে পাঁতিত হইলে সেই যাক্ষিণী তাহার 
তন্ধদগ্ধ দে আঁদন হইতে বাহির করিয়া হষ্টচিত্তে ভক্ষণ কাঁরিল। 


তৃতীয় তরঙ্গ ২০৯ 


£পর সে 'দ্বিতীষ শৈবের প্রাত দৃষ্টি নাম্ত করিয়া শঙ্গোৎপাদক মন্ত্র 
উচ্চারণ কাঁরতে কাঁরতে নৃত্য কাঁরতে লাগিল । "দ্বিতীয় পাশপত সন্ন্যাপীর 
ও মন্বলে শঙ্গ উৎপাঁদত হইল এবং সে নৃত্য কারে কাঁরতে বাচতে 
প্রবেশ কাঁরলে যক্ষিণী তাহাকে আঁণ্ন হইতে বাহর করিয়া উহাদের সম্মুখে 
ভোজন কারল। এই প্রকারে সেই রজনীতে যাঁক্ষণী এ শৈব চতুষ্টয়ের 
মস্তকে শঞ্জ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ কাঁরল । (৬১-৭০ ) কিন্তু 
সে যখন চতুর্থ বান্তকে ভক্ষণ কাঁরতেছিল তখন রন্তমাংস ভক্ষণে মত্ত 
হইয়া দৈবাৎ সেই,.কব্কালবংশনী ভূঁমতলে স্থাপন বাঁরলে 'নশ্চয়দত্য তাঁড়ত- 
বেগে উাঁখত হইয়া এঁ বংশী হস্তগত করতঃ সহাস্যে শঙ্গোৎপাদনকারণ মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া যাঁক্ষণীর প্রাত দণষ্ট নবদ্ধকরতঃ নৃত্য কাঁরতে লাগল । 
বারংবার ধাঁক্ষণীর মুখ হইতে এ মন্ত্র উচ্চারণ হওয়ায় সে উহা আধগত 
কারয়াছল । মন্তবলে সে মোহগ্রদ্ত হইয়া মৃত্যুভয়ে শাৎ্কত হইল এবং 
যখন তাহার ললাটে শৃঙ্গ বাহর্গত হইবার উপকম হইল তখন সে ভৃতলে 
লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে অনুনয় কারতে লাগল, “হে বীর, এই অসহায়া 
রমণনকে হত্যা কারও না । আম তোনাব আশ্রয় ভিক্ষা কারতোছি। অঙ্গভঙ্গ* 
সহ এ মন্ত্র উচ্চারণে বিরত হইয়া আমাকে রক্ষা কর । আম তোমার সমস্ত 
বৃত্তান্ত অবগত আঁছ। তোমার আঁভলাষ পূর্ণ করিব। অনুধাগপরা 
যেস্থানে আছে আম তোমাকে তথায় লইয়া যাইব | প্রত! সহকারে সে 
এইকথা বাললে বার 'ীনশ্চয়দত্ব সম্মাত প্রদানপব্ব্ক অঙ্গচালনা সহ 
মন্ত্রোচ্চারণে বিরত হইল এবং যাঁক্ষণী কন্ত্ক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার 
প্চ্ঠারোহনপর্্বক আকাশমার্গে 'প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে প্রস্থান কাঁরল। 

ণনশান্তে তাহারা একটি পর্বতারণ্যে আগত হইলে গুহকণ 'নশ্চয়দত্তের 
গনকট প্রণত হইয়া তাহাকে বালল, “এখন সয্যেদিয় হওয়াতে আমার আর 
উদ্ধ্বাদকে গমন কারবার শান্ত নাই । সুতরাং প্রভো, আপাঁন, এই সংরম্য 
অরণ্যে স্ামষ্ট ফলাঁদ আহার করিয়া এবং স্বচ্ছ নির্বঝরবারি পান কাঁরয়া 
এই দিবস আতবাহত করুন । আম এখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন কারব এবং 
পুনরায় নিশারষ্ভে আগমন কাঁরয়া আপনাকে !হমালয়ের শিরোভূষণ 
পুদ্করাবতী নগরীতে অন:রাগপরা সমীপে লইয়া যাইব। (৬১৯-৮২) 
এইকথা বাঁলয়া তাহার অনুমাঁত গ্রহণকরতঃ পুনরাগমনের প্রাতশ্রদাত প্রদান- 
পূর্বক তাহাকে পণ্ঠ হইতে অবতরণ করাইল । 

সে প্রস্থান কারলে 'নশ্চয়দত্ত একাঁট দ্ধচ্ছ শীতল বাঁরপূর্ণ বিষা্ত 
সরোবর দৌখিতে পাইল । রাঁবকর যেন হস্ত প্রসারিত কাঁরয়া অনরাগ 
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ক্ষমতা অটুট রহল । তথায় অবস্থান করিয়া আম মনে মনে হাসা করিলাম, 
“রমণীদিগের কার্য কি বিচিন্।৮ প্রেম কাহাকে 'বিড়ম্বিত করে না? 
পরদিবস বন্ধুদত্তা সখীর নিকট হইতে এ মন্ত্র শিক্ষা কাঁরয়া িতৃগৃহ হইতে 
স্বামীসহ মথুরায় যাত্রা কারল ৷ পত্ঠীকে সুখী কারবার 'নামিত্ত বম্ধুদত্ার 
্বামী আমাকে শ্রমণকালে তাহার এক ভূত্যের প.চ্ঠে স্থাপন কারল । সেই 
ভূতা, আম এবং অন্যান্য ব্যান্তবর্গ দুই 'তিনাঁদন ভ্রমণ কারবার পর পাঁথ 
মধ্যে এক কপিসংকুল অরণ্যে প্রবেশ করিলাম । আমাকে দর্শন কাঁরয়া 
কাঁপগণ দলে দলে পরস্পরের প্রাত উচ্চররে চিৎকার করিতে কাঁরতে আমাকে 
চত্র্দক হইতে আক্রমণ কাঁরল । সেই দূুবরি কাঁপকুল বাঁণকের যে ভত্যাট 
আমাকে পৃষ্ঠে বহন কাঁরতেছিল তাহাকে দল্তাঘাত করিতে লাগিল । সে 
ভীত হুইয়া মামাকে তাহার পৃগ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ পলায়ন 
কাঁরল এবং বানরগণ ৩ক্ষণাং সেইস্ছানে আমাকে প্রাপ্ত হইল । আমার প্রাত 
অনুরাগবশতঃ বদ্ধৃদত্তা, তাহার স্বামী এবং অননুচরেরা প্রস্তর খণ্ড এবং 
যাঁষ্ঠ ঘ্বারা তাহাদিগকে আরুমণ কাঁরয়াও িছুই কাঁরতে সমর্থ হইল না। 
সেই মক্টেরা আমার দ:ুচ্কর্মের জন্যই যেন আম যখন সম্মোহিত অবস্থায় 
দিলাম তখন হস্ত ও নখ দ্বারা আমার অধবার্গ হইতে সমস্ত লোম উৎপাটন 
করল । (১১৮-১২৭ ) অবশেষে আমার গলসংলগন সেই সংব্রের 
শীস্তৃতৈ এবং মহাদেবের কুপায় পুনরায় শাঁঙ্তলাভ করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইয়া আম পলায়ন কারলাম । গভীর অরণোো প্রবেশ করিয়া আম 
তাহা!দগ্ধের দ:ম্টি বাঁহভ্ত হইলাম এবং ক্লমে অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে ভ্রমণ 
পূ্্বক সম্প্রীতি এই কাননে উপাচ্ছত হইয়াছ। বধাকালে শোকান্ধ হইয়া 
এই বনে ভ্রমণ কারতে কাঁরতে মনে মনে নিজে বাঁলতে লাগলাম, “এই 
জন্মেই "ক প্রকারে তুই পরদার গমনজাত পাপের ফলে মকর্টে রূপান্তারত 
হইয়া বন্ধুদত্তাকে হারাইয়াছিস ৮ ভাগ্য আমাকে এইপ্রকারে বিড়ম্বনা 
কাঁরয়াও তুষ্ট না হইয়া আমাকে অন্যকষ্ট প্রদান করিয়াছে । একটি কারণ 
হঠাৎ আমাকে আরুমণ করিয়া বৃশজ্টপাতে কর্দমান্ত একি বল্মশকের উপর 
শু্ড দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছে । আমি জান ভাগ্য কর্তৃক প্রবৃদ্ধ হইয়া 
নিশ্চয়ই কোন দেবতা এই কার্য করিয়াছেন, কারণ সাধ্যমত চেষ্টা কাঁরয়াও 
আম এই কর্ম হইতে মুক্ত হইতে পার নাই । ষখন ইহা শুক্ক হইতে 
ছিল তখন আঁম মৃত না হইয়া চেতনা পুনপ্রপ্তি হইয়া অনবরত শিবের ধ্যান 
করিতে লাগলাম । (১২৮-১৩৪) হে বন্ধো। এতাবং কাল আ'ম 
কদাচ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব কার নাই, এবং দা তুমি আমাকে সেই 
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শুচ্ক কন্দমক্‌টে (ফাঁদ ) হইতে উদ্ধার কারয়াছ । জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সত্তেও 
আমার এইরূপ শান্ত এখনও হয় নাই যাহাতে এই মকর্টভাব হইতে মুন্্ত 
হইতে সমর্থ হই। যাঁদ কোন ষক্ষিনী উপয্য্ত মন্রোচ্চরণ পর্্বক আমার 
_গলদেশ হইতে স্রটি উন্মোচন করে তবেই আম পুনরায় মনৃষ্য হইতে 
সক্ষম হইব ! 

ইহাই হইতেছে আমার বত্তাম্ত, কিন্তু হে বয়স্য, তুমি ক প্রকারে এবং 
কি কারণে এই এই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছ তাহা আমার নিকট বর্ণনা 
কর।” 'দ্বজসোমস্বামী কর্তৃক অনুরদ্ধ হইয়া 'নশ্চয়দত্ত তাহার বাত্তান্ত 
বাঁলল, 'কি প্রকারে সে উজ্জায়নী হইতে কোন: বদ্যাধরীর শর্নামত্ত আগমন 
করিয়াছে এবং কি প্রকারে ধৈষ্য দ্বারা এক ঘাঁক্ষনণকে জয় কাঁরয়া 'নিশাযোগে 
তৎকর্তৃক তথায় আনাঁত হইয়াছে । তাহার অল্ভুত কাহনী শ্রবণ কাঁরয়া 
মক্টরস্টীপ্রাপ্ত সোমস্বামী তাহাকে বালল, “তুমিও আমার ন্যায় জনৈক 
নারীর 'নীমত্ত বহু কষ্ট স্বীকার কাঁরয়াছ । "কন্তু সম্পদের ন্যায় নারীরা 
এই জগতে কাহারও প্রাত ব*বাসশনলা থাকিতে পারে না। সন্ধ্যার ন্যায় 
তাহারা ক্ষণস্থায়ী রন্তরাগ প্রদর্শন করে এবং তাহাদের হৃদয় নদী পথের ন্যায় 
বক্র তাহারা ভজাঙ্গনীর ন্যায় আঁবশ্বাস্য এবং তাঁড়তের ন্যায় তাহারা 
চপলা। স.তরাং অনুরাগপরা তোমার প্রাত কয়ংকালের নিমিত্ত অনুরন্ত 
হইলেও স্বজাতীয় প্রেমিক প্রাপ্ত হওয়া মান্র তোমার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি 
বিরূ্পা হইবে । একাঁট নারীর 'নামত্্ এইরূপ প্রয়াস হইতে শীবরত হও । 
পরে তোমার বোধগম্য হইবে ষে উহা আমলকী ফলের ন্যায় কট, আস্বাদ 
যুন্ত। হে সখে, তুমি বিদ্যাধরনগরী পুদ্করাবতীতে গমন না করিয়া 
, এঁ যক্ষিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ পর্্বক স্বনগরা উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন কর । 
( ১৩৫-১৪৬ ) এক বন্ধুর বাক্য অবহেলা কাঁরয়া আমি এখনও দুঃখভোগ 
কাঁরতোছ। যখন আমি বন্ধুদত্তার প্রতি অনুরন্ত হইয়াছিলাম তখন 
ভবশম্মা নামক আমার এক আতি 'প্রয় বন্ধু আমাকে নিষেধ করিয়া এইরূপ 
বাঁলয়াছল, “কোনও নারীর প্রভাবে পাঁতিত হইও না। স্নীলোকঁদিগের 
চত্ত আতিশয় দুব্বেধ্য, উদাহরণ স্বরূপ আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা 
তোমার নিকট বর্ণনা কাঁরতোছ, তুমি শ্রবণ কর। 


ভবশম্মার কাহিনী 


এই রাজোই বারাণসী নগরীতে সোমদা নাম্নী এক পরমা রুপশাঁলন 
অসতী গৃপ্তযোগিনী শ্লীঙ্ষণ ধূবতী বাস করিত। দৈবাধ দভাগ্যবশতঃ 
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তাহার সাঁহত গোপনে সাক্ষাৎকারের পর তাহার প্রাত আমার প্রণয়াসান্ত 
আরও বর্ধিত হইল । একদিন আম তাহাকে ঈষ্যা পরবশ তাড়না কারলে 
সেই নিদ্দ্য়া নারী তখনকার মত ধৈধ্যসহকারে ক্রোধ গোপন কাঁরিল । 
পরাদবস সে প্রণয়ব্রীড়াচ্ছলে আমার গলদেশে রজ্জুসংলপ্ন করামান্ আমি 
একটি পোষ্য বলদে রুপান্তরিত হইলাম । এইপ্রকারে বলদে রূপাম্তাঁরত 
হইলে সে আমাকে একজন পোষ্যউন্ট্র ব্যবসায়ীর নিকট অভশন্ট মূল্যে বিক্রয় 
করল। সেষখন আমার উপর ভার চ্ছাপন কারল তখন আমাকে আঁতশয় 
ভারাক্রান্ত দর্শন কাঁরয়া বন্ধনমোচাঁনকা নাম্নী এক যোঁগনী আমার শ্রাত 
রূপাবিষ্ট হইয়াছিল । অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা আমি সোমদা কর্তৃক 
পশুতে রূপান্তাঁরত হইয়াছ জ্ঞাত হইয়া যখন আমার প্রভু অন্যাদকে 
দৃষ্ট নবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সে আমার গলদেশ হইতে রজ্জ, উদ্মোচন 
কারলে আমি পুনরায় মনৃষ্যরূপ প্রাপ্ত হইলাম । আমার প্রভু তৎক্ষণাৎ 
আমার দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত কাঁরয়া আমাকে দোখতে না পাইয়া সবর্ত 
আমার অন্বেষণ কাঁরলেন। (১৪৭-১৫৭ ) যখন আম বন্ধনমোচনার 
সাহত সেই দ্থান হইতে প্রস্থান করিতেছিলাম তখন সোমদাও এীঁদকে 
আগমন করিতেছিল এবং দূর হইতে অকস্মাং আমাকে দর্শন করিয়া 
কোপানলে প্রজ্লিত হইয়া অলৌিকজ্ঞানসম্পন্না বন্ধনমোচনীকে বাঁলল, 
“তুই কেন এই পাপাচারীকে পশুত্ব হইতে মস্ত কারয়াছিস ? রে পাপীরসি, 
তোকে ধিক! এই দক্কর্ম্মের ফল তোকে ভোগ কাঁরতেই হইবে । আগামী- 
কল্য এই পাপাত্মার সহিত তোকে আম হত্যা কারব।৮ সে এই কথা 
বাঁললে 'সম্ধযোগিনী বন্ধনমোচনশী উহার কার্য্য প্রাতরোধার্থ আমাকে 
ণনম্মোন্ত উপদেশ প্রদান করিল--“আগামীকাল প্রাতঃকালে সোমদা কৃষ্ণ 
ঘোটকার রুপধারণ কারয়া আমাকে হত্যা কারতে আগমন কাঁরবে । আমিও 
তখন লোহত বড়বার রূপ ধারণ কাঁরয়া খন আমরা পরস্পরে যুণ্ধে প্রবৃত্ত 
হইব তখন তুমি খড়গা হচ্তে সোমদার পশ্চাদ্দেশে গমন প্বক দঢ়রূপে 
উহাকে আঘাত কারবে। এইপ্রকারে আমরা উহাকে বধ কাঁরব । সুতরাং 
আগামণীকল্য তুমি আমার গৃহে আগমন কারও ।” এই কথা বলিয়া সে 
আমাকে তাহার গৃহ দেখাইয়া 'দিল। সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরলে 
আঁমও একজম্মে বহু জন্মের স্বাদ আস্বাদন কাঁরয়া প্রস্থান কারলাম । 
প্রাতঃকালে আমি কপাণ হস্তে বম্ধনমোচণীর গৃহে গমন কারলাম । তখন 
সোমদা রুফবড়বার রূপে আবিভ্ভত হইল এবং বন্ধনমোচনীও লোহিত 
[ঘোটকার রূপ ধারণ কাঁরল। ক্ষুর ও দন্ত প্রহার দ্বারা দুইজনের ভিতর 
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যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আরম দুণ্টা ফোগিনী সোমদাকে খড়গাঘাত .কারলে বন্ধন- 
মোচন কর্তৃক সে নিহত হইল। (১৫৮-১৬৮ ) আম ভয়শন্য হইয়া 
পশূরূপ হইতে মযান্তলাভকরতঃ . কুস্্রধর সংসর্গ চিন্তাপারহার কাঁরিলাম । 
“সাধারণতঃ স্ব্লীলোকাদিগের ভ্িভুবনের ভয়াবহ তিনটি দোষ থাকে-চাপলা, 
সাহসিকতা এবং ডাঁকনীসংসর্গ প্রীতি । যোগনাঁদগের সখা বম্ধ্দত্তার 
প্রীত কেন ধাবিত হইতেছ ? সে স্বীয় পাঁতর অন;রন্তা নহে, কি প্রকারে 
তোমার প্রাত অনুরক্তা হইবে ? 

সূহদ ভবশম্মা আমাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান কারলেও আম 
তাহার কথামত কাধ্য" না কাঁরয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ । আমি তোমাকে 
এই উপদেশ প্রদান কাঁরতোঁছ, তুমি অনুরাগপরার 'নামত্ত আর কষ্ট 
কারও না। কারণ সে স্বজাঁতর কোন প্রোমকলাভ কাঁরলেই নিশ্চয়ই 
তোমাকে বজ্জন কারবে। ভঙ্গী যেরূপ পৃঞ্পে পৃষ্পে ভ্রমণ করে নারীও 
সেইরূপ সতত নব নব পুর্ষের সম্ধান করে। হে সখে, তোমাকেও 
কোনাঁদন আমার ন্যায় অনুশোচনা করিতে হইবে ।” মক্টে রুপান্তারত 
সোমস্বামীর এই বাক্য নিশ্চয়দত্রের অনুরাগপূণ হৃদয়ে প্রবেশ কারল না। 
সে মকটকে বলল, “অনূরাগপরা বিশুদ্ধ বিদ্যাধর কুলজাতা। সে কখনই 
ব্যাভচারণী হইবে না!” যখন তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন 
কাঁরতেছিল তখন 'নশ্চয়দত্তের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান কারবার নিমিত্তই যেন 
ভাস্কর রন্তরাগ সন্ধ্যায় অস্তাচল গমন কাঁরলেন। যাঁক্ষণী শৃঙ্গোৎপাদিনীর 
অগ্রদূতরূপে রজনী সমাগতা হইলে শঙ্গোৎপাঁদিনী স্বয়ং শীগ্র তথায় 
আগমন কারল। “সতত যেন তাহাকে স্মরণে রাখে”, এইপ্রকারে 
অনুরুদ্ধ হইয়া সে কাপর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপবর্বক শুঙ্গোৎপাদিনীর 
স্কন্ধারূঢ হইয়া পপ্রয়তমার উদ্দেশ্যে যাত্া করিল। মধ্যরান্ততে সে 
অনুরাগপরার পিতা 'বদ্যাধরাধিপের হিমালয় পব্বতগ্ছিত পজ্করাবতা 
নগরীতে আগমন কাঁরল । (১৭৯-১৮১) স্বায় শাল্তবলে তাহার আগমন 
বার্তাজ্ঞাত হইয়া অনুরাগপরা তাহার দর্শন লাভার্থ নগরীর বাহর্দেশে 
আগমন কারল। তখন যাঁক্ষণণ তাহাকে স্কম্ধ হইতে 'নিম্নে অবতরণ 
করাইয়া অনুরাগপরাকে নির্দেশ করিয়া বাঁলল, “এ যে রজনীর দ্বিতীয় 
চন্দ্রের ন্যায় তোমার নয়নে আনন্দ প্রদানকরতঃ তোমার প্রিয়তমা আগমন 
করিতেছে । আম এখন প্রস্থান করিব।” অতঃপর নিশ্চয়দন্ধকে প্রণাম 
করিয়া সে প্রস্থান কারল। তখন আশাপূ্ণ হৃদয়ে প্রবল ওৎস.ক্য সহকারে 
প্রয়তমের নিকট গমন কাঁরিয়া অনুরাগপরা তাহাকে আলিঙ্গনাঁদ দ্বারা 
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অভ্র্থনা করিল। দে তাহাকে আঁলঙ্গনাব্ধ করিল এবং বহু ক্লেশ 
ভোগান্তে তাহার দর্শন সুখ লাভ করিয়া মনে হইল যেন স্বীয় দেহে আর 
দনজেকে ধারণ কারতে অসমথ* হইয়া অনুরাগপরার : দেহে প্রবেশ করিয়াছে । 
গান্ধর্্ব মতে অনুরাগপরাকে ভাধ্যাত্বে বরণ কাঁরলে সে অচিরাৎ মায়াবিদ্যা 
বলে রাজধানগর বহিদ্দেশে একটি নগরা 'নম্মণণ করিয়া তথায় 'নশ্চয়দত্তের 
সাহত বাস কারতে লাগল । মায়াবদ্যা প্রভাবে পিতামাতার দৃষ্টি 
আচ্ছল্ন করা হইয়াছিল, তাহারা ইহা জ্ঞাত হইলেন না। অনুরাগপরা 
কত্র্ক পূষ্ট হইয়া নিশ্চয়দত্ত তাহাকে পথের অদ্ভুত ক্রেশপ্রদ বৃত্তাণত 
বণনা কারলে সে তাহার প্রাতি আঁতশয় শ্রদ্ধাশীলা হইয়া নানাপ্রকার 
ভোগাপচারে তাহাকে সংবার্ধত কাঁরল । 

অতঃপর 'নিশ্যয়দত্ত সেই বিদ্যাধরীকে সোমস্বামীর অদ্ভূত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিয়া বাঁলল, “যা প্রিয়ে, কোন উপায়ে আমার সূহদকে মক্টত্ব হইতে 
মৃস্ত করতে সমর্থ হও তবে একটি উত্তম কার্য সম্পাদন করা হইবে । সে 
এই কথা বাঁললে অন:রাগপরা তাহাকে বাঁলল, “উহা যোগনীদিগের 
মন্ল্নের কাষণ, আমাদের বিষয় নহে । তথাপি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবার 
নামত্ত আমার এক ীসপ্ধ যোগিনী সখা ভদ্ররূপাকে অন্রোধ কাঁরব ।” 
(১৮১-১৯২) এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁণকপত্ত্র আহনাদত হইয়া তাহার 
প্রয়তমাকে বাঁলল, “চল আমার মন্ত্কে দর্শন কাঁরতে গমন কার ।” 
সে সম্মত হইলে পরাঁদবস আকাশমার্গে বাহিত হইয়া শনশ্চয়দত্ত সেই 
অরণ্যে বন্ধুর আবাসম্ছলে উপগ্ছিত হইল । মকর্টরূপী মিন্রকে তথায় 
দর্শন কাঁরয়া সে সম্তীক তাহার নিকট গমন কাঁরিয়া প্রণাম কাঁরয়া কুশল 
প্রণ্নাদ জিজ্ঞাসা কারল। কপি সোমস্বামী তাহাকে অভার্থনা করিয়া বালল, 
“অনুরাগপরার সাঁহত তুমি মিলিত হইয়াছ দৃণ্টে অদ্য কুশলেই আছি” এবং 
এই কথা বাঁলয়া নশ্যয়দত্তের পত্বীকে সে আশীব্বাদ কাঁরল। তখন 
[তিনজন একাঁট রম্য শিলাতলে উপবেশন করিয়া 'নিশ্য়দত্ত কর্তৃক প্রিয়ার 
গনকট পব্ব কাঁথত মকট সোমস্বামী নানাপ্রকার ঘটনা সম্বন্ধে কথোপ- 
কথন কারল । অতঃপর কাঁপর নিকট হইতে 'বদায় গ্রহণ পূর্বক প্রিয়ার 
অধ্কে অবস্থান করিয়া সে বোমমার্গে প্রিয়তমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল । 

পরদিবস পুনরায় সে অনুরাগপরাকে বাঁলিল, “চল, পূনরায় ' ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত আমাদের কাঁপবন্ধূকে দর্শন করিয়া আস ।” সে তাহাকে 
বলিল, “অদা আমার "নিকট হইতে উৎপাতন ও অবতরণ ববদ্যাশিক্ষা 
ঝারয়া তুমি স্বয়ং তথায় গ্রমন কর ।” তাহাকে এই' কথা বাঁললে সে এ 
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দুই বিদ্যা শিক্ষা কাঁরয়া নভোমার্গে তাহার মকট বন্ধূর নিকট গমন 
কাঁরল এবং তাহার সহিত বহুকাল পধ্যন্ত কথোপকথনে 'নিষাস্ত থাকায় 
অনুরাগপরা গৃহ হইতে বাহ্গত হইয়া উদ্যানে গমন কাঁরল ৷ (১৯৩-২০৩) 
সে তথায় উপবেশন কাঁরলে একাঁট 'িদ্যাধর ধুবক আকাশপথে ভ্রমণ কারিতে 
কারতে তথায় আগমন কারিল। স্বীয় বিদ্যাবলে সে জ্ঞাত হইল যে এ 
রমণণ বিদ্যাধরী এবং তাহার একজন মর্তস্বামী বিদামান আছে । সাক্ষাং- 
মাত্রই তাহার প্রাত আতশয় প্রেমাসস্ত হইয়া সে তৎসমীপে আগমন 
কারল। তখন অনরাগপরা নত নয়নে ভতলে দৃষ্টি শনক্ষেপ কাঁরয়া 
তাহার সুন্দর কান্তি দর্শনকরতঃ কৌতূহলবশতঃ ধীরে ধারে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল সে কে এবং কোথা হইতে আগমন কাঁরয়াছে । সে প্রত্যুত্তর 
করিল, “সুন্দর, আমি রাগভঞ্জন নামক 'বিদ্যাধর এবং সমস্ত 'বিদ্যাধর 
বিদ্যা আমার আধিগত । হে হরিণেক্ষণি, তোমার সাক্ষাৎ মাত্রই আম 
তোমার প্রেমে পাঁতত হইয়াছি এবং তোমার দাস হইয়াছি। হে দেবি, 
মত্ত্যপাঁতিকে ভজনা না কাঁরয়া, পিতা উহা জ্ঞাত হইবার পূবেই তোমার 
সমতুলা আমার প্রাত কুপাশীলা হও |” এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই 
চপলাশয়া তাহার দিকে ভীরু কটাক্ষপাত কাঁরয়া চিন্তা করিল, “এই যে 
আমার যোগ্যপাঁত লাভ কাঁরয়াছ ।”» তাহার বাসনা জ্ঞাত হইয়া বিদ্যাধর 
তাহাকে ভাব্যত্বে বরণ কারল। দুইটি হৃদয় যখন এক হয় তখন গোপন 
প্রেমের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে । 

সেই বিদ্যাধর প্রচ্থান করিলে নিশ্যয়দত্ত সোমস্বামীর নিকট হইতে 
তথায় প্রত্যাবর্তন কারল এবং হৃতানুরাগ অনুরাগপরা 'শরঃপনড়ার ছলে 
তাহাকে আর আলিঙ্গন করিল না (২০৪-২১৩)। কিন্তু প্রেমান্ধ সরল 
নিশ্চয়দত্ত তাহার ছল ধাঁরতে সক্ষম না হইয়া মনে করিল যে সতাসতই 
সে পীঁড়তা এবং এইরুপ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ কাঁরয়াই সেই দিবস 
যাপন কাঁরল। পরদিবস সে পুনরায় আধগত 'বদ্যাম্বয় বলে বাথিত 
চিত্তে ন'ভামার্গে কপিবন্ধুর নিকট গমন কারল। সে প্রস্থান 
করিলে নিদ্রাহীন 'নিশিষাপনান্তে অনুরাগপরার সেই 'বদ্যাধর প্রোমক 
বিরহে নিদ্রাহীনা ও উৎকণ্ঠিতা অনুরাগপরার কণ্ঠাঁলঙ্গন কাঁরল 
এবং সম্ভোগান্তে নিদ্রাতুর হইয়া সুগ্ধ হইল । বিদ্যাবলে প্রোমককে স্বাঁয় 
অ্কে অদৃশ্য অবস্থায় রাখিয়া রান্রিজাগরণজানিত ক্লাম্তিতে সে ও স্বয়ং 
ধনদ্বালিঙ্গন কারিল ইত্যবসরে নিশ্চয়দত্ত কাঁপবম্ধুর নিকট আগত হইলে 
সে তাহাকে সাদর অভার্থনাপর্বেক শুধাইল, “অদ্য তোমাকে বিমনা 


২১৮ কথাসারংসাগর 


দেখিতেছি কেন, বল।” তখন 'নশ্চয়দত্ত মকর্টকে বলিল, . “সখে, 
অনুরাগপরা আতিশয়পীঁড়তা । সে আমার প্রাণাপেক্ষাও 'প্রয়। সেই- 
জনাই আমি শোকাকুল হইয়াছি 1” অলৌকিক জ্ঞানের আঁধকারী সেই 
মক্ট তথন তাহাকে বলিল, “সে এখন 'নীদ্রতা। তাহার নক হইতে 
ধশক্ষত বিদ্যাবলে তুমি তাহাকে উৎসঙ্গে গ্থাপনকরতঃ আকাশমার্গে তাহাকে 
আমার নিকট আনয়ন করিলে আমি তোমাকে অদ্য একটি আশ্চর্যজনক 
দশা দর্শন করাইব 1” এই কথা শ্রবণ করিয়া 'নশ্চয়দত্ত আকাশপথে 
গমন করিয়া সেই নাদ্রিতা সান্দরীকে লঘুভাবে ক্রোড়ে স্থাপন কাঁরল। 
অনুরাগপরা 'বিদ্যাবলে পদ্বেই বিদ্যাধরকে অদৃশ্য করায় নিশ্চয়দত্ত 
অনুরাগপরার অঙ্কে সপ্ত সেই 'বদ্যাধরকে দোথতে অসমর্থ হইয়াছিল 
( ১১৪-১১৫ )। নভোমার্গে উজ্ডীন হইয়া সে সত্বর অনুরাগপরাকে সেই 
মক্টে রূপান্তরত সোমস্বামীর নিকট আনয়ন কারল । 'দব্যদৃস্টি সম্পন্ন 
সেই মর্কট তখন তাহাকে যোগবল প্রদান কারলে অন:রাগরপরার কণ্ঠলখন 
ধবদ্যাধর তাহার দৃষ্টপথে পাঁতিত হইল । উহা দর্শন করিয়া সে ঘখন 
বালল, “হায় ! ইহার কি অর্থ হইতে পারে ?৮ তখন সত্য ঘটনা জ্ঞাত 
থাকায় মক্ট তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নবেদন করিল । 'নশ্চয়দত্ত অত্যন্ত 
কোপাদ্বিত হইল এবং তাহার পত্বীর প্রোমক সেই 'বদ্যাধর সুপ্তোখিত 
হইয়া আকাশপথে উজ্ডীন হইয়া প্রচ্ছান করিল। অনুরাগপরাও জাগ্রত 
হইয়া গ্‌প্ত রহসা প্রকাশ হইয়াছে দর্শন কাঁরয়া লঙ্জায় অধোবদন হইয়া 
অবস্থান কারতে লাগল । তখন 'নশ্চয়দণ্ড অশ্রুপূর্ণলোচনে বাঁলল, 
“আম তোর উপর বিশ্বাস স্থাপন কাঁরয়াছিলাম । তুই কেন আমাকে 
এইপ্রকারে প্রতাঁড়ত কাঁরল?ঃ পারদকে 'স্থীতিশীল কারবার উপায় 
পৃথিবীতে জানা আছে 'কন্তু নারীচিত্ত স্থিতিশীল কারবার উপায় অজ্ঞাত |”, 
সৈ যখন এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, তখন উত্তর প্রদানে অসমথ হইয়া 
অনুরাগপরা ক্রন্দন করিতে করিতে ধাঁরে ধারে ব্যোমপথে স্বীয় আললয়ে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল। ( ২২৬-২৩৩ ) 

তখন 'নশ্যয়দত্তের বন্ধ; সেই বানর বাঁলল, “আম বারণ করা সত্বেও 
তুম কামানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া এই সুন্দরীর পশ্চাম্ধাবন করিয়াছিলে । 
এখন যে বিষাদগ্রস্ত হইঞ্নাছ ইহা তাহারই ফল। চপলভাগ্য এবং চপলা 
নারীকে কি বিশ্বাস করিতে আছে? শোক তাগ করিয়া শান্ত হও। 'বধাতাও 
ভবিতবাতা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন।» কাঁপর এই বাক শ্রবণ 
করিয়া নিশ্চয়দত্ত শোক মোহ পরিহারপব্্বক শিবের শরণ গ্রহণ কারিল। 


তৃতীয় তরঙ্গ ২১৯, 


অতঃপর যখন সে মত্ত মক্টের সাহত অরণ্যে পধ্যটন কাঁরতোছল তখন 
দৈবাং মোক্ষদা নাম্নী জনৈকা তপাঁদ্বনী তাহার সমীপবার্তনী হইলেন । 
'নিশ্চয়দত্তকে তাঁহার নিকট প্রণত হইতে দেখিয়া তান প্রশ্ন কারলেন, 
“কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কারতেছি ! তুমি মনুষ্য হইয়াও ক প্রকারে 
মক্টের সাঁহত বন্ধুত্ব কাঁরয়াছ 2 তখন সে স্বীয় সুদের "বযাদময় 
বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরয়া বলল, “দোব, আপনার যাঁদ কোনও 'বিদ্যা অথবা 
মন্ত্র জানা থাকে তবে আমার সূুহৎ এই উত্তম ব্রাঙ্ষণকে মক্টত্ব হইতে 
মুন্তু করুন|” এইকথা শ্রবণ কাঁরয়া 'তাঁন সম্মত হইলেন এবং মন্ত্রবলে 
কণ্ঠ হইতে সমন্র মোচন কাঁরলে সোমস্বামী মকট দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় 
পব্বের ন্যায় মনুষ্যাকতি প্রাপ্ত হইল । তখন তান তাঁড়ৎবেগে "দবাপ্রভায় 
ভাঁষতা হইয়া অন্তধান কাঁরলেন এবং যথাকালে নিশ্চয়দত্ত ও সোমদ্বামশ 
্াহ্মণদ্বয় বহু তপশ্চয্যন্তে পরমাগাত প্রাপ্ত হইল । 

এই প্রকারে স্বভাবচপলা নারীগণ দুচ্কাধ্যদি দ্বারা বিবেক বুব্ধি 
জাগ্রত করিয়া সংসারের প্রা বৈরাগ্য আনয়ন করে । অবশ্য কখন কখন 
এই প্রকার সতাসাধবী তাহাদের মধ্যে দণ্ট হয় যে ইন্দুলেখার ন্যায় গিরাট 
আকাশ আলোকিত করে । 

গোমুখের মুখ হইতে এই 'বাচত্র কাহনী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত 
রত্বগ্রভার সাঁহত সাতিশয় আহনাদিত হইল । ( ২৩৪-২৪৪ ) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বরচিত কথাস'রংসাগরের 
রত্বপ্রভা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখ্যা--২৪৪ 

রুমিক সংখ্যা--৬২৭৮- 


চতুথ" তর 
নৃপাঁত বিকমাদিত্য এবং বারাঙ্গনার কাহিনী 


গোমূখের কাঁহনী শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্তকে হস্ট দর্শনে প্রাতি- 
ব্বান্দতার 'নামত্ত মরুভ্যাত বাঁলল, “স্তলোকেরা স্বভাবচপল, কিন্তু ইহা 
সব্বথা সত্য নহে । এমন কি বারাঙ্গনাঁদগের মধ্যেও কখনও কখনও সদ্গুণ 
শালিনী নারী দৃষ্ট হয় । প্রমাণস্বরূ্প একটি কাঁহনী বাঁলতোছ, শ্রবণ 
করুন ৷ পাটালপনত্র নগরীতে বিক্রমাঁদত্য নামক নৃপাঁত বাস কাঁরত । তাহার 
জয়পাতি এবং গ্রজপাঁতি নামক দুই 'মত্র ছিল। তাহাদের বহু; পদাতিকের 
আধকারা প্রাতষ্ঠানাধিপাতি নরাসিংহ নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত শন্রু 'ছিল । 
শত্রুর প্রাত ক্রুদ্ধ হইয়া এবং 'মিন্রদগের পরারুমে গব্বেদ্ধিত হইয়া 'িরুমাঁদত্য 
আবলদ্বে সংকঞ্প কাঁরল, “আম এ নরপাঁতকে এইরূপ সম্পূর্ণ পরাভূত 
কারব যে স্তুতি পান্ঠক এবং বান্দগণ দ্বারদেশে উহাকে আমার সেবক বাঁলিয়া 
কীর্তত কাঁরবে |” এইরূপ প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়া সে তাহার বহু হস্তী ও 
অশ্বের সাহত ধরণ? কাম্পত কাঁরয়া আগমন কাঁরিল এবং 'বক্ুমাদত্য নরপাঁত 
নরাসংহকে আক্রমণ কারবার 'নামত্ত অগ্রসর হইল । সে প্রাতষ্ঠানের 
গনকটবস্তীঁ হইলে নরপাঁত নরাসংহ বম্মবিত হইয়া তাহার সাক্ষার্কার 
মানসে বাঁহর্গত হইল । ( ১-১০) তখন 'বিস্ময়করযুদ্ধ হইল । পদাঁতকেরা 
গজ ও অশ্বের সাহত সংগ্রাম কারল এবং কোট পদাতিকের 
আধস্বামী নরপাঁত নরাসিংহের নিকট বক্রমাদিতোর সৈন্দল সম্পর্ণরূপে 
পরাভূত হইল । পরাজিত হইয়া বিক্ুমাদিত্য স্বনগরা পাটলিপনুত্রে পলায়ন 
কাঁরল এবং তাহার দুই সুহ্দও নিজ 'নজ রাজো পলায়ন কারল । নরপাত 
নরাঁসংহ স্বীয় নগরা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ কাঁরলে বন্দিগন তাহার 'িক্রমের 
প্রশংসা করিতে লাগল । 

[বফল মনোরথ 'বক্রমাদিত্য তখন চিন্তা কারতে লাগিল, “অস্ব দ্বারা 
শত্রুকে পরাজিত কাঁরতে সমর্থ না হইলেও আম বাঁদ্ধ বলে উহাকে 
পরাজিত কাঁরলে লোকে ঘাহাই বলৃক না কেন আমার প্রাতিজ্ঞা রক্ষা 
হইবে", এইরূপ চিন্তা করিয়া সে উপযুক্ত মন্ত্শীদগের হস্তে রাজ্য 
রক্ষার ভার অপণ্ণি কারয়া বৃদ্ধিবর নামক একজন প্রধান সচিব এবং পণ্চশত 
সদবংশজ সাহসীরাজপূত্র সমাভিব্যাহারে কম্মপ্রার্থার ছদ্মবেশে গোপনে 

২২০ | 


চতুর্থ তর ২২৯, 


গ্বনগরা পাঁরত্যাগ পর্ব্বক শতুপুরাী প্রাতষ্ঠানে গমন কারল। তথায় সে 
মদনমালা নাম্নী বারবিলাসিনীর রাজপ্রাসাদোপম অপরূপ গৃহে প্রবেশ 
কারল। উচ্চ প্রাকারে অবাঁচ্ছত মৃদু মারতে সপ্চালিত হইয়া চীনাংশুক 
ধবজ সমূহ যেন তাহাকে তথায় আহবান করিতৌছল । ( ১১-২০) অস্তরশস্দে 
সুসাক্জত বিংশসহম্্র পদাতিক ইহার পর্বাদকের প্রধান দবার রক্ষা 
কারতেছিল। ইহার অনাতিনাঁদকের দ্বার সতত প্রস্তুত দশসহস্ত্র কারয়া 
যোদ্ধারা সংরক্ষণ কাঁরতোঁছল, প্রাসাদাট সগ্তমণ্ডলে বিভন্ত ছিল। প্রথম 
[বিভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে অধ্ব অবান্থত ছিল । অন্য মণ্ডলে নাবড় হস্ত 
শ্রেণী কর্তৃক পথ অবরুদ্ধ ছিল। অন্য আর একটি বিভাগ ভশষণাকাতি 
আয়ুধরাজিতে সাঁত্জত ছল । অন্য একট মণ্ডল দযাতিময় রত্বরাঁজ সম্বালত 
কোষাগার পূর্ণ ছল । অন্য একাঁট মণ্ডল সতত পাঁরচারকাঁদগের দ্বারা 
অধ্যুষিত ছিল । অন্য একটি মন্ডলে বান্দগন সরবে উচ্চেঃস্বরে স্তুতি পাঠ 
কাঁরতোছল এবং আর এবাট 'বিভাগ সঙ্গীতমূদঙ্গনাদে অনুরাঁণত হইতেছিল। 
প্রাতহারেরা নৃপাতিকে এইস্থানে আনয়ন কাঁরলে দশ্যাবলশ অবলোকন কাঁরতে 
কাঁরতে সে পাঁরজন সহ মদনমালার সংউচ্চ বাস গৃহে নীত হইল । নূপাঁত 
যখন মণ্ডল সমূহ আঁতক্রম কাঁরতোছিল তখন তত্রস্থছ অশ্ব এবং অন্যান 
প্রাণীদিগের আঘাত নিরাময় হইয়াছে প্রাতহারদিগের মুখে এই বার্ত শ্রবণ 
কারয়া, “ইনি ছদ্মবেশে কোন মহদ্বান্তি হইবেন” বোধে মদনমালা সপ্রেমে 
এবং সৌংসুক্যে তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে গমন কারিল এবং তাহাকে 
আনয়ন করতঃ প্রণাতপব্বক রাজোচিত আসনে উপবেশন করাইল । নংপাঁত 
ও তাহার রূপলাবণ্য এবং সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মপাঁরচয় গোপন কারয়া 
তাহাকে প্রাতিনমস্কার করিল । মদনমালা তাহাকে মহামূলা স্নানোপকরণ, 
পুষ্প, গন্ধপ্রবা, বস্ত এবং অলংকারাঁদ দ্বারা সম্মানিত কাঁরল। 
(২১-৩১) সে প্রত্যহ নৃপাতির অনুচরাদগকে খাদ্যাঁদ প্রদান, 
কারত এবং নূপাঁত ও তাহাব মন্ত্রীকে উৎ্রুষ্ট ভোজ্যাদ দ্বারা 
সম্বার্ধত কাঁরত । প্রথম দর্শনেই প্রেমাসন্ত হইয়া সে সম্পর্ণেরপে 
নৃপাঁতর নিকট আত্ম সমপরণ করতঃ পানাহারে দিবসযাপন কাঁরত । ছদ্মবেশী 
শবকরমাদিতা 'শ্দনের পর দিন মদনমালা কর্তৃক এই প্রকারে সম্বার্ধত হইয়া 
রাজচক্রবর্তীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগল । সখাঁদগকে যে প্রকার 
এবং ধত পরিমাণ ধন সে প্রদান করিত সে সমুদয় মদনমালা স্বীয় কোষাগার 
হইতে তাহাকে সরবরাহ কারত ! তাহার দেহ এবং বিস্ত নংপাতির ভোগে: 
আমলে 'মদনমালা মনে কাঁরত যে উহা সংকায্যেই নিয়োজিত হইয়াছে ॥ 


২৯২২ কথাসরিংসাগর 


অন্য পুরুষের অর্থে সে পরাঙসুখী হইল এবং তাহার প্রীত অনুরন্ত হইয়া 
নরপাঁতি নরপসিংহ আগমন করিলে সে সুকৌশলে তাহাকে প্রাভীনবৃত্ত 
কারয্ন্যাছল | 

এই: প্রকারে মদনসেনা কন্তুকি সম্বার্ধতা হইয়া একদা নৃপতি তাহার সঙ্গী 
মন্তী বাণ্ধবরকে নিভূতে বালল, “বেশ্যারা সব্বদা ধন প্রত্যাশা করে এবং 
হৃদয়ে প্রেম উঁদত হইলেও বিত্ত ব্যতীত কাহারও প্রাতি আসন্তা হয় না। 
ধবধাতা যখন যাচক সৃষ্ট কারয়াছলেন তখন বারাঙ্গনাদগের অন্তরে লোভ 
ও সুষ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু যাঁদও আঁম সতত মদনমালার 'বত্ত উপভোগ 
কারতোঁছ তথাপি আতশয় অনুরাগবশতঃ সে আমার উপর ত 'িরুপা হয় 
নাই, পক্ষান্তরে আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছে। আমার প্রাতজ্ঞা 
যাহাতে কালক্রমে পূরণ হয় তান্নীমত্ত আমি 'ক প্রকারে তাহাকে পুরস্কত 
কারতে পার 2 মন্ত্রী বাঁদ্ধবর এই কথা শ্রবণ কাঁরিয়া নপাঁতিকে বাঁলল, 
“আপনার যদি এই প্রকারই অভিলাষ হইয়া থাকে তবে ভিক্ষু প্রপণ্বুদ্ধি 
আপনাকে যে অমূল্য রত্বাঁদ প্রদান করিয়াছিল তাহার 'কণ্চিং অংশ উহাকে 
দান করূন।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ভৃপাঁত প্রত্যুত্তর কারল, “আম যাঁদ 
সে রত্বরাজি সম্যক: তাহাকে প্রদান করি তথাপি তাহা উহার যোগ্য পুরস্ক্যর 
বলিয়া গণ্য হইবার মত হইবে না, বরং অ!াঁম অন্য একটি উপায়ে খাণ মুন্ত 
হইতে লম্থ হইব, কিন্তু তাহাও এ ভিক্ষুরকাহনীর সাহত জড়িত ।” মন্ত্র 
এই কথা শ্রবণ করিয়া বাঁলল, “দেব, এ 'ভিক্ষ* কেন আপনার সেবা কারয়াছল 
সেই বৃত্তান্ত আমার 'নকট বর্ণনা করুন |” মন্ত্রী বাঁদ্ধবর কত্তর্ক এই 
প্রকারে অনুরদ্ধ হইয়া ভূপাঁত বাঁলল, তবে শ্রবণ কর, আমি সেই বৃত্তান্ত 
বালতোছি। ( ৩২-৪২) 


নৃপাতি বিক্রমাদিত্য এবং বিশ্বাসঘাতক ভিক্ষুর কাহিনী 


বহপব্বে প্রপণ্চব্যাধ্ঘ নামক এক ভিক্ষু পাটালপূত্র নগরীতে আমার 
ধর্মাধকরণে প্রবেশকরতঃ প্রতাহ আমাকে এক একটি কাঁরয়া পেঁটকা 
প্রদান কাঁরত। বংসরাধাধ এই পোঁটিকাগুলি উদ্ঘাটন না কাঁরয়া আম 
যেরূপভাবে প্রাঞ্ধ হইতাম সেইরূপভাবেই আমার কোষাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান 
কাঁরতাম। একাঁদন ভিক্ষকর্তৃক উপহৃত একাঁট পোটকা দৈবাং আমার 
হস্ত হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া ভঙ্গ হইলে উহা হইতে একট অশ্নির 
ন্যায় দীথশালী বিরাট রত্ব নির্গত হইল। মনে হইল যেন উহাতে 'ভক্ষুর 


সপ্তম তর খত 


পোঁটকাগূঁলি আনয়ন প্ব্বক উহাঁদগকে উদ্বাটত কাঁরয়া প্রত্যেক পোঁটকা 
হইতে এক একাট রত্ব গ্রহণ কারলাম। আম সবিস্ময়ে প্রপণ্বৃ্ধিকে 
শুধাইলাম, “তুম আমাকে এই অপর্ত্ধ রত্বরাঁজ দ্বারা সেবা কাঁরতেছ 
কেন ৮ তখন ভিক্ষু আমাকে একান্তে নিবেদন কারল, “কষাচতুদ্দশখ 
সমাগত প্রায় । এ রজনীতে আমাকে নগরীর বাঁহন্দেশোম্থত "মশানে 
মন্তসাধন কাঁরিতে হইবে । হে বীর, আমার আঁভলাষ যে তুমিও এ 
ব্যাপারে অংশগ্রহণ কর, কারণ কোন বাঁর পুরুষের সহায়তা প্রাপ্ত হটুলে 
সমস্ত প্রাতবম্ধক দূরীভূত হইবে এবং অনায়াসে সাফল্য লাভ করা যাইবে 1৮ 
ভক্ষুর এই কথায় আম সম্মত হইলাম। কাঁতিপয় 'দবসান্তে কৃষ্ণা 
চতুদ্দরশী আগতা হইলে শ্রমণের বাক্য আমার স্মরণপথে ডীদত হইল । 
(৪৩-৫৫ ) আহ্বকাদ সমাপনান্তে আম রজনীর প্রতীক্ষা কারতে 
লাগলাম এবং সন্ধ্যাবাধ পালন করিবার পর আম দৈবাং নাদ্রুত হইয়া 
পাঁড়লে ভন্তবংসল বক্ষ-কমলাঁৎকত ভগবান হার গরুড়ারোহণ পূর্বক 
স্বপ্নে আমার 'ীনকট আগমন কাঁরয়া আদেশ কারলেন--“সার্থকনামা 
প্রপঞ্থব্যাধি কৌশলে তোমাকে মণ্ডলপুজাতে অংশগ্রহণ করাইয়া তোমাকে 
বাঁলপ্রদান কারবে । তোমাকে হননার্থে যাহা বালবে তাহা না কারয়া 
তাহাকে বাবে, “শক প্রকারে এ কাধ” করিতে হইবে তুমি প্রথমে আমাকে 
1শক্ষাদলে আম এ কাধ্য কাঁরতে সক্ষম হইব |” যখন সে তোমাকে এ 
প্রক্রিয়া প্রদর্শন করাইবে তখন তুম আবিলম্বে উহাকে বধ করিলে এ শ্রমণ 
যে শান্তলাভ কাঁরত সেই শান্ত তুমি লাভ কাঁরবে।”» বিষ এই কথা 
বালয়া অন্তার্হথত হইলে আমি জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে লাগলাম, 
“হাঁরর প্রসাদে আম এ মায়ীকে আঁবচ্কার কারতে সমর্থ হইয়াছ। 
অদাই উহাকে হত্যা কাঁরবই কাঁরব ৷” এইরূপ চিম্তা কাঁরয়া রজনীর 
প্রথম যামান্তে আমি কপাণ হস্তে একাকী শ্মশানে গমন করিয়া এ ভিক্ষু 
মণ্ডলাচ্চনা সমাপন করিয়াছে দেখিতে পাইলাম । মন্দর্শনে আমাকে 
আঁভবাদন কাঁরয়া সেই শঠ বাঁলল, “দেব চক্ষুমুদ্রত করিয়া আনন 'নিদ্নে 
্ছাপন পূর্বক আপান ভুলুশ্ঠিত হইলে আমরা উভয়ে আমাদের অভীম্ট 
সাম্ধলাভ কাঁরব ।৮ (&৬-৬৫) আমি তাহাকে প্রত্যুত্তরে বাঁললাম, 
“উহা কি প্রকারে কারতে হইবে প্রথমে আমাকে প্রদর্শন করাও, অতঃপর 
তোমার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া আবিকল তোমার ন্যায় কারব 1৮. মূ 
ভিক্ষু ইহা শ্রবণ কারয়া এরূপ করিলে আমি কুপাণের এক আঘাতে উহার 
মস্তক 'ছন্ন করিলাম । তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, “সাধ, 
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রাজন, সাধু ! এই পাপাত্বা ভিক্ষুকে হত্যা করিয়া তুমি তাহার ঈপ্দ্ত 
আকাশ মার্গে গমনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছ । যথেচ্ছল্রমণচারী আমি, 
ধনপাতি কুবের, তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি । তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা 
কর।” এই কথা বালয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করিলে আম তাহাকে বালাম, 
“যখাঁন আমি আপনাকে স্মরণ করিব তখাঁন আপনি আবিভ্ত হইয়া 
আমাকে উপযুন্ত বর প্রদান কাঁরবেন 1” ধনপাঁতি “তথাস্তু” বাঁলয়া 
অস্তধান কাঁরলে আম মায়াবল প্রাপ্ত হইয়া সত্বর আমার প্রাসাদে আগমন 
করলাম । আমার বৃত্তান্ত তোমার নিকট সম্পূর্ণ বিবৃত কাঁরলাম । 
কুবেরের নিকট হইতে যে বর লাভ করিয়াছ এখন তদ্বারা মদনমালার 
প্রত্যুপকার সাধন কাঁরব ! তুমি সম্প্রাত আমার ছদ্মবেশী রাজপুত 
অনুচরাদগের সাহত পাটলিপান্রে প্রত্যাবর্তন কারবে। আঁমও অভিনব 
উপায়ে 'প্রয়তমার প্রত্যুপকার সাধন কাঁরয়া হেথায় পুনরাগমন কারবার 
ধনামত্ত অবিলম্বে পাটলিপান্রে গমন কাঁরব |” এই কথা বাঁলয়া আহ্িক 
কার্য'সমাপনান্তে ভূপাঁত সানূচর মন্ত্রীকে 'বদায় প্রদান কাঁরল। “তাহাই 
হইবে? এই কথা বলিয়া মন্ত্রী প্রস্থান করিলে আসন্ন বিরহের কথা চিন্তা 
কারয়া নপাঁতি সেই রজনী মদনমালার সাঁহত অতিবাহত কাঁরল। 
( ৬৬-৭৭ ) মদনমালাও নৃপাঁতি শীঘ্রই দূরদেশে প্রস্থান কারবে মনে মনে 
এই আশৎকা কাঁরয়া তাহাকে মুহমহ? আিঙ্গনকরতঃ অনিদ্রায় সেই রজনী 
আতবাহত কাঁরল। 

প্রাতঃকালে নূপাঁত অবশ্যকরণীয় কম্মদিসমাপনান্তে অঙ্চ'নাচ্ছলে 
তা দেব পূজার মান্দিরে প্রবেশ কারয়া ধনপাঁতি কুবেরকে স্মরণমান্রেই তানি 
উপগ্ছিত হইলে তাহাকে প্রণাম করিয়া পর্ব প্রতিশ্রুত বর ষাচঞা করিল, 
“দেব, আপনার পর্ব প্রতিশ্রতমত আমাকে এই বর প্রদান করুন। আমাকে 
স্বর্ণ 'নার্মত পণ্চটি বৃহৎ মন_ষ্যমার্ত প্রদান করুন, কোন প্রয়োজনে 
তাহাদের অঙ্গছেদন করিলে সেই অঙ্গ যেন পর্বের ন্যায় পূনরায় জন্মায় 1৮ 
“তোমার ইচ্ছা মত এরূপ পণ ম্ার্ তুমি প্রাপ্ত হইবে |” এই কথা বলিয়া 
ধনপাঁত কুবের অন্তাঁহ্ত হইলে ন্‌পতি আঁচরাং পণ্চটি বৃহৎ মনুষামার্ত 
মশ্দিরাভান্তরে দেখিতে পাইল । রাজা হম্টান্তে বাঁহর্গত হইয়া স্বীয় 
প্রতিশ্রতি বিস্মৃত না হইয়া আকাশপথে স্বীয় নগরী পাটলিপাত্রে প্রদ্থান 
কারল। তথায় মাল্িবর্গ, পৌরজন এবং পত্বীবর্গ কর্তুক আঁভনান্দত 
হইয়া সে রাজকার্য সম্পাদিত করিতে লাগিল কিন্তু তাহার হৃদয় দূরাশ্থিত 
প্রতিষ্ঠানে পাঁড়য়া রাহল । ইতোমধ্যে প্রীতষ্ঠান নগরীতে মান্দরে বহ্‌- 
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পূর্বে প্রাবিষ্ট তাহার "প্রয়তমকে দর্শন কারবার মাননে প্রবেশ কাঁরয়া 
মদনমালা তাহাকে কোথাও দোঁখতে পাইল না। কিন্তু সুবর্ণ 'নার্মমত 
পণ পুরুষমার্তর সাক্ষাংলাভ কারল। তাহাঁদগকে দর্শন কাঁরয়া এবং 
নৃপাঁতর অদর্শনে 'সে শোকাকুলা হইয়া চিন্তা কাঁরতে লাগল, “আমার 
প্রেমাস্পদ নন্চয়ই কোন বিদ্যাধর অথবা গম্ধর্ব হইবেন । আমাকে 
এই পুরুষমীর্ত সমূহ প্রদান কাঁরয়া দিবালোকে প্রস্থান কাঁরয়াছেন। 

“তাহার বহনে এই ভারী ম্যার্তগ্ল দ্বারা আমার কি প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে 2, (৭৮-৯০ ) এই কথা চিন্তা কাঁরয়া সে বারংবার ভৃতা- 
দিগকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা কারল এবং বাহর্গত হইয়া সর্বত্র তাহার 
অন্বেষণ কাঁরতে লাগল । সে প্রাসাদে, উদ্যানে, কক্ষে এবং অন্য 
কোথাও শান্তিপ্রাপ্ধ না হইয়া প্রিয়তমার বিরহে তনৃত্যাগ কারবার 'র্নামত্ত 
প্রস্তৃত হইয়া শোক করিতে লাগল । 

তাহার অনুচরেরা তাহাকে সান্তনা প্রদানার্থ বলিত, “সুন্দর, 
হতাশ হইও না, ?তাঁন কামচর, স্বেচ্ছামত পনর্্বার আগমন কাঁরবেন ।% 
তাহারা এই প্রকারে তাহাকে আশ্বস্ত কাঁরলে সে প্রতিজ্ঞা করিল, “যাঁদ 
ষন্মাসের মধ্যে তান আমাকে দর্শন প্রদান না করেন তবে আমি আমার 
সমস্ত নম্পাত্ত দান কাঁরয়া বাহুতে প্রবেশ কাঁরব |” এই প্রকারে রতসংকম্প 
হইয়া সে "প্রয়তমের কথা চিন্তা কাঁরতে করিতে দানধ্যান কাঁরত। দানের 
বাসনায় একাঁদন সে এ সংবর্ণ মনুষ্যমার্তর একটির দুই বাহ্‌ কর্তন- 
পূব্বক র্রা্মণাঁদগকে দান কাঁরলে পরাঁদবস সাশ্চয্যে লক্ষ্য করিল যে 
বাহুদ্বয় প্‌ব্বের মত পুনরায় জন্মাইয়াছে, অতঃপর সে অন্যান্য 
মৃর্তসমূহের বাহু কর্তনপূব্বকি দান করিলে উহারা পুনরায় পুব্বের 
ন্যায় জন্মাইত। উহাঁদগকে অক্ষয় দৃষ্টে সে প্রতাহ যে 'বপ্র যতগাঁল 
বেদ অধ্যয়ন করিত তাহাকে ততগঠীল বাহ প্রদান কারত । € ৯৯-১০০ ) 7 

তাহার চ্তুদ্দকে প্রচারত দানের খ্যাত শ্রবণ কঁরয়া কাঁতিপয় 'দিবসান্তে 
পাটালপূত্র হইতে সংগ্রামদত্ত নামক দ্বিজ আগমন কারল। সে দরিদ্ু 
হইলেও ধার্মিক ছিল এবং চতুব্বদি আধগত কাঁরয়াছল । দ্বারগণ তাহার 
আগমনবার্ত ঘোষণা কাঁরলে পপ্রয়তমের 'বরহে পান্ডুর এবং ব্রতবশতঃ 
ক্ষীণাঙগগি মদনমালা তাহাকে প্রণাম করিয়া সে ধত সংখ্যক 'বেদ অধ্যয়ন 
কারয়াছিল সবর্ণমার্তর ততসংখ্যক বাহু তাহাকে প্রদান কারল। 
অতঃপর ব্রাহ্মণ মদনমালার শোকার্ত অনুচরবর্গের নিকট হইতে তাহার 
ঘোর প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ পয্যন্ত আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে হম্ট হইল 
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কিশ্তু তথাপি বিষণ্ন চিত্তে উদ্ট্রদ্বয়ের পৃষ্ঠে এ সুবর্ণ বাহুসমূহ ন্যস্ত- 
করতঃ ছ্বপুরশ পাটালপ্রে প্রস্থান করিল। নূপাতি রক্ষা না করলে 
তাহার ধনরাশি অটুট থাকিবে না বোধে ধম্মাঁধিকরণে উপবিষ্ট নৃপাঁতির 
সকাশে আগমনপ্বকি বালল, “মহারাজ, আমি আপনারই নগরবাসী 
একজন 'বিপ্র। দাঁরদ্রাবশতঃ ধনপ্রাঞ্থির আশায় আমি দাক্ষণাপথে নরপাঁত 
নরশিংহের প্রাতিত্ঠান নগবীতে গমন কারয়া মদনমালা নাম্নী সাবিখ্যাতা 
বারাঙ্গনার গহে দান গ্রহণার্থ গমন করিয়াছলাম । তাহার সাঁহত 'কয়ংকাল 
এক 'দব্য পুরুষ বাস কাঁরয়াছিল এবং সে কোথাও গমন কারবার সময় 
তাহাকে সুবর্ণ নামত অক্ষয় পণ্পুরুৰ মর্ত প্রদান কারয়লাছল। 
সে অন্তর্ধান কারলে সেই মনাস্বনী জীবন 'বষময এবং দেহ বিকল 
আযাসের চোধাপিরাধের শাস্তি স্বরপ, মনে কাঁরয়া ধৈয্যহীনা হইয়াছল । 
(১০১-১১১) তাহার অনূচবেরা আঅহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে সে 
প্রাতিজ্ঞা কারয়াছিল, “যাঁদ ফ'মাসের মধ্যে ?তাঁন আমার সাঁহত সাক্ষাৎ 
না করেন তবে দৌভগ্যিজনিত শোকে পাঁড়ত হইয়া আম আঁগনতে 
প্রবেশ কারব |” এইর্‌পে প্রীতজ্ঞাব্ধ হইয়া সে লুকাতি অর্জন 
মানসে প্রতাহ প্রচুর দান করে। আমি যখন তাহাকে দর্শন কারিলাম 
তখন অনাহারে সেই রূপশালিনীর দেহ কুশ হইয়াছে এবং তাহার পদদ্বয় 
কাষ্পত হইতোঁছল, তাহার হস্ত দানবারিতে আর ছিল এবং তাহাকে 
আঁলকুল পারিবোন্টতা শোকাকুলা মদমত্তা কামকাঁরণীর ন্যায় প্রতীয়মান 
হইল । 

আমার ধারণা ষে প্রোমক তাহাকে পাঁরতাগ করাতে এ সুন্দরী মরণপণ 
কারয়াছে, সে শুধু নন্দনীয নয়, তাহার মৃতুবরণ করা উচিত। আণ্ম 
যত সংখ্যক বেদ অধায়ন করিয়াছ সে আমাকে যর্থাবাঁধ কাণ্চন 'নাম্মত 
মুর্তর তত নংখাক চারিটি বাহঃপ্রদান করিয়াছে । আম হোমদ্বারা গৃহ 
শোধনপ্্বক এই হ্থানেই ধম্মচিরণ কীরব। নৃপাঁতি আমাকে রক্ষা করুন |” 

ব্রাহ্মণ প্রমুখাং প্রিয়ার বৃত্তা'ত শ্রবণ কারয়া নৃপাতির হৃদয় অকস্মাৎ 
তাহার প্রাত ধাঁবত হইল এবং সে প্রতীহারকে নিজের ঈপ্সিত কা কারতে 
আদেশ করল । প্রেয়সী তাহার প্রাতি দ্‌ঢুভাবে অন:রন্তা এবং স্বীয় জীবনকে 
তৃণবং জ্ঞান করে, তাহার দেহত্যাগের কালও প্রায় সমাগত স্মরণ কাঁরয়া 
এবং তাহার 'নকট হইতে স্বীয় সংকন্প সাধনের সহায়তাও হয়ত লাভ করা 
যাইতে পারে এই কথা মনে কাঁরয়া সে রাজা বক্ষার ভার মন্ত্রীদগের উপর 
নাস্ত করিয়া আকাশ পথে প্রাতষ্তঠান নগরীতে আগমনপূর্থক তাহার 
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প্রয়তমার গৃহে প্রবেশ করল । (১১২-১২৩ ) তথায় সে জ্যোতস্নার ন্যায় 
স্বচ্ছ পারচ্ছদ পারাহতা, পাঁণ্ডতাঁদগকে বিত্ত প্রদানান্তে শশীকলার ন্যয় 
ক্ষীণা প্রয়তমার সাক্ষাং লাভ কারল । মদনমালাও অকস্মাৎ অভাবনীয় ভাবে 
তাহার নেন সধাদায়ক 'প্রয়তমের আ্বভাবে ক্ষণকাল বিভ্রান্ত হইয়া 
রহিল । অতঃপর সে যাহাতে পুনরায় অন্তধান না করে সেই আশব্কায় 
যেন ভূজলতা পাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠ আবদ্ধ কারিল এবং সাশ্রুনয়নে তাহাকে 
গদগদ স্বরে বাঁলল, “নিষ্ঠুর, তুমি নম্পাপা আমাকে কেন পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
প্রচ্থান কাঁরয়াছিলে 2৮ “আইস, আম তোমাকে গোপনে বালব” এই কথা 
বাঁলয়া পারজন কর্তৃক আভর্নান্দত হইয়া ভ্‌পাঁত তাহার সাঁহত অন্তঃপরে 
প্রবেশ করিল ॥ তথায় আত্মপরিচয় প্রদানপব্বক কি প্রকারে প্রপণ্থবাঁদ্ধকে 
হত্যা করিয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ কাঁররার শান্ত অজ্জনকরতঃ ভংপতি 
নরাঁসংহকে কৌশলে পরাঁজত কারবার "নামত্ত তথায় আগমন কাঁরয়াছিল, 
ধনাধ্যক্ষ কুবেরের নিকট হইতে বর গ্রহণপূব্বক কির্পে তাহাকে পূরস্কত 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে, বিপ্রের মুখ হইতে তাহার বার্ত শ্রবণ কারিয়া তথায় 
আগমন করিয়াছে ইত্যাঁদ সমস্ত বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রাতজ্ঞার কথা, তাহার 
শনকট আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা কারয়া পুনরায় তাহাকে 
বাঁলল, 'পপ্রয়তমে, নরপাঁতি নরাসংহ বলশালা, তাহাকে সৈন্য দ্বারা পরাজিত 
করা সম্ভব হইবে না। দ্বন্দ যুদ্ধে আম তাহাকে বধ কারতে ইচ্ছ্‌ক নই 
কারণ আমি আকাশমার্গে গমন করিবার শীস্ত ধারণ কার, সে মাত ভূতলেই 
অবস্থান করিতে সমর্থ । কিন্তু কোন ক্ষান্রয় অধম্মযুদ্ধে জয় হইতে ইচ্ছা 
করে? আমার সংকজ্পের উদ্দেশ্য হইতেছে যে,।এ নূপাঁত দ্বারদেশে 
অপেক্ষা কারবে এবং প্রতীহার উহার আগমন বার্তী ঘোষণা কাঁরবে । এই 
[ববয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর।” (১২৪-১৩৪ ) 

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বারবিলাসিনী বলিল, “তোমার অনুরোধে 
আম কৃতার্থ হইয়াঁছ,” এবং প্রতীহারাদগকে আহ্বান কাঁরয়া বলিল, “যখন 
নুপাঁত.নরাঁসংহ আমার গৃহে আগমন কারবেন তোমাদের সতক্কদষ্টি তাঁহার 
উপর নবন্ধ কাঁরবে এবং যখন 'তাঁন প্রবেশ কারতে উদ্যত হইবেন তখন 
তোমরা বারংবার বাঁলবে, “মহারাজ, নৃপাত নরসিংহ আপনার ভন্ত এবং 
আপনার প্রীতি অনুরন্ত” এবং যখন 'তাঁন নয়ন উত্তোলনপর্্ধক জিজ্ঞাসা 
কাঁরবেন, “এখানে কে আছে 2” তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ বাঁলবে “ীবক্রমাদিত্য 
'হেথায় বিরাজ করিতেছেন 1” এই আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে প্রস্থান 
করিতে বাঁলয়া সে প্রাতহারীকে বালল, “ভ্‌পতি নরাসিংহ প্রবেশ কাঁরতে 
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চাহলে তাহাকে বাধা প্রদান কার ও না।” এই প্রকার আদেশ প্রদানকরতঃ 
প্রাণীপ্রয়তমকে পুনপ্রর্চ হইয়া সে নিভয়ে স্বীম ধনরাশ বিতরণ কাঁরিতে 
লাগিল । 

নৃপাতি নরাসংহ মদনমালার গৃহে গমন করা পারত্যাগ কারয়াছিল। 
কিন্তু সুবর্ণমার্তর আধকারিণী হইয়া সে প্রচুর ধনাবতরণ করিতেছে এই 
বার্তা শ্রবণ করিয়া সে তাহার গৃহে আগমন কাঁরল। যখন সে প্রতীহার 
কর্তৃক বারিত না হইয়া প্রবেশ কাঁরল তখন সকল বন্দী বাঁহ্দবার হইতেই 
উচ্চরবে বলিতে লাগল, “দেব, নৃপাঁত নরাঁসংহ আপনার অনুগত ও ভন্ত ।৮ 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া নৃপাঁত ক্রুদ্ধ এবং ভীত হইয়া 'জজ্ঞাসান্তে তথায় রাজা 
বিক্ুমাঁদত্য অবস্থান করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া মুহূর্তকাল অপেক্ষা কাঁরয়া 
গচন্তা কারতে লাগল । (১৩৫-১৪৪ ) অতঃপর এই ভ্‌পাঁত আমার রাজ্যে 
প্রবেশ কাঁরয়া তাহার দ্বারদেশে আম ঘোঁধত হইব । বহু প্‌ব্বেরেত তাহার 
সেই সংকজ্প সে রক্ষা কাঁরয়াছে । নপাঁতি সত্য সত্যই বলশালী, আমাকে 
এই প্রকারে অদা পরাভূত করিয়াছে । সে একাকী আমার রাজ্যে একাঁট 
গৃহে আগমন করিয়াছে, সুতরাং আম তাহাকে হত্যা কারব না। বরং 
আম এখন প্রবেশ কার ।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত বন্দী কর্তৃক 
[বঘোঁষত হইয়া সে প্রবেশ কারল । নংপাঁত বিক্রমাদত্যও তাহাকে সহাস্যে 
প্রবেশ কারতে দশ'ন কাঁরয়া উিত হইয়া সহাস্যবদনে তাহাকে আলিঙ্গন 
কারল। তখন দুই ন.পাঁত পরস্পরের কুশলপ্রম্নাদ জিজ্ঞাসা কারল এবং 
মদনমালা তাহাদের পার্রে দণ্ডায়মান রহিল । 

কথোপকথনের সময় এ সবর্ণমার্ত সমূহ কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছে, 
িকুমাদিত্যকে এই কথা জজ্ঞাসা করিলে, কি করিয়া পাপাত্মা 'িক্ষুকে 
হত্যা কাঁরয়া আকাশমার্গে বিচরণ কারবার ক্ষমতা অজ্জন কাঁরয়াছে এবং 
কি প্রকারে ধনপাঁতি কুবেরের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া অক্ষয় পণ্চসুবর্ণ 
মূর্ত লাভ কাঁরয়াছে ইত্যাদ তাহার অদ্ভুত আঁভজ্ঞতার কথা বিক্রমাঁদত্য 
তাহার নিকট সাঁবস্তারে বর্ণনা কাঁরল । নংপাঁতি নরাঁসংহ 'বিকমাঁদত্যকে 
মহাশান্তণালী নভোমার্গে বিচরণ কারবার শন্তিধর ও অপাপব্দ্ধি দর্শন 
কাঁরয়া তাহার সাহত মিন্রতাসত্রে আবদ্ধ হইল এবং তাহাকে সম্বর্ধনাপর্্বক 
স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন কাঁরয়া সোপচারে যর্যাবাঁধ সম্মান প্রদর্শনপর্্বক 
আঁতাঁথ সৎকার কাঁরল। ( ১৪৫-১৫৪ ) এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া 
নপতি বিক্রমাদত্য তাহার 'নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক মদনমালার 
আঁলয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর স্বীয় সাহস ও প্রজ্ঞালে আপনার 
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দুস্তর প্রাতিজ্ঞা রক্ষা কাঁরয়া বিক্রমাদিত্য স্বীয় নগরাঁতে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে 
কতসংকল্প হইল । মদনমালা তাহার বিরহ সহ্য কাঁরতে অক্ষম হইয়া 
স্বদেশ পাঁরত্যাপূর্বথক স্বীয় গৃহ র্রাহ্মণাঁদগকে বিতরণকরতঃ তাহার 
সহিত গমন কাঁরতে উৎসুক হইল । অতঃপর নৃপচীন্দ্রমা বরুমাঁদত্য 
সর্বতোভাবে একান্ত তাহাতেই অনরন্ত মদনমালার সাঁহত মদনমালার 
গজ, অম্ব ও পদাতিক সমাভবাহারে পাটালপত্র নগরীতে প্রচ্থান কারল। 
তখন তাহার প্রাত অনুরাগবশতঃ স্বদেশত্যাগণ মদনমালার সাহচর্ষে 
নৃপাত নরাসংহের সাঁহত সখাসন্রে আবদ্ধ হইয়া তথায় সৃখে কালাতপাত 
কারতে লাগল । 

হে দেব, এই প্রকারে কখন কখন বারাবলাসনীরা উদারচেতা হইয়া 
নৃপাতাঁদগের সদ্বংশজা পরস্ত্ী ভাষ্দিগের অপেক্ষাও বশ্বস্তা হয়! 
মর্ভাঁতির মুখ হইতে এই মহৎ কাহনী শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত এবং 
তাহার মহৎ 'বদ্যাধর কুলোদ্ভবা নববধূরত্বপ্রভা আঁতশয় প্রহণ্ট হইল । 
( ১৫৫-১৬১ ) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বরচিত 
কথাসারংসাগরের বত্ুপ্রভা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--১৬১ 

ক্রমিক সংখ্যা-৬৪৩৯ 


পগ্চম তরল 


মরুভাত এই কাঁহনশ নিবেদন কারলে সৈন্যাধ্যক্ষ হারাঁশখ নরবাহন- 
দত্তের সম্মৃখে বলিল, “ইহা সত্য ষে সংনারীগণের 'নিকট স্বামীর তুল্য 
মূলাবান আর দিছুই নাই । প্রমাণদ্বরূপ এই বাঁচন্রতর কাহিনী শ্রবণ 
করুন । 

শঙ্গভুজ ও রাক্ষস্কন্যার কাঁহনী 

এই পৃথিবীতে বর্ধমানপুর নামক নগর আছে । তথায় বারভূজ 
নামক ধাঁশ্সিকশ্রেম্ঠ নূপাতি বাস কারত । তাহার শত ভাষ্য থাকা সর্বেও 
তাহাদগের মধ্যে গুণবরা নাম্নগ রাজ্দরশ তাহার প্রাণাপেক্ষা "প্রিয় ছিল। 
দৃভগািবশতঃ শত পত্তীর একটিও পুত্র সন্তান ছিল না! সুতরাং সে 
শ্রুতবর্ধ্ন নামক বৈদাকে জিজ্ঞাসা কারল, “এমন কোন ওঁষধ আছে কি 
যাহার সাহাযো পুব্রোৎপাদন করা যাইতে পারে 2 এই বাক্য শ্রবণ 
কারয়া বৈদা বালল, “দেব, আমি উত্ত প্রকার ওষধ প্রস্তুত কারতে পার 
কিন্তু নূপাত আমাকে একাঁট বন্য ছাগল যোগাড় কারয়া 'দিবেন।” 
বৈদ্যের এই বাকা শ্রবণাম্তে নূপাঁতির আদেশে প্রতীহার কর্তৃক অরণ্য হইতে 
একাঁট ছাগল আনীত হইল । ভিষক ছাগলাটকে নৃপাঁতর সংপকারাদগের 
হস্তে অপণণ কাঁরলে তাহারা উহার মাংস দ্বারা রাজ্জীদগের নিমিত্ত উত্তম 
বাঞ্জন প্রস্তুত করিল । রাজ্ঞীদগকে কোন একছ্ছানে মিলিত হইবার 
আদেশ কাঁরয়া রাজা দেবাচ্চনার 'নীমস্ত প্রস্থান কাঁরল । নবনবাঁত রাজ্ৰী 
একান্ত হইল কিন্তু গুণবরা প্‌জারত নূপাঁতর সাহত 'ছিল বলিয়া তথায় 
অনুপাঁষ্থত ছিল । তাহারা একাত্রত হইলে গুণবরার অনুপস্থিতি লক্ষ্য 
না করিয়া বৈদ্য এ ব্যজনের সম্পূর্ণ অংশ চুণ* মাশ্রত কাঁরয়া রাজ্ভীদগ্রকে 
সেবনার্থে প্রদান করিল । (১-১২) পজান্তে তৎক্ষণাৎ নৃপাঁত 'প্রয়তমার 
সাহত তথায় সমাগত হইয়া ক্কাথ সম্পূর্ণ নিঃশেোষত হইয়াছে দেখিয়া 
[ভিষককে বলিল, “গুণবরার নিমিত্ত কি কিছুই রাখ নাই, এই ব্যাপারের 
প্রধান উদ্দেশাই তুম 'বস্মৃত হইয়াছ ॥” লাঁঙ্জত বৈদ্কে এই কথা 
বাঁলয়া নৃপাঁত স্‌পকারদিগগকে জিজ্ঞাসা কারল, “ছাগমাংসের কিছুই কি 
অবশিষ্ট নাই ?” সূপকারগণ যখন বাঁলল, “শঙ্গগুলি মাত্র অবাঁশন্ট 
আছে ।” তখন বৈদ্য বলিল, “সাধু ! আম শঙ্জ গভ'জ বস্তু দ্বারা 


৩০ 


পঞ্চম তর ৩১ 


উত্তম বাঞ্জন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব । এই কথা বাঁলয়া শৃঙ্গমাংস 
হইতে বাঞ্জন প্রস্তৃতকরতঃ চূ্ণামাশ্রত করিয়া উহা গুণবরাকে প্রদান করিল । 
নৃপাঁতির নবনবাত ভাষ্য গর্ভবতী হইয়া যথাকালে পূত্রসম্তান প্রসব 
কারল। সর্বশেষে প্রধানা মহিষী গৃণবরা গর্ভবতী হইয়া অন্যান্য 
রাজ্ঞীদগের পন্তরদের অপেক্ষা আঁধকতর সূলক্ষণযুন্ত পুত্রসন্তানের জন্মপ্রদান 
কারল। শঙ্গমাংসের ব্যঞ্জন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বাঁলয়া উহার পিতা 
ভূপত পরম আহনাদত হইয়া উহার শঙ্গভুজ নামকরণ করিল। সে 
অন্যান্য ভ্রাতাদগের সাহত বয়ঃপ্রাঞ্ধ হইতে লাগল এবং সর্ব কাঁনষ্ঠ 
হইলেও সব্বগৃণে সব্বশ্রেষ্ঠ হইল । কালকুমে সে রূপে কন্দপের নায় 
ধনাবদ্যায় অজ্জর্নের ন্যায় এবং পরারুমে ভামের ন্যায় হইল। এইরপে 
পুত্রের মাতা গুণবরা নৃপাঁতির আরও আঁধক রয় হইয়াছে দশ্টে অন্যানা 
রাজ্ঞীরা তাহার প্রাঁত ঈষ্ান্বিতা হইল । (১৩-২৩) 

অতঃপর তাহাদিগের মধ্যে অগনশোলেখা নাম্নৰ দুঃশণলা রাজ্ঞী অন্যান্য 
রাজ্তশীদগের সাঁহত বড়যন্ত কাঁরয়া ম্লানমূখে অবস্থান করিতে লাগল এবং 
নৃপাঁত ঘখন একাঁদন অন্তঃপুরে আগমনকরতঃ উহার কারণ জানিতে 
চাঁহল তখন নিতান্ত ছদ্ম আঁনচ্ছার সাহত বাঁলল, “আধঘ্যপনুন্্র, আপাঁন 
স্বগৃহের অবমাননা কি প্রকারে সহ্য করেন? আপনি অন্যান বান্তিদিগের 
গৃহে যাহাতে দোষ প্রবেশ না করেসে বিষয়ে যত্ববান: িল্তু নজের গৃহ 
সম্বন্ধে উদাসীন কেন 2 সুরাঁক্ষত নামক যে যুবককে আপান অন্তঃপুর- 
রক্ষক নিযুক্ত কারয়াছেন আপনার মাঁহষী গুণবরা গোপনে তাহার প্রাত 
আসন্তা হইয়াছে । রক্ষাঁদগের দুরূহ ব্যহ ভেদ কাঁরয়া পুরুষাঁদগের মধ্যে 
কেবলমান্র সেই অন্তঃপ:রে প্রবেশ কাঁরতে সমর্থ এবং গৃণবরা তাহার নাঁহত 
শবহার করে । সম্প্রাত অন্তঃপুরে ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে ।” 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা আতিশয় িন্তাকুল হইল এবং অন্তঃপুরে 
প্রবেশকরতঃ রাজ্জীদগের প্রতোককে এক এক করিয়া গোপনে প্রশ্ন করিলে 
তাহারা ষড়ঘণ্ত্র মত সকলেই এক উন্তর প্রদান কারল। তখন মাতিমান- 
নৃপাঁত ক্রোধ সংবরণপূ্বক চিন্তা কাঁরতে লাগিল, “উহারা উভয়েই এইরূপ 
দোষ কাঁরয়াছে ইহা অসম্ভব, কিন্তু জনপ্রবাদ ত সেইরূপ । কিন্তু 
উত্তমরূপে বিবেচনা না কাঁরয়া আম সম্প্রতি উহাদের কাহারও 'নকট ইহা 
ব্ন্ত কাঁরব না। সমস্ত শববয়টির অবশেষ দর্শন করিবার 'নামত্ত 
কৌশলাবলম্বনে উহাদিগকে পৃথক কারয়া রাখিব । (২৪-৩২) এইরূপ 
জক্পনা কাঁরয়া নৃপাতি পরাদবস অন্তঃপুর রক্ষক সুরক্ষককে ধল্মাধকরণে 


২৩২ কথাসারৎসাগর 


আহ্হানকরতঃ তাহাকে ক্লোধচ্ছলে বলিল, “রে পাপ, আমি শ্রবণ 
কাঁরয়াছি যে তুই বুঙ্গহত্যা করিয়াছিস্‌, সৃতরাং তুই তীর্থদশ'নপূব্্বক, 
প্রতাগত না হইলে তোর মুখ আমি দর্শন কারতে চাই না।” এই কথা 
এধণ কাঁরয়া দে বিস্ময়াশ্বিত হইয়া মৃদস্বরে বাঁলল, “দেব, আঁম কখন 
পুগ্থহতায করিলাম 2৮ নূপতি বাঁলয়া যাইতে লাগিল, “উহা লুকায়িত 
কারবার প্রয়াস করিস্‌ না। পাপক্ষালনের নীমন্ত কাশ্মীর দেশে গমন 
কর। ঠত্তপাঁণ বিফ এ দেশ পৃত করিল্লাছেন । তথায় বিজয়ক্ষেত্র ও. 
নণ্দক্ষেত্র নামক তাঁথদ্বয় এবং পাপাঁদগকে পূৃত কারবার 'নামত্ত 
বরাহন্দেত রহিয়াছে এবং ঠিবতস্তা নামে গঙ্গাদেবী তথায় প্রবাহতা ও প্রাসদ্ধ 
মন্ডপক্ষেত্র উত্তরমানসও তথায় অবস্থিত। এ সমস্ত পুণ্য তীর্ঘক্ষেত্রে 
পাপক্ষালনপতত্বকি আমার মুখ দশনন করিবি, নতুবা নহে ।” 

এই বলিয়া অসহায় সূরক্ষিতকে তীর্থযান্লার ছলে দ:রদেশে প্রেরণ কাঁরয়া 
নংপাঁতি বীরভূক কোপ, অনুরাগ, ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া রাজ্ৰী গুণবরার নিকট 
ধমন করিলে রাজাকে বমর্ধদ্ষ্টে সে তাহাকে সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আমার, অদা অকস্মাৎ আপনাকে দুমমনা দষ্ট হইতেছে কেন ?৮ 
ন.পাতি উত্তরের ভান করিয়া বলিল, “দোব, অদ্য জনৈক মহাজ্ঞানী জ্যোতিষী 
আগমনকরতঃ আমাকে বালয়াছে, রাজন, কয়ংকালের 'নামত্ত রাজ্ঞী 
গুণবরাকে কারাগারে 'নক্ষেপকরতঃ আপাঁন স্বয়ং ব্ক্ষচারী জীবনযাপন 
করন, নতুবা আপান রাজ্যহারা হইবেন এবং রাজ্ঞী মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
হইবে, এই কথা বাঁলয়া জ্যোতিষী প্রস্থান কারয়াছে। ইহাই আমার 
বিমর্তার কারণ 1 (৩৩৪৪) ভাত এই কথা কলিলে পাতি- 
ভান্তপরায়ণা রাজ্ঞী গ্ণবরা ভয়ে এবং অন:রাগে আকুল হইয়া তাহাকে 
বালল, "আধার, অদাই আমাকে ভ্‌গৃহে নিক্ষেপ করুন না কেন? 
জীবন বিনিময়েও যদ আপনার মঙ্গলসাধনে সমর্থ হই তবে কৃত-ক্কতার্থ 
হইব । আমার বরং মরণ হউক, কিন্তু প্রভুর যেন অমঙ্গল না হয়। 
ইহজগতে এবং পরলোকে পাঁতিই নারীর গাঁতি ।” তাহার এই উীন্ত শ্রবণ 
কাঁরয়া ভূপতি সাশ্রু নয়নে চন্ত। করিল, “আমার মনে হয় সূরাক্ষত 
কিংবা রাজ্ঞী কেহই দোষ করে নাই । তাহার মুখে ভয়ের কোন ছায়া দৃষ্ট 
হয় নাই। তথাঁপ এই অপবাদের 'নশ্চয়তা 'ির্ণয় কারতেই হইবে ।» 
এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া সাবষাদে নূপাঁত বালিল, “তবে এইস্থানেই কারাগার 
'নীর্মত করা হউক ।” রাজ্ঞী তাহা অনুমোদন করিলে অন্তঃপুরে সুগম 
ভগুহ নিম্সাণ কাঁরয়া রাজ্জীকে তথায় অবরুদ্ধ করা হইল। রাজ্ঞীকে 


পণ্টম তরঙ্গ ২৩৩ 


যাহা বলা হইয়াছিল 'বিষপ্ন পূত্র শুক্ভুজ কারণ জানতে চাহিলে তাহাকেও 
অবিকল সেইর্প বলা হইল। ন.পাঁতির মঙ্গল সাঁধত হইবে জ্ঞানে রানী 
ভূ্‌গৃহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিল। ভর্তার সুখই সুখ, ইহা ব্যতীত 
সাধবী স্বীগণ নিজের জন্য অন্য কোনও সংখ বাঞ্ধা করে না। 

এই প্রকার 'বাহত হইলে নূপাঁতির অয়শোলেখা নাম্ন* অন্য পত্তী স্বীয় 
গনবানভুজ নামক পা্রকে স্বেচ্ছায় বলিল, “আমাদের শহু গুণবরাকে 
ভ্গৃহে নিক্ষেপ করা হইয়াছে । এখন তাহার পুতকে দেশ হইতে শনব্বাসিত 
কাঁরতে পারলে উত্তম কার্য হইবে । সুতরাং বংস, তোমার অন্যান 
ভ্রাতৃগণের সাহত আলোচনা কাঁরয়া এমন পথা আঁবচ্কার কর যাহাদ্বারা 
শূঙ্গভুজকে দেশ হইতে 'নব্বীিসত করা যায় । মাতা কত্র্ক এই প্রকারে 
উপ্পাঁদম্ট হইয়া 'নব্বসিভূজ ঈব্যপ্রিযুক্ত তাহার ভ্রাতাঁদগের গোচরে উহা 
আনয়নপূর্বক কোন উপায় চিন্তা করতে লণগল । (৪৫-৫৭ ) 

অনম্তর একদা যখন রাজপমত্রগণ অস্ত্-শস্ত্রাদর প্রয়োগ শিক্ষা কারিতে- 
ছিল, তখন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এক 'বিশালকায় বক দম্ট হইল । যখন 
তাহারা সাবিস্ময়ে এ বৃহদাকার পক্ষীটি নিরাক্ষণ কাঁরতোছিল তখন 
অলৌকিক শান্তধারী এক ক্ষপণক তথায় আগমনকরতঃ তাহাঁদগকে বাঁলল, 
'রাজকুমারগণ, ইহা বক নহে, আঁগীশখ নামক ছদ্মবেশী রাক্ষস, এইরূপ 
ছদ্মবেশে নগর ধ্বংস কাঁরয়া থাকে । সুতরাং শর ক্ষেপণপূব্্বক শরাঘাতে 
উহাকে এই স্থান হইতে 'বভাঁড়ত কর।, ক্ষপণকের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া নবনব।ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ শরানক্ষেপ কাঁরলেও একটি শরও এ 
বককে বদ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইল না। তখন নগ ক্ষপণক উহাঁদগকে 
বাঁলল, “তোমাদের শূঙ্গভূজ নামক এই কান্ত ভ্রাতা এই বককে "বদ্ধ 
কারতে সমর্থ হইবে । সে উপযুক্ত ধনুঃ গ্রহণ করুক |” এই কথা 
শ্রবণ কারয়া পামর নিব্বসিভুজ নাতৃ আজ্ঞ্ঞা সমরণকরতঃ উহা সাধন কারবার 
উপায় উপাঁস্ছত হইয়াছে মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, “শঙ্জভ্জকে 
নিব্বরধসত করিবার উপায় আগত হইয়াছে । উহাকে তার ধনুঃ 
প্রদান কারব। সুবর্ণ শর বিদ্ধ হইরা এ বক প্রস্থান কারলে আমরা 
যখন এ শর অন্বেষণ করিতে থাকিব, তখন শৃগভ্জ উহার পশ্চাদ্ধাবন 
কাঁরবে । যখন সে অন্বেষণ সত্বেও বকরূপী এ রাক্ষসের সাক্ষাং লাভ 
কাঁরতে পারবে না তখন সে ইহস্তেতঃ বিচরণ করিবে । শর উদ্ধার না 
করিয়া শক্রভুজ কিছুতেই প্রত্যাবন্তন কাঁরবে না।” এইরূপ চিন্তা 
কারয়া সেই পাপাত্মা বক বধার্থ শঙ্গভুজকে তার কাম্মনুক প্রদান 


২৩৪ কথাসন্ষিতংসাগগ 


কাঁরলে বলী রাজপুত্র শর যোজনাপর্র্ক রত্বপূঙ্থ সুবর্ণ শরদ্বারা 
এ বককে বিদ্ধ করিল এবং বকঁটিও শরীরম্থ বিদ্ধ তীর গ্রহণপূর্্বক 
উদ্ডদন হইয়া পলায়ন কারল। তাহার আঘাত হইতে বিন্দু বিন্দু 
রন্ত ক্ষারত হইতোঁছল । পামর 'নব্বাসভূজ কতক উদ্বূন্ধ হইয়া 
নিত্বসিভুজ ও তাহার ভ্াতৃগণ সাহসা শৃঙ্গভুজকে বাঁলল, “পিতার সুবর্ণ 
তর আমাদিগকে প্রদান কর নতুবা তোমার চক্ষের সম্মুখেই আমরা দেহ- 
ত্যাগ কারব। পিতাকে বাদ উহা প্রদান কাঁরতে না সমর্থ হই তবে তিনি 
আমাদিগকে এই দেশ হইতে নিব্বাসিত করিবেন, কারণ এ তঈরের মত 
আর একটি তীর প্রাঞ্ধ হওয়া অথবা প্রস্তুত করা যাইবে না।” €৬৮-৭৩) 
এ কথা শ্রবণ কাঁরয়া শঞজভূজ শঠাঁদগকে বলিল, “তোমরা ধৈযাধারণ 
কর, ভাত হইও না, শঙ্কা পাঁরতাগ কর। আম এ রাক্ষসাধমকে হত্যা 
কারয়া এ শর পুনরুদ্ধার করিল 1” এই কথা বলিয়া শঙ্গভুজ স্বাঁয় 
ধন.ব্বণি গ্রহণকরতঃ ভূতলে পতিত রক্কবিন্দ অনসরণ কাঁরয়া রাক্ষস 
যোঁদকে গমন করিয়াছিল সেহীদকে প্রস্থান কাঁরল। অনাপনৃত্রেরা প্রসন্ন 
গচত্বে মাতৃসমীপে প্রত্যাবর্তন কারলে শৃঙ্গভুজ রুমশঃ গমন কাঁরতে করিতে 
অবশেষে এক দরে অরণো প্রবেশ কারল । অন্বেষণ কাঁরতে করিতে 
যথাসময়ে পাঁতিত পণ্যবৃক্ষের ফলস্বরূপ একাঁটি বৃহৎ নগরী দেখিতে 
পাইল । একাঁট তরুমুলে 'বিশ্রামার্থ উপাঁবন্ট হইলে সে মূহূর্ত মধ্যে 
জনৈকা আতশয় রপবতী নারীকে তথায় আগমন কারতে দোখল । মনে 
হইল বিধাতা যেন কোন অদ্ভূত কৌশলে উহাকে যুগপৎ বৰ এবং অমৃত 
দ্বারা স:ষ্ট করয়াছেন, কারণ উহার অবর্তমানে দেহপ্রাণ শুনা হইত 
এবং উহার উপাস্থাতি ছিল প্রাণদায়নী । এ রমণী ধীরে সপ্রেম নয়নে 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাজপূতর প্রেমাসন্ত হইয়া তাহাকে শৃধাইল, 
“হরিণনয়নে, এই পুরীর নাম কি এবং কে এই পুরাঁধপাত 2 তুমিই 
বা কে এবং ?ি কারণে হেথায় আগমন করিয়াছ? আমাকে সব বল” 
তখন সেই সুদতী পান্বদেশে ভাঁমতলে দাষ্ট নাম্ত কাঁরয়া স্নিগ্ধ মধুর 
বাকো বাঁলল, “এ নগর সব্বসৃখের আলয় ধূমপুর । এখানে আগুশিখ 
নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষস বাস করেন । আম রূপাঁশখা নামী তাহার 
অতুলনীয়া দ্হতা ! তোমার অনুপমর্পে হ্ৃতহৃদয়া হইয়া এই স্থানে 
আগমন করিয়াছি । এখন আমাকে বল তুমি কে এবং কি 'নামত্ত হেথায় 
আগমন করিয়াছ ।” সে এই কথা বলিলে - তাহার পাঁরচয় প্রদান করিয়া সে 
কোন: মহীপতির পুত্র এবং ধ্মপুরে তীরের সম্ধানে আগমন কাঁরয়াছে 


পগম তরঙ্গ ৩৫: 


ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । (৭৪-৮৭ ) অনন্তর রূপাশখা 
সমস্ত বৃত্বাম্ত শ্রবণ কারয়া বলিল, “তোমার তুলা ধনূর্ধর ভ্রিভুবনেও 
নাই। আমার 'পতা যখন বকরূপে বিচরণ কাঁরতোছলেন তখন তম 
তাহাকে প্রচণ্ড শরদ্বারা বিদ্ধ কায়াছ । আম সেই সুবর্ণ তারি 
ক্লীড়নকর্‌পে ব্যবহার কাঁরতোছি। 'বশল্যকরণীমৃখ্য-মহৌষাঁধাবং মদনদংগ 
মন্ত্রী পিতার ব্রণ সদা নরাময় কাঁরয়াছেন । আমি িতৃসকাশে গমনপূর্্থক 
সমস্ত বৃত্তান্ত 'নবেদন কাঁরয়া তোমাকে সত্তর তাহার সাহত পাঁরাচত 
করিয়া দিব । হে আর্য পূ, এখন আমার হৃদয় তোমাতে সম্পূর্ণ 
নাস্ত হইয়াছে, তোমাকে এখন এ নামেই সম্বোধন কাঁরব 17, 

এই বাক্য উচ্চারণ কাঁরয়া শুঙ্গভুজকে তথায় রাখয়া সে সত্বর তাহার, 
পিতা আঁগ্নিশিখের ীনকট গমন কাঁরয়া তাহাকে বালল, “পতঃ, শঙ্গভূজ- 
নামক এক রাজপুত্র হেথায় আগমন করিয়াছেন । রূপে কুলে, শীলে,, 
বয়সে এবং গুণে ইহার তুল্য আর কেহ নাই । নিশ্চয়ই ইনি মনুষা নহেন, 
কোনও দেবাংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । উহাকে পাতরুপে প্রাপ্ত না 
হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব | সে এই কথা বাঁলিলে তাহার পিতা 
রাক্ষস তাহাকে বালল, “পার, মনুষ্েরা আমাদিগের উপবযক্ত খাদ্য । তুমি 
যাঁদ এই রূপই মনগচ্ছর করিয়া থাক তবে তাহাই হোক্‌ । তোমার রাজপনুত্রকে 
হেথায় আনয়ন করিয়া আমাকে দর্শন করাও |” এইকথা শ্রবণ করিয়া 
রূপাশিখা শু্গভুজের নিকট গমনকরতঃ স্বীয় রতকমের কথা বলিয়া তাহাকে 
পতৃ সমীপে আনয়ন কাঁরলে শ্গভূজ তাহার নকট আনত হইল । সেই 
যুবতীর দিতা আঁণ্নীশখাও তাহাকে সাদরে অভ্র্থনা কারয়া বাঁলল,, 
“রাজকুমার, আমি আমার কনা রূুপাঁশখাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান 
কারতোছি । কদাচ আমার আন্ঞঞা লখ্ঘন কারবে না। শঙ্গভুজ আনত হইয়া 
তাঁহাকে বলিল, “আম কখনও আপনার আদেশ লগ্ঘন কাঁরব না। (৮৮-৯৮ ) 
শঙ্গভুজ এই কথা বলিলে অশ্নাশখা প্রহ্ষ্টাচন্তে তাহাকে বাঁলল, “উথান কর, 
স্নানান্তে গ্নানাগার হইতে এইস্ছানে আগমন করিবে 1” ভাহাকে এই কথা 
বলিয়া স্বীয় দুহতাকে বাঁলল, “তোমার ভগিনীগণকে এইস্থানে সত্বর আনয়ন 
কর।” আঁশ্নাশখ এইরূপ আদেশ করিলে শঙ্গভুজ ও রূপশিখা উভয়ে 
আদেশ পালনে প্রাতশ্রুত হইয়া প্রস্থান কারল । 

তখন সখী রূপশিখা শুঙ্গভুজকে বলল, “আধ্যপূন্ল, আমার একশত 
রাজকুমারী ভাগনী আছে । একই প্রকার বসন ভূষণে সচ্জত হইয়া আমাদের 
সকলের সম্পূর্ণ একই প্রকার রূপ । আমাদের কণ্ঠহারও একই প্রকার । 


২৬ কথাসারংসাগর 


আমাদের পতা একই গ্ছানে আমাদিগকে একান্ত করিয়া তোমাকে বিভ্রান্ত 
করিবার নিমিত্ত বলবেন, “ইহাদের মধ্য হইতে তোমার অভাম্টাকে বরণ 
কর।” আমি জানি ইহাই তাঁহার ছলাকলা, নতুবা আমাদের সকলকে হেথায় 
একিত হইতে বলিলেন কেন? সুতরাং আমরা একান্রত হইলে আমি 
আমার কণ্তঠহার করতে সংলন লা কারয়া আমার শিরে স্কাপন করিব 1 এই 
লক্ষণ "লারা তৃমি আমাকে চিনতে পাঁরয়া বনমালা আমার কণ্ঠে 'নক্ষেপ 
কারণে । আমার পিতা স্বত্পবাম্ধ এবং বিবেকরাহত । রাক্ষস হইয়া 
তাহার সহজাত শান্ত আমার কি প্রয়োজনে আসবে 2 সুতরাং তিনি তোমাকে 
বন্চন| কারবার 'নামন্ত যে কাধ" করিতে বাঁলবেন তাহা সম্পাদন কারতে তুমি 
প্রতিশ্নুত হইবে । কন্তু তাহা পু্বান্ছেই আমাকে ঝলিবে, কারণ কি পন্থা 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে আঁম তাহা ?বলক্ষণ জ্ঞ।ত আছি । (৯৯-১০৯ ) এই 
কথা বালয়া রূপশিখা তাহার ভগিনখদের নিকট গমন কারল এবং শুঙ্গভুর্জও 
তাহার 'নদ্দেশমত কাযা করিতে অঙ্গীকার করিয়া স্নান।থ: প্রস্থান কাঁরল। 
অতঃপর রূপাঁশখা তাহার ভাঁগনীদগের সাহত পিতৃসকাশে আগমন কারল, 
এবং শ্গভুজও পারগারনা কানুকি স্নাত হইয়া প্রতাবর্তন করিল । 
তখন আঁন্নশিখ শঙ্গভ্জের হস্তে একটি বনমালা অপ্ণ করিগ়া বাঁলল, 
“এই রমণীদিগের মধ্যে তোমার অভীঙ্টাকে ইহা প্রদান কর।” সে 
বনমালা হহণকরত রূপাশখার কন্ঠে নিক্ষেপ কারিল । রূপশিখা পূর্বেই 
সংকেত স্বরূপ তাহার কণ্ঠহার মস্তকে পারধান কারয়াছিল। তখন 
আঁণ্নশিখ রূপাঁশখা ও শঙ্গভুজকে বলিল, "আগামী কল্য প্রাতঃকালেই 
তে'মাদের শুভ উদবাহ কায সম্পাদন কারিব 1 

এই কথা বাঁলয়া প্রেমিক যুগলকে বিদায় প্রদানপৃব্বক অন্যানা কন্যা- 
দিগকে তাহাদের কক্ষে প্রেরণ কাঁরয়া আঁগ্নশিখ সত্বর শঙ্গভুজকে পুনরায় 
আহবান কাঁরয়া নগরেব বাহিদ্দেশে গমনকরতঃ এস্থানে রাক্ষত একশত খারী 
(প্রায় ৫০০ কিলোগ্রাম ) তিলবীজ ভ্‌মতে বপন কর ।” এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া শজভূজ উদ্বান হইয়া রূপাঁশখার নিকট ইহা প্রকাশ কারলে সে 
প্রতুষ্তর কাঁরল, “আধ, তুম ইহাতে কিছুমাতও বিচলিত না হইয়া 
তথায় আবলম্বে গমন কর । আম মায়াবলে অনায়াসে এই কার্য সম্পাদন 
করব । এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার তথায় গমনকরতঃ রাশি প্রমাণ 
তিলবাঁজ দর্শন ক'রয়া হতাশ চিত্বে ভূমি কর্ষণকরতঃ এ বাঁজ বপন কাঁরতে 
উদাত হইলে 'বিস্ময়াম্বিত হইয়া প্রত্যক্ষ করিল যে তাহার পপ্রয়তমা মায়াবলে 
যথারীতি ভাম কর্ষণকরতঃ বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছে ৷ ( ১১০-১২০) 


পণ্চম তরঙ্গ ২৩৭ 


আগ্নশিখের নিকট গমন কাঁরয়া “এ কাযা; সম্পাদিত হইয়াছে” এই 
কথা বাঁললে বণ্ক রাক্ষস তাহাকে বলিল, “আম এঁ তল রাশ বপন কারতে 
ইচ্ছা কার না। পুনরায় উহাঁদগকে রাশীরূত কর ।” ইহা শ্রবণ কয়া 
পুনরায় রূপশিখার নিকট গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বাঁললে সে মায়াবলে 
অজন্র পপাীলিকা সাষ্ট কাঁরয়া তাহাঁদিগের দ্বারা ?তলবীজ সমূহ একান্ত 
করিল। ইহা দর্শন কাঁরয়া শৃঙ্গভূজ আশ্নাীশখের 'ীনকট গমন কাঁরয়া 
তাহাকে বালল যে বীজসমূহ পুনর্থার রাশীরুত করা হইয়াছে । 

তখন মূর্খ শঠ আঁগ্নাশখ তাহাকে বাঁলল, “এইস্থান হইতে মান দুই 
যোজনদ্‌রে দাক্ষণাদকে অরণ্য মধ্যে একটি শুন্য শবমান্দর আছে । তথায় 
আমার 'প্রয়ভ্রাতা ধূমাঁশখ বাস করে। তথায় সত্ব গমনকরতঃ মান্দরের 
সম্মুখে বাঁলবে, ধিমাশখ, তোমাকে সপার্ধদ 'নমন্ত্রণ কারবার শনামত্ত 
তোমার ভ্রাতা আগ্নাশখ আমাকে দূত স্বরূপ তোমার নিকট প্রেরণ 
কারয়াছে। সত্বর আগমন কর, কারণ আগামকল্য প্রাতঃকালে রূপাশখার 
উদ্বাহাক্রয়া সম্পাঁদত হইবে ॥ এই বার্তপ্রদান কারয়া সদ্য এইস্থানে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরবে এবং আগামীকল্য আমার কন্যা রূপাঁশখাকে বিবাহ 
করিৰে ।? (১২১-১২৯) সেই পাপাত্বা শুঙ্গভুজকে এই বথা বলিলে সে 
“তাহাই হইবে” এই বাক্য উচ্চারণপর্্বক রূপশিখার নিকট গমন করিয়া 
তাহার 'নকট সমস্ত বৃত্তান্ত ছিবেদন কাঁরলে সেই সাধবী তাহাকে 
কিং মত্তকা, বাঁর, কণ্টক এবং স্বীয় দ্রুতগামী অন্ব প্রদানপর্বক 
বালল, “এই অন্বে আরোহণপব্বকি সেই দেবায়তনকে প্রণাম কাঁরয়া পিতা 
যেরুপ নিমন্তুণ কারতে বাঁলরাছেন ধূমাশখকে তদ্রুপ বাঁলয়া দ্রুতবেগে 
এই অধ্বপঞ্ঠে প্রত্যাবর্তন কাঁরবে। মধ্যে মধ্যে মন্তক ফিরাইয়া চতুদ্দর্ক 
নিরীক্ষণ করিবে । যাঁদ ধূমাশিখকে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাং আগমন করিতে 
দর্শন কর তবে তাহার পথে তোমার পশ্চাতে তাহার 'দকে মাঁত্তকা নিক্ষেপ 
কারবে। ইহা সন্তেও যাঁদ ধূমটশিখ তোমার পশ্চার্ধাবন কারতে থাকে তবে 
তুমি এই বার অনুরূপ ভাবে তাহার পথে নিক্ষেপ কারবে। তথাপ 
সে যাঁদ আসতে থাকে তবে একইভাবে তাহার পথে এই কণ্টকরাশি নিক্ষেপ 
কাঁরবে এবং তখনও যাঁদ পশ্চাপধাবন করে তবে তাহার পথে এই আন 
"নক্ষেপ কারবে । এইরূপ কাঁরলে তুি সেই দৈতোর হস্ত হইতে নিত 
পাইবে । যাও, বিন্দমানও াবচলিত হইও না। অদ্য আমার মারাবল 
প্রতাক্ষ কারবে 1” সে এই কথা বালে শর্গভুজ মাতিকাদ গ্রহণপূব্বকি 
“আদম তাহাই কাঁরব” এই বাক্য উচ্চারণপর্্থবক রুপাঁশখার অন্বপৃচ্চে 
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আরোহণ করিয়া অরপ্াঙ্ছত দেবমান্দরে গমন করিল । তথায় সে বামাদকে 
পান্ধততীর এবং দাক্ষিণাদকে গণেশের মঠীর্তসহ শিবকে প্রণাম কারয়া এবং 
আখ্নশিখের দিমন্তণ বার্তা ধ্মশিখের নিকট বিবৃত করিয়া সেই স্থান 
হইতে দ্ুতগাতিতে অশ্বপ্ঠে পলায়ন করিল । (১৩০-১৪০ ) মস্তক 
দফরাইমা ধমশিখকে তাহার পশ্চাতে আগমন কারিতে দেখিয়া সে তাহার পথে 
পশ্চাংদিকে মারা নিক্ষেপ করিলে তাহা অচিরে একটি বিশাল পর্বতের 
আকার ধারণ কাঁরল। যখন সে দেখিল যে নিশাচর অতিকম্টে 
পথ্ধতারোহণপন্লেকি অগ্রসর হইতেছে ভখন একইপ্রকারে জলরা?শ 
পশ্চাধীদকে নিক্ষেপ করিলে উহা উহার পথে তরঙ্গ সমাকুলা ?বপুলকায়া 
নদর্পে পারণত হইল । আভতিঙ্ত্টে এ নদও আতিক্রম করিয়। রাক্ষস উহা 
হইতে শনর্থত হইলে রাজকুমার তাহার পশ্চাতে আগ্ন নিক্ষেপ করা গা 
তরুগট্মাদ প্রজ্বলিত হইল । খান্ডবের ন্যায় এ আঁশ্নিরাশি দুরাঁতিরুম্য 
দর্শন খরয়া ধূমাশখ ক্লাত ও ভীত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা 
বাঁলল । সেই সময় রূপশিখার মামাবলে বিভ্রান্ত হইয়া সে আকাশমার্গের 
চিতা না কাঁরয়া পদদলেই প্রতাবন্তন কাঁরয়াছল । 

তখন শং্গভু্গ মনে মনে তাহার প্রয়তমার যাদুবলের প্রশংসা কাঁরতে 
কারতে 'নিভ'য়ে ধূমপুরে প্রত্যাবর্তন কারল । (১৪১-১৪৯) হম্টা রূপাঁশখাকে 
তাহার অন্ব প্রতার্পণ কারয়া সে আঁণ্নীশখের সমীপে উপাচ্থত হইয়া 
তাহাকে বাঁলল,. “আপনাব ভ্রাতা ধূমশিথকে নিমন্ত্রণ কারয়া আসলাম |” 
সে এই কথা বলিলে আঁগনাশিখ "বিভ্রান্ত হইয়া তাহাকে বালল, “'যাঁদ 
বাদ্তাবকই তথায় গমন কারয়া থাক তবে তথাকার কোনও আভিজ্ঞানের 
কথা আমাকে বল।” কুঁটল রাক্ষস শূঙ্গভুজকে এই কথা বলিলে সে উত্তর 
কারল, “শ্রবণ করুন, আমি একটি অভিজ্ঞানের কথা বালতেছি । সেই 
মন্দিরে শবের বামপার্রে পাব্বতীর এবং দক্ষিণপা্বে গণেশের মুভ 
আছে ।” এই কথা শ্রবণ কারয়া অগ্নাশখ 1বাম্মত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা 
কারল, “কি আশ্চ্য, সে কি তথায় গমন কারয়াছিল এবং আমার ভ্রাতা 
উহাকে ভোজন করিতে সমর্থ হয় নাই? তবে এই ব্যান্ত নিশ্চয়ই মনুষ্য 
মানত নহে, নশ্চয়ই কোন দেবতা হইবে । আমার দুহিতাকে বিবাহ করুক, 
উহার উপয্্ত পাঁত হইবে ।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সফল প্রার্থীরূপে 
শৃঙ্গভূুজকে বূপশিখার নিকট প্রেরণ করিল। তাহার একবারও বোধগম্য 
হইল না যে পাঁরবারের ভিতরেই বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব আছে। 
বিবাহোৎসুক হইয়া শুঙ্গভুজ তথায় গমনকরতঃ রূপশিখার সাহত পান 
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ভোজনান্তে কোনপ্রকারে সেই 'নাঁশ যাপন কাঁরল। পরাদিবস অখ্নিশিখ 
প্রাতঃকালে আখনসাক্ষী কাঁরয়া যথাবাধ উপচারে রূপাশখার সাহত তাহার 
বিবাহ কার্য সম্পাদন কাঁরল। রাক্ষসদূহিতা এবং রাজকুমারের মধ্যে 
আতি অজপই সাদশ্য আছে "কম্তু আমাদের প্রান্তন কর্মের ফল বাস্তাঁবকই 
আশ্চয্যজনক । রাক্ষসের "প্রয় কনাকে প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারের মনে 
হইল সে রাজহংস, পঙংক হইতে সূকোমল পংকজ উদ্ধার করিয়াছে । 
রাক্ষসের মায়াবলে লব্খ নানাবিধ উত্তম দ্রব্যাদি ভোগ কাঁরয়া সে কেবলমান্ত 
তাহাতে অনুরন্তা রূপাঁশখার সাহত তথায় বাস কারতে লাগল । 
(১৫০-১৬১) 

কাতিপয় 'দবসান্তে সে গোপনে রপাঁশখাকে বাঁলল, 'পপ্রয়তমে, চল 
আমরা মদীয় রাজধানী বদ্ধমানপুরে গমন কার । শত্রুদিগের দ্বারা স্বীয় 
রাজধানী হইতে নির্বাসিত হইয়া থাকা আমাব পক্ষে অসহ্য । আমার নায় 
ব্যান্তগণ আত্মসম্গানকে প্রাণতুলা প্রিয় জ্ঞান করে। আমার নিমিত্ত তুমি 
তোমার জন্মভ্‌মি ত্যাগ কর, যাঁদও ইহা আঁতশয় দু্কর । 'পতার নিকট 
এই কথা নিবেদনকরতঃ সুবর্ণ তীরহস্তে আগমন কর।” শঙ্গভুজ এইকথা 
বলিলে রূপাঁশখা প্রত্যুত্তর কাঁরল, “তোমার আদেশ আমি অচিরেই পালন 
করিব । আম জন্মভূমি অথবা আত্ময়্বজনের কথা ভাব না, তুমিই 
আমার সব ॥ স:স্তীলোকের পতি ভিন্ন অন্য গাতি নাই । কিন্তু 'পতাকে 
আমাদের সংকজ্পের কথা জ্ঞাত করা উচিত হইবে না, কারণ 'তাঁন আমাদিগকে 
ষাইতে শদবেন না সৃতরাং কোপনস্বভাব "পতার সজ্জাতেই আমাদিগকে 
প্রচ্থান কাঁরতে হইবে । পাঁরচারকাদগের 'নকট হইতে আমাদের বার্তা শ্রবণ 
কারয়া যাঁদ তিনি আমাদের পশ্চাম্ধাবন করেন তবে আম আমার 'বদ্যাবলে 
তাহা শনবারিত কারতে সমর্থ হইব, কারণ তিন অজ্ঞ এবং মূখ |” তাহার 
এই বাকা শ্রবণ করিয়া সে পরাদবস তাহাকে সঙ্গে করিয়া যাতা করিল । 
রূপাশখা তাহাকে তাহার অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিল এবং একটি পোঁটকা 
অমূল্য রত্মাদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া হেমশরও তাহার সহিত আনয়ন কাঁরল | 
“আমরা উদ্যানে বিহার কারতে গমন কাঁরতেছি,” পরিচারকিগকে এই প্রকারে 
বণনা কাঁরয়া তাহারা উত্তম শরবেগ নামক অশ্বে আরোহণপন্বেকি বদ্ধমানের 
কে প্রস্থান কারল। ( ১৬২-৯৭১) 

উহারা উভয়ে বেশ কিছুদূর অতিক্রম করিলে অশ্নিশিখ জানিতে পারিয়া 
ক্লোধবশে নভোমার্গে উহাদের পশ্চাম্ধাবন করিল । দূর হইতে তাহার 
বেগজানত শব্দ শ্রবণ কাঁরয়া রূপশিখা পাঁথমধো শঙ্গভুজকে বলিল, 


২৪০ কথাসরিংসাগর 


“আযার্পৃত, পিতা আমাদিগকে প্রতাবন্তুন করাইবার 'নামন্ত আগমন 
কাঁরতেছেন, তুমি তনভয়ে এইহলে অবস্থানকরতঃ দেখ আঁম কিপ্রকারে 
তাহাকে বণ্চনা কার। তিনি তোমাকে কিংবা অম্বকে দেখতে পাইবেন 
না, কারণ আম বিদ্যাবলে উভয়কেই অদশা করিব |” এই কথা বলিয়া সে 
অশ্ব হইতে এবতরণপন্বকি পুরুষ মার্ত ধারণ কারিল এবং কাচ্ঠা- 
হরণার্থে আগত জনৈক কাঠযীরগ়াকে বাঁলল, “একটি বিরাটকায় রাক্ষস 
হেথায় আগমন কাঁরতেছে । তুমি শা'ত হইয়া থাঁকিও 1” অতঃপর 
রূপাঁশখা কুঠার দ্বারা কাঠ ছেদন কাঁরতে নিরত রহিল এবং শুঙ্গভূজ 
সহাসো তাহাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল । সেই মূ রাক্ষস তথায় 
আগমনকরতঃ কাঠারয়ারাঁপনী কন্যাকে দর্শন কারয়া আকাশ হইতে 
অবতরণপুব্বকক কোনও স্বী এবং পুরুষ সেই স্থান দয়া গমন 
করিয়াছে দিনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল । তাহার পুর্ষরূপী দৃহিতা 
তখন আঁতি কম্টের ভান করিয়া ক্লান্তস্বরে উত্তর কাঁরল, “আমরা দুইজন 
কাণারয়া বহুক্ষণ যাবৎ মৃত রাক্ষসাধপাঁত অগ্নশিখের দাহনার্থে প্রচুর 
কাচ্য ছেদন করিয়া পারশ্রাম্ত হওয়াতে আম।দের ক্লান্ত চক্ষে কেহই দম্ট 
হয় নাই 1” মূর্খ রাক্ষন এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া চিন্তা কারতে লাগল, 
“আম কি নট 2 এ দহহতা দ্বারা আমার আর কি প্রয়োজন থাকতে 
পারে 5 গে প্রত্যাবন্তনিপব্বকি পাঁরজনাঁদগকে জিজ্ঞাসা কাঁরব আমি 
মত কি জাঁবত।" এইরূপ চিন্তা করিয়া আগনাশখ সত্বর তাহার 
গহাঁভিমুখে প্রস্থান করিল, তাহার দ্দাহতা পাঁতিসহ হাস্য করিতে কাঁরতে 
পংব্বের ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকল । 

হাস্যাকুল পাঁরজনাদগকে স্বয়ং জীবত আছে কিনা 'জজ্ঞাসা কারলে 
তাহারা তাহাকে জীবিত বলিয়া আশ্বস্ত কাঁরল এবং সে পুনরায় হণ্টচিও 
প্রতাবন্রন করিল । 1 ১৭২-১৯৪) দুর হইতে ঘোর শব্দ শ্রবণে পুনরায় 
1পতা আগমন কারতেছেন জ্ঞাত হইয়া রপাঁশখা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক 
পৃথ্বথং মায়াবলে প'তকে লুক্গারিত রাঁখয়া সেইপথে গমনরত একজন 
পত্রবাহকের হস্ত হইতে পন্রাদ গ্রহণকরতঃ পুনরায় পুরুষর্প 
ধারণ কারল। 

রাক্ষদ পরব্বের ন্যায় তথায় সমাগত হইয়া পুরষবেশী কন্যাকে, “এই 
পথ দিয়া একট পুরুষ ও একটি নারীকে গমন করিতে দেখিয়াছ কি 2, 
এই কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে দীর্ঘ [নং*বাস পাঁরত্যাগপূর্বক সে উত্তর কারল, 
“অদ্য রণে আগ্নাশখ মরণাপন্নভাবে আহত হওয়ায় তাহার দেহে 'কিশ্চিন্মানত 
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জীবন অবাঁশন্ট আছে এবং সে স্বীয় রাজ্য স্বাধীন ভ্রাতা ধূমাশখকে 
প্রদান কারবার নিমিত্ত রাজধানীতে তাহাকে আহ্বান কাঁরয়া আমাকে 
পন্তরবাহকরুপে প্রেরণ কাঁরয়াছে । এই নিমিত্ত আমার মন বাম্ত থাকায় 
আম কাহারও দর্শন লাভ করি নাই 1” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া অশ্নাশখ 
বলিল, “কি আশ্চযা” আমি কি শব্রুগণ কত্তুক মরণাপন্নভাবে আহত 
হইয়াছি 2, সে এই ব্যাপারে প্ররুত সংবাদ আহরণাথ" উদ্ভ্রান্ত চিত্তে 
পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কারল, তাহার একবারও মনে হইল নাষে 
1নজেকে জিজ্ঞাসা করে, “কে মরণাপন্নভাবে আহত হইয়াছে 2 এইত আমি 
সুস্থদেহে নিরাপদে আছ ।” শবধাতা মূর্খীদগকে তমোভাবাপন্ন করিয়া 
এইপ্রকারেই শনার্মত করেন। গৃহে আগমনকরতঃ সংবাদটি 'ভাত্হধন 
জ্কাত হইয়া পরিজনদিগের নিকট বণনাবশতঃ পুনরায় উপহাসাস্পদ 
হওয়াতে শ্রান্ত হইয়া কন্যার কথা বিস্মৃত হইল । রূপশিখা তাহাকে 
প্রতারণা কাঁরয়া পুনরায় পত্রের ন্যায় পাঁত সকাশে আগমন কারিল । 
সাধবী স্ত্রী পাঁতর মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই বাঞ্চা করে না। তদনন্তর 
শূঙ্গভূজ পত্বীসহ সেই আশ্চযা অশ্বে আরোহণপব্বক পুনরায় দ্ুতবেগে 
বর্ধমান নগরের দিকে অগ্রসর হইল । (১৮৫-১৯৫ ) পিতা বারভুজ 
সম্লীক তাহার আগমনবার্তী শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে গমন কাঁরল। নপাঁত তাহাকে রুষ্ণের সতাভামার ন্যায় 
ভাষ্য কর্তৃক শোভিত দেখিয়া মনে করিল সে যেন পুনরায় নূতন কাঁরয়া 
রাজাসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে । অন্ব হইতে অবতরণপর্্বক সস্ত্রীক পত্র 
তাহার পাদ সংলগ্ন হইলে নৃপাঁতি আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাকে উঁখত 
কাঁরয়া আলিঙ্গন করিল এবং মঙ্গল কাধ্যদি সমাপনান্তে স্বীয় হতাশভাব 
অপনোদনপর্র্ক তাহাকে সোংসবে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিল । “পত্র 
কোথায় ছিল ?; এই কথা জিজ্ঞাসা কারলে শঙ্গভূজ আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত 
গনবেদন কাঁরল। শীনব্বসিভূজ প্রমুখ অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে পিতৃসমীপে 
আহ্হানকরতঃ তাহাঁদগকে সে হেমশর প্রদান করিল। অতঃপর রাজা 
বীরভুজ সমস্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়া উহাঁদগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া 
শ্‌ঙ্গভুজকেই একমাত্র প্ররুত পত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল । 

তখন প্রাজ্ঞ নরপাঁতি সম্যক: 'বব্চনা কারয়া এই সিদ্ধান্ত কারিল-- 
নামে কেবলমাত্র ভ্রাতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শত্রু ভ্রাতৃগণ কত্তুক নিরপরাধ 
হওয়া সন্বেও 'বদ্বেষবশতঃ নির্্বাসত হইয়াছল, আমার 'প্রয়তমা পত্বীও 
তদ্রুপ নিরপরাধ সত্বেও উহাদের মাতৃগণ তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ 
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করিয়াছল, সম্প্রতি আমার এইরূপ সন্দেহ হইতেছে । আর বিলম্ব কাঁরয়া 
পক হইবে? অদ্যই সন্থ্র ইহার সত্যতা নিরূপণ কাঁরব 1” (১৯৬-২০৫) 
রাজকাধোে দিবস আঁতিবাহিত করিয়া রজনীতে ভূপতি তাহার অন্য পতবী 
অয়োসলেখার কক্ষে প্রবেশ করিলে সে আতিশয় হষান্বতা হইল । নূপাতি 
তাহাকে প্রচুর গদাপান করাইল এবং সম্ভোগাণ্তে রাজ্ঞজী রাজা সজাগ 
থাঁকিতেই সগ্তাবস্থায় গদ গদ্‌ স্বরে বলিল, “যাঁদ আমরা গুণবরার প্রত 
মিথ্যা দোষারোপ না কাঁরতাগ তবে রাজা কি কদাচ আমার জন্দর্শনে 
হেথায় আগমন করিত 2" দূষ্টা রাজ্জীর সূপ্থাবস্থায় উচ্চারিত এই বাক্য 
বণ কারিয়া নূপতি কুতাঁনশ্চয় হইল এবং উখানপূর্বক বাঁহর্গমন 
কারল । স্বকক্ষে প্রভ্যাবর্তনপূব্থক রাজা দাসাঁদগকে আহ্বানকরতঃ 
তাহাদগকে বাঁলল, “সত্বর গুণবরাকে ভূগৃহ হইতে মস্ত কারয়া তাহাকে 
নাত করাইয়া এইস্থানে আনয়ন কর। জ্যোতিষী অমঙ্গল অপনোদনার্ধে 
তাহার ভূগৃহ বাস নান্তর যে 'দনক্ষণ নিরূপণ করিয়াছিল তাহা আগত 
হইয়াছে |” এই বাক্য শ্রবণ কারিয়া “তাহাই হইবে” বাঁলয়া তাহারা 
পুণবরাকে স্নানান্তে সুসম্জিত কাঁরয়া নৃপাঁতির সমীপে সত্বর আনয়ন 
করিলে বিরহাণণব অতিক্রম কাঁরয়া সেই দম্পতী পরস্পর অতপ্ত আিঙ্গনাবদ্ধ 
হইয়া সেই রজনী যাপন কারল। তখন নৃপাত সহর্ষে রাজ্জীকে 
শঙ্গভুজের বৃত্তা্ত এবং পুত্রকে তাহার মাতার ভ্‌গৃহ বাস এবং তথা হইতে 
নক্ষমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ইতোমধ্যে অয়সোলেখা জাগ্রত হইয়া 
নৃপতি প্রশ্থান কারয়াছে দৃষ্টে বাকাচ্ছলে তাহাকে জব্দ করিয়াছে সন্দেহ 
কাঁরয়া চরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল । (২০৬-২১৫) প্রাতঃকালে ন্‌পাঁত বীরভুজ ও 
তাহার পত্বী রূপাঁশখাকে গুণবরার সমীপে আনয়ন করিল। শঙ্গভুজ 
ভূগূহ হইতে নিগণতা তাহার জননীকে দশন কারয়া সাতিশয় হণ্ট হইল 
এবং নববধূর সাঁহত 'পতামাতার চরণ বন্দনা কারল। ভ্রমণান্তে আগত 
পন্ধ এবং উপযুক্তউপায়েপ্রাঞ্তা পূুত্রধধূকে আলিঙ্গন করিয়া সে সুখ 
হইতে সুখান্তর অনুভব কারতে লাগল । পতার আদেশে শঙ্গভূজ 
মাতার নিকট স্বীয় এবং রূপিখার রত কম্মদদি সবিস্তারে বর্ণনা কাঁরলে 
গুণবরা সানন্দে বালল, “বৎস, এই রুপাঁশখা তোমার জন্য কি না 
কাঁরয়াছে £ এই 'বাঁচত্র চার্রা বীরা রমণী তোমার নিমিত্ত দ্বজশীবন, স্বজন 
এবং স্বদেশ এই ত্রিবস্তু পারত্যাগ করিয়াছে । এই নারী নিশ্চয়ই তোমার 
'নামত্ত 'বীর্ধানান্দষ্টা কোনও দেবী হইবে । সে নিখিল সাধৰী পাঁতব্রতা 
রমপণীদগের মস্তকোপার পাদনাস্ত কাঁরয়াছে ১ রাজ্ঞী এই কথা বাললে 
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ন.পাঁত এবং মস্তক বিনত কাঁরয়া রূপাঁশখা, সেই বাক্য আভনান্দিত কারিল । 
তদ্মুহর্তে অন্তঃপুররক্ষক বহুপৃব্বে অয়সোলেখা কত্ত্কফি বিড়ম্বিত 
সুরাক্ষত তীর্থদরশশন সমাপনান্তে প্রত্যাবত্ত হইয়া প্রতীহার কর্তক ঘোষত 
হইয়া নৃপাঁতর চরণে প্রহ্ন্ট চিত্তে প্রণাম কারল। সম্প্রাত ন্পাঁত কীরভুজ 
সমস্ত বৃত্তাম্তই জ্ঞাত হওয়ায় সুরাক্ষতকে বহাঁবধ সম্মানে ভাষত 
কারল। অন্যানা রাজ্জীদগকে সূরাক্ষত কর্তৃক আহ্বান করাইয়া ভূপাঁত 
তাহাকে বাঁলল, “যাও, ইহাঁদগকে ভূগহে নিক্ষেপ কর 1 (২১৬-২২৬ ) 
ভীতা নারীদগকে ভঞগুহে 'িক্ষেপ করা হইলে সেই বার্তা শ্রবণ করিয়া 
গুণবরা নূৃপাঁতর পাদলগ্না হইয়া করুণাপরবশ কাঁহল, “দেব, উহাদিগকে 
আঁধক সময় ভ্‌গৃহে রাখবেন না। আম এ ভীতা নারাদগের অবস্থা 
আর সহা কাঁরতে পারতেছি না। উহাদের প্রাত রুপা প্রদর্শন করুন ।১ 
নূপাঁতিকে এই প্রকারে অনুরোধ করিয়া সে উহাদের কারাবাস 'নবারণ 
কাঁরল ॥ প্ররুত মহৎ যাহারা তাহারা শত্াদগের প্রাতি অনুকম্পা প্রদর্শন 
কাঁরয়াই প্রাতশোধ গ্রহণ করেন। নূপাঁতি এই প্রকারে এ রাজ্জ্রীদগকে 
বদায় কাঁরলে তাহারা যোধহয় মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিল। 
গুণবরার মহদাশয়তার কথা চিন্তা করিয়া নপাতির মনে হইল যে সে 
পূর্্বজন্মের সুকতির ফলেই এইপ্রকার পত্বী লাভ কারয়াছে। £ঃপর 
ভ্‌পাঁতি নব্বসভুজাদ অন্য পূত্রদিগকে কৌশলে বিনব্বাসিত কাঁরতে মনঃস্থ 
কারয়া তাহাঁদগকে আহ্বানকরতঃ 'মথ্যাভাবণ কাঁরল, “এইর্প শ্রুত 
হইয়াছি তোরা দুব্ত্তেরা জনৈক পাঁথক র্রাহ্মণকে হত্যা কারয়াছস। 
সুতরাং একের পর এক সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ কাঁরাঁব, এইস্ছানে থাকতে 
পারব না।” পূত্রগণ এই কথা শ্রবণ কারয়া নৃপতিকে শত চেষ্টা 
কাঁরয়াও বুঝাইতে সমর্থ হইল না যে ইহা সত্য নহে। নূপাঁত হঠকর্মে 
প্রবৃত্ত হইল কে তাহকে বারণ কাঁরতে পারে? তখন ভ্রাতাদিগকে 
প্রস্থানোদাত দৃন্টে শূঙ্গভুজ অনকম্পাজনিত সাশ্রুলোচনে তার 'নিকট 
নিবেদন করিল, “তাত, অনঃগ্রহ করিয়া উহাঁদগের এই একটি অপরাধ 
মাত্জনা করুন|” এই কথা বালয়া সে নৃপতির চরণ যুগলে পতিত 


হইল (২২৭-২৩৬) পুত্রকে রাজ্যভার বহনে সমর্থ এবং বিষ; অবতারের 
নায় বাল্যকালেই যশঃ এবং অনুকষ্পায় ভূষিত দোঁখয়া স্বায়প্ররূত 
মনোভাব গোপনপুব্বক তাহাঁদিগের প্রা ক্রুদ্ধ হওয়া সত্েও শংঙ্গভুজের 
অভীনীশ্সত কাষ্ করিল এবং সেই হ্রাতৃগণ কানষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহাদের জীবন- 
রক্ষক বাঁলয়া স্বীকার কারল । প্রজাবন্দ শঙ্গভুজের মহত্বে চমত্রুত হইয়া 
তাহার প্রাত সাতিশয় অনুরন্ত হইল । 


98 কথাসারংসাগর 


পরদিবসদ জ্োম্ঠ ভ্বাতৃগণ বর্তমান থাকাসত্বেও সব্বগৃণে তাহাদের 
সব্বশ্রেঘ্ঠ হওয়ায় পিতা নূপাঁতি বারভুজ শঙ্গভুজকে যৌবরাজো আঁভিস্ত 
কারল ! অভিষেকাম্তে পিতার অনুমাত গ্রহণপব্বকে শঙ্গভুজজ নিখিল 
সৈনাবাহনশসহ পবা জয় করিতে বাহর্গত হইল । স্বায় ভূজবলে অসংখ্য 
নপাতাদগের বিত্বাদি গ্রহণপব্বেক নাখিলভূবনে স্রীয় যশঃ পারিব্যাপ্ত কারয়া 
সে প্রত্যাগত হইল । এইপ্রকারে বশামান ভ্রাতাঁদগের সাহত ভৃভার বহন- 
করতঃ উদ্বেগহাঁন অবস্থায় শান্তিভোগণী পিতামাতার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন 
কারয়া সফলকাম শূঙ্গভুজ বাহ্মণাঁদগকে দান বিতরণ কাঁরয়া সাফলোর 
প্রাতম্যার্ত স্বর্পা রূপশিখার সাহত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল । 

*বশ্রু ও পত্রবধ গুণররা এবং রূপাঁশখার ন্যায় সাধবী রমণীগণ এই 
প্রকারে স্বামীর প্রাত অন:রন্তা থাঁকয়া তাহার সেবা করে । 

হরাশিখের মুখ হইতে রত্বপ্রভাসহ নরবাহনদত্ত এইকাহনী শ্রবণ করিয়া 
আতশয় আনন্দিত হইয়া বলিল, “সাধ্‌ ! সাধু !” অতঃপর দিবসের আহ্ছিক 
কায্যদি সমাপনান্তে ভাযাসিহ তা বংসেম্বরের সম্মুখে আহার সম্পাদনান্তে 
অপরাহ্ন সঙ্গীত ও ক্লীড়ার় আঁতবাহিত করিয়া 'প্রিয়তমার সাহত সে স্বায় 
কক্ষে রজনী যাপন কারল ; ( ২৩৭-২৪৭ ) 


ইীতি মহাকাঁর শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসরিংসাগরের রত্বপ্রভা লম্বকের পণ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-২৪৭ 

রলামক সংখ্যা-৬৬৮৬ 


ঘণ্ত তরঙ্গ 


অতঃপর পরদিবস প্রাতে নরবাহনদত্ত যখন রত্বপ্রভার কক্ষে অবস্থান 
কারতেছিল, গোমুখ প্রমুখ অন্যান্য সকলে তাহার 'নকট আগমন কাঁরল। 
কিন্তু আসবপানজাঁনত অলসতায় মরুভূতি পুষ্প ও অনুলেপনে সাঁষ্জত 
হইয়া মন্থর গাঁততে অগ্রসর হইতেছিল দেখয়া গোমুখ তাহার সচিবসুলভ 
আচরণের নবসংদ্করণ অবলোকনকরতঃ মরুভাঁতর তোৎলাবাকা ও স্খলিত 
গাঁতর অনুকরণ কাঁরয়া তাহাকে পাঁরহাস কারয়া বাঁলল “যৌগন্ধরায়ণের পুত্র 
হইয়াও তুমি নীতিজ্ঞান বিস্জ'ন "দিয়া প্রাতঃকালেই মদ্যপান করিয়া প্রভুর 
নিকট আগমন কাঁরয়াছে %, মত্ত মরুভযুতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্লোধে 
বাঁলল “কুমার কিংবা অন্য কোন গুরুজন আমাকে এই কথা বালতে পারেন, 
ইতাকপনত, তুই আমাকে শিক্ষা দেবার কে ?, সে এই কথা বাঁললে গোমুখ 
সহাস্যে কাহল ““দযার্বনীত ভৃত্যকে দক রাজপুত্র স্বমূখে ভৎস্না কারবে ? 
কি কর্তব্য তাহা পাম্বচরাঁদগকেই মনে করাইয়া দিতে হয়। আমষে 
ইত্যকপাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, গক-তু তুইত মন্ত্রী খষভ, তোর শলথগতিই 
তাহা প্রমাণ করে, দোষের মধ্যে তুই শৃঙহণীন মানত ; গোমুখ তাহাকে এইরূপ 
বাঁললে মরুভত প্রত্যুত্তর করিল “তোর মধোও বৃষভত্ব রাঁহয়াছে, তথাপ 
জাতিসংকর হওয়াতে এখন পয্যন্তও তুই পোষ মানস নাই |» এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া সকলেই হাস্য কারয়া উঠিলে গোমুখ বাঁলল, “এই মরুভত 
বাস্তাঁবকই একটি রত্ব! শতচেম্টাতেও যাহা ভেদ করা যায় না তাহার 
[ভিতরে সূত্র (গুণ) প্রকারে প্রবেশ কাঁরবে 2 কিন্তু পুরুষরত্ব অন্য 
প্রকারের বস্তু, কারণ তাহা অনয়াসেই ভেদ করা যায়। উদাহরণস্বর্‌প 
বালুসেতুর কাঁহনী বর্ণনা কাঁরতোছ। মনোযোগপব্বেকি শ্রবণ কর। 
(১১২) 


তপোদত্তের কাহিনী 


প্রতিষ্ঠান নগরীতে তপোদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস কারত । পিতার 
বহুচেষ্টাতে সে বাল্যকালে বিদ্যাশক্ষা করে নাই। অনন্তর সকলে যখন 
তাহাকে ভংসনা করিতে লাগল তখন তাহার অনুশোচনা উপগ্থিত হইল 
এবং বিদ্যালাভার্থ তপস্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতটে উপাঁচ্ছত হইল। সে 


*২৪৫ | 


৯৪৬ কথাসারংসাগর 


যখন উগ্মতপশ্চযায়ি নিরত ছিল শক তন্দ্‌ণ্টে বিস্মিত হইয়া তাহাকে বারণ 
কারবার 'নমন্ত প্রাঙ্গণের ছদ্মবেশে তথায় আগমন করিলেন । তাহার 
গনকটস্থ হইয়া তিনি তট হইতে বালুকা সংগ্রহ করিয়া অনবরত উম্মিমুখর 
পাঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাশগিলেন । এতদ্দ্‌জ্টে তপোদত্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া 
কুতৃহলবশতঃ তাহাকে প্রশ্ন করিল “দ্বিজ, তুমি অনবরত এইরূপ করিতেছ 
কেন 2 ধদ্বিজ্ররূপন ইন্দ্র বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাঁললেন, 
“মনৃঘা ও জন্তুগণ যাহাতে পারাপার করিতে সমর্থ হয় তল্লীমত্ত আঁম 
গঙ্গার উপর একাঁটি সেতু নিম্মণি কারিতেছি” । তখন তপোদত্ত তাহাকে বলিল, 
“মূর্খ, যে বালুরাশ ভবিষাতে নদীর প্রোতে অপসৃত হইবে তদ্বারা কি 
সেতু 'িপ্মাণ করা সম্ভব ?” দ্বিজ বেশী ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ কাঁরিয়া 
বাঁললেন, “এই সত্য যাঁদ তোমার জ্ঞাত থাকে তবে তুম অধায়ন অথবা শ্রবণ 
বাতীত 'বদ্যালাভার্থ কেন ব্রতোপবাসাঁদি এবং তপশ্চয্যা কারিতেছ 2 বিদ্যা 
যদ অধায়ন বাতত লাভ করা যায় তবে শশকেরও শ্‌ঙগ থাকিতে পারে, 
আকাশকেও 'চান্তত করা যায়, এবং অক্ষর বাতীতও লেখন সম্ভবপর । এই 
প্রকারেই যাঁদ 'বদ্যা অন করা যাইত তবে পাঁথবীতে কেহ আর পঠনপাঠন 
কারত না ।" দ্িবজবেশন ইন্দ্র তপোদত্তকে এই কথা বিলে চিন্তা কাঁরয়া 
তাহার বোধগমা হইল যে তাহার কথা অতাঁব সত্য এবং তপশ্চষ্যা পারত্যাগ- 
করতঃ সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কারল। 

“সুতরাং দেখিতে পাইতেছ সুধীব্যান্ত নায়সঙ্গত কথা মান্য করে কিন্তু 
দল্সাত মরুভ্‌।তকে ন্যাযবাকা বললে সে রুদ্ধ হয় 1” গোমুখ এই কথা 
বাঁললে হারাঁশখ সভামধোো বাঁলিল, “দেব, ইহা অতীব সত্য যে মেধাবান ব্যস্ত 
ন্যাধা কথায় কর্ণপাত করে । যথা-(১৩-২৫) 

বির্পশস্মার কাহিনী 

পুরাকালে বায়াণসীতে 'বরূপশম্মনামক উত্তম দ্বিজ বাস করিত । সে' 
কুর্‌পা ও দাঁরদ্র ছল । স্বীয় কুরুপ ও দারিদ্রো ক্রিষ্ট হইয়া সে সর্প ও. 
ধবত্ত লাভা তপোবনে গমনপূব্বক কঠোর তপশ্চয্যা কারতে লাগল । 
তখন দেবরাজ বিরুত জরাজীর্ণ শ.গালরপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন । সেই মক্ষিকাবৃত দুলক্ষিণ শ:গালকে দর্শন করিয়া বিরূপশম্মাঁ ধীরে 
ধীরে চিন্তা কাঁরতে লাগল, “পৃত্বজন্মের দূত্কীতি নিবন্ধন পাথবীতে 
এইর্‌প প্রাণীর জন্ম হয় । বিধাতা যে আমাকে এই প্রকার রূপ প্রদান করেন 
নাই, ইহা কম কথা নহে । এইরূপ বোধগম্য হওয়ায় 'ির্পশন্মাঁ তপশ্চয্য 
পাঁরতাগপূ্থমক স্বঙগৃহে গমন কারল। 


যষ্ঠ তয়ঙ্গ ২৪% 


“দেব, ইহা পরম সতা ষে বাঁদ্ধমান ব্যান্তকে অন্পায়াসেই ক্ষত 
করা যায়, কিন্তু 'িচারবৃদ্ধরাহত ব্ন্তকে বহু চেস্টাতেও শিক্ষিত করা 
যায় না।” হাঁরাশখ এই কথা বাঁললে গোমুখও তাহা অনুমোদন কারল 
কিশ্তু আসবপানে মত্ত মরুভ্ীত পাঁরহাস উপলাব্ধ না কারয়া রুষ্ধ 
হইয়া বলিল “গোমুখের বাকো শান্ত আছে, 'ফিন্তু তোর মত বাচাল, 
কলহাপ্রয়, ক্লীবব্যান্তর বাহুতে শান্ত নাই |" মরুভাতি দ্বন্দব্যুণ্ধে উপ্ম,খ 
হইয়া এই কথা বাঁললে, নরবাহনদন্ত তাহাকে স্বয়ং শান্ত কাঁরয়া সহস্যাননে 
তাহাকে বিদায় প্রদান কাঁরল এবং বাল্যবন্ধীপ্রয় নূপাঁতি আহ্ছিকাণ্দ 
সমাপনান্তে সেই দিবস পরম স্বচ্ছন্দে আতবাহিত কারল। পরাঁদবস 
সমস্ত মন্ত্রীরা উপাস্থত হইলে মরুভীতও লঙ্জানত শিরে তথায় 
আগ্বমন কাঁরল । ীপ্রয়তমা রত্বপ্রভা তখন রাজকুমারকে বালল “আবাল্য- 
প্রীতানগড়ে নিবদ্ধ এইপ্রকার শুদ্ধচেতা 'মন্ত্রবর্গলাভ কাঁরয়া আপান 
ভাগ্যবান হইয়াছেন, এবং উহারাও আপনার মত স্নেহশীল প্রভূ লাভ 
কারয়া সুখী হইয়াছে । নিঃসন্দেহে পর্বজন্মের সুকাঁতি বলে আপনারা 
পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ের 
নর্মসুহৃদ বসন্তকের পত্র তপন্তক বলিল “ইহা অকাট্য সত্য যে, 
পর্বজন্মের সুক্লাতির ফলে আমরা প্রভ্‌কে লাভ কাঁরয়াছি, কারণ পর্ত্ব 
জন্মের কর্মের উপরই সমস্ত 'ন্ভর করে । উদাহরণ স্বরূপ 'নম্নোক্ক 
কাঁহনী শ্রবণ করুন--( ২৬-৪১ ) 


বিলাসশীল এবং ভিষক তরুণচদ্রের কাহনা 


শবপুরী বিলাসপুরে সার্থকনামা বিলাসশীল নরপাতি বাস কাঁরত । 
তাহার কমলপ্রভা নাম্নৰ প্রাণসমা প্রিয়া পত্বী ছিল এবং সে বলাসব্যসনে 
বহুক্ষণ তাহার সাঁহত কালক্ষেপ করিত । কালরুমে রূপচোর জরা 
তাহাকে আরুমণ কারলে সে আঁতিশয় 'বিষাদাকুল হইল । সে মনে মনে 
গচন্তা কারতে লাগল “শনতীরু্ট দাঁলত নাঁলনীর ন্যায় আমার এই শ্বেত" 
কেশাবৃত ম্লান আনন রান্জ্রীকে ক প্রকারে দেখাইব ? হায় ! হায়! 
মৃতুাই আমার বরং ভাল ।” এইরূপ চিন্তান্বঘত হইয়া রাজসভায় 
তরুণচন্দ্র নামক ভিষককে আহবান করিয়া সসম্মানে তাহাকে বাঁলল, 
“তদ্রু, তুমি বুদ্ধিমান এবং আমার প্রাত অনুরন্ত । আম তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি এমন কোন উপায় আছে ক যাহা দ্বারা বার্্ধকা রোধ 
করা বায় ? এই কথা শ্রবণ করিয়া এককলা 'বাঁশস্ট সার্থকনামা তরুণচন্দু 


২৪৮ কথাসারংদাগর 


যোলকলা বিশিষ্ট পূ্ণচন্দ্র হইবার মানসে চিন্তা করিতে লাগিল “এই 
মূর্খ নরপাতির নিকট হইতে লাভবান হইতে ইচ্ছা কার এবং “কি প্রকারে 
তাহা করা ধাইবে আমাকে বাঁহর কারতেই হইবে 1” এইরূপ. চিন্তা কারয়া 
সেই বৈদা নৃপাঁতকে বলিল, “দেব, আপাঁন যাঁদ শদপ্রদত্ত এই ওষধ 
সেবন কারয়া অন্টমাসাবাঁধ ভ্‌গৃহে অবস্থান কারতে পারেন তবে আমি 
আপনার 'জরা মোচন কারব 1” নৃপাঁতি এই কথা শ্রবণ কারিয়া অনু” 
রূপ ৬গহ নিষ্মাণ করাইল। বষয়লোলুপ মূর্খেরা এই প্রকার 
[বচারশান্তহগনই হইয়া থাকে । (৪২-৫১) কিন্তু তাহার মান্তরগণ তাহার 
নিকট এই প্রকার যান্ত উত্থাপন কাঁরল, “যুগপ্রভাবে, হে দেব, পুরা- 
কালে সব্ধবান ব্যান্তরা তপস্যা ও আত্মসংযম প্রভাবে রসায়ণ প্রস্তুত কারয়া- 
ছিলেন কিন্তু এইরূপ শ্রুত হওয়া ধায় যে উপযা্ত দ্রব্যের অভাবে 
অর্চুনাতন ভেষজসমূহ বপরাঁত ফল প্রসব করে। ইহা শাস্তরসম্মতও 
বটে। দুব্বৃত্বেরা মূর্খীদগকে প্রতারণা কারবার নামত্ত এই প্রকার কাঁরয়া 
থাকে । দেব, যে বয়স প্রচ্থান কাঁরয়াছে তাহা ক আর প্রত্যাবর্তন 
করে ৮ প্রগাঢ় ভোগতৃফায় হৃদয় আবৃত থাকাতে এই সমস্ত বাক্য 
তথায় প্রবেশ কাঁরল না। নৃপাঁতজনোপয্ন্ত পারচারকবর্গকে সঙ্গে না 
লইয়াই বৈদ্যের উপদেশ মত রাজা একাকী ভূগ্‌হে প্রবেশ কারল। 
বৈদোর একাঁট ভৃতাকে সঙ্গে হইয়া সে ওষধাঁদ গ্রহণকরতঃ তাহার 
চিকিৎসাধীন হইয়া রহিল। রাজা সেই তমোময় ভূ্গ্‌হেই রহিয়া গেল, 
মনে হইল উহা যেন তাহার হৃদয় হইতে বাহ্গত অজ্ঞতার আঁতিশষ্য । 
ষণ্মাস এ অন্ধকার গৃহে অবস্থান কাঁরতে কারতে নুপাঁতর জরা আরও 
বাঞ্ধপ্রার্চ হইয়াছে দন কারয়া ই শঠবৈদ্য “তোমাকে রাজা” করা হইবে, 
এই আম্বাস প্রদান করিয়া নূপাঁতর সদৃশারূতি এক যুবককে আনয়ন ' 
কারল। তখন বৈদা দূর হইতে এ ভূগৃহ পযন্ত একাঁটি সুরঙ্গ খনন 
করিয়া 'নীদ্রুত রাজাকে হত্যাকরতঃ তাহার মৃতদেহ সুরঙ্গ যোগে আনয়ন 
কাঁরয়া একাঁট অন্ধকূপে নিক্ষেপ কারল। এই কাধ্য রজনীযোগে 
সম্পাদিত হইয়াছল। সুরঙ্গ পথেই যুবকটিকে ভ্‌গৃহে লইয়া গিয়া 
সুরঙ্গট পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল। মূর্খ ব্যান্তকে প্রাপ্ত হইলে কোন 
দুব্তন্ব প্রাতরোধহীন হইলে দুঃসাহসিক কার্য না করিয়া থাকে ? 
পরদিবদ 'ভিষক প্রজাবর্গকে বলিল “যন্মাস মান্ত সময়ের মধ্যেই আম 
নূপাঁতকে পুনরায় যুবকে পাঁরণত করিয়াছি। মাসদ্বয়াম্তে উহার 
আক্কাতির পুনরায় পাঁরবর্তন হইবে । সম্প্রাত কিং দূরে অবস্থান- 


বঠ তরল ২৪৯ 


পর্বক তোমরা ন্‌পাঁতিকে দর্শন প্রদান করা” এই কথা বলিয়া উহাঁদিগকে 
ভ্‌গৃহের দ্বারদেশে আনয়নকরতঃ ষৃবককে দর্শন করাইল এবং তাহাদের 
ক নাম, কি কার্যে তাহারা গনযুস্ত, ইত্যাঁদ সমস্ত কথাও তাহাকে বাঁলল । 
এই কৌশল অবলম্বন কারয়া ভুগ্হপ্থিত যুবককে দুই মাস ধাঁরয়া 
প্রত্াহ সমস্ত প্রজাদিগের এবং রাজান্তঃপুর-বাসিনীদগের নাম শিক্ষা 
দিল । ( &২-৬৭ ) 

অতঃপর উপযুদ্্ত সময় আগত হইলে সে এ ভোগপুস্ট যুবককে 
ভূগৃহ হইতে বহিন্দেশে আনয়নপূর্্থক বলিল “নৃপাঁতি আবার যূবক 
হইয়াছেন,” তখন উৎফলল্ল প্রজারা তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন কাঁরয়া বলাবাল 
কারতে লাগল “এই যে আমাদের রাজা, ওষধের গুণে নিরাময় হইয়াছেন,” 
রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া এ যুবক স্নানান্তে মন্ত্রীদগের সাহায্যে ঝাজকার্ষ্যাঁদ 
সম্পাদন করিয়া সুখে বাস কারতে লাগল । তখন হইতে সে রাজ- 
কাষ্যাদ সম্পাদনান্তে অন্তঃপুরবাসনীদগের সাহত 'বিহারকরতঃ “অজর” 
নাম ধারণ কাঁরয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগল । বৈদাকে সন্দেহ না 
করিয়া এবং প্ররূত তথ্য অনুমান কাঁরতে অসমর্থ হইয়া প্রজাবগ এ 
যুবককে ভেষজ গুণে পাঁরিবার্তত তাহাদের নৃপাঁত বলিয়া মনে করিত। 
সহ্ধদয় ব্যবহারে প্রজাদিগের এবং কমলপ্রভার হৃদয় জয় করিয়া এ তরুণ 
যুবক সুহদবর্গের সাহত রাজৈম্বয্য ভোগ করিতে লাগল । ভেষজ- 
চন্দ্র এবং পদ্মদর্শন নামক মিব্রদ্বয়কে আহ্বানকরতঃ তাহাদিগকে হচ্ত+, 
অশ্ব এবং গ্রামাঁদ উপহার প্রদান কাঁরয়া স্বীয় তুলা সম্মান প্রদান 
কারল, বৈদ্য তরুণচন্দ্র তাহার উন্নীতর মূল বাঁলয়া তাহাকে সম্মানত 
কারল কিন্তু সে সত্ভ্রম্ট এবং ধন্মচ্যুত হওয়াতে তাহার উপর আস্ছা 
স্থাপন কাঁরত না। 

একদা এ ভিষক স্বেচ্ছায় নৃপাতকে বালল “আমাকে গ্রাহ্য না 
কাঁরয়া তুমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা কর কেন ? তুম কি বিস্মৃত হইয়াছ 
যে আমিই তোমাকে রাজা করিয়াছি 2” নূপাঁতি অজর এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া বৈদাকে বলিল “তুমি নিতান্ভ অব্বচিন। কোন্‌ ব্যাস্ত কাহার 
শনামত্ত ছি কার্য করে কংবা কোন: বস্তু প্রদান করে? হে বন্ধো, 
আমাদের পর্বজন্মাঁজত কর্ম ইহা 'নয়ন্তিত করে । (৬৮-৭৮ ) আমি 
তপস্যার ফলে যে উন্নতপদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার গর্ব 
কারবার কোন কারণ নাই । আম তোমাকে শীঘ্রই ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ 
প্রদান কাঁরব |” এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্য শখ্কিত চিন্তে চিন্তা করিতে 


২৫7) কথাসরিংসাগর 


লাগিল “এই ব্যস্ত দঢ়চেতা প্রাজ্ঞের . ন্যায় কথা বলিতেছে, ইহাকে 
ভাঁতি প্রদশনি করা যাইবে না।  অস্ছিরতাই যে প্রভুর চরিত্রের গোপন রহসা, 
তাহাকে বরং ভাীতিপ্রদশনি করা যাইতে পারে, কিল্তু ইহার সহিত সেই 
প্রকার আচরণ সম্ভবপর হইবে না, সুতরাং ইহার 'নকট আমাকে আত্মসমর্পণ 
কাঁরতে হইবে । ইতোমধ্যে দেখা যাক আমাকে কি চাক্ষুষ প্রমাণ 
প্রদান করে)” এই কথা চিন্তা কাঁরয়া “তাহাই করিব”, মনঃস্থকরতঃ 
সে তুষ্ণাঁভাব অবলম্বন করিল । 

পরাদবস সাঁমতর নপাঁতি অজর তরুণচন্দ্র এবং অন্যান্যাদগের সহিত 
ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়া বিচরণ কাঁরতে কাঁরতে নদীতীরে আগমন 
করিয়া স্লোতোবেগে আনাত পণ্চসবর্ণকমল দেখিতে পাইল । ভত্াদিগের 
দ্বারা এ কমল সমহ আনাত হইলে সে উহাঁদগকে গ্রহণ করিয়া 
[নরাক্ষণ করতে লাগিল এবং নিকটে দণ্ডায়মান বৈদ্য তরুণচন্দ্রুকে বাঁলল, 
“ভন আমার সুদক্ষ মত, নাদীতটে বিপরীতমুখে গমনকরতঃ এই কমল- 
গুলি কোথায় জন্ময়াছে দোথয়া আইস | এই অদ্ভূত পদ্মগ্যালর সম্বন্ধে 
আমার প্রবল কৌতূহল হইতেছ, “নৃপাত কর্তৃক এই প্রকারে আঁদম্ট 
হইয়া নিরুপায় বৈদা “তাহাই করিব”, এই কথা বাঁলয়া নূপাঁদিষ্ট 
পথে গমন কাঁরল, ভ্‌পাঁত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরল 'কম্তু ভিষক 
অগ্রসর হইতে হইতে কালরুমে নদীঁতটে অবস্থিত একাঁট শবমান্দরে 
আগমন করিল । (৭৯-৮৯) মান্দরের সম্মুখে সেই নদীতির্থতটে 
একটি বিশালকায় বটব্‌ক্ষ দোঁখতে পাইল । সেই বৃক্ষে একাঁট নর- 
কঙ্কাল দোদুলামানীছল । পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া স্নানান্তে দেবপজা 
সমাপন কাঁরয়া সে যখন বিশ্রাম করিতোছল তখন মেঘ হইতে বষ্টি পাঁতিত 
হইতে আরম্ভ কাঁরল। বট শাখায় দোলায়ত সেই নরককালের উপর 
বম্টধারা পাঁতিত হইলে উহা হইতে বন্দু বিন্দু জল নদাতটচ্ছ তীর্থে 
পাঁতিত হইতেছিল এবং বৈদা লক্ষ্য কাঁরল যে সেই বার বিন্দু হইতে 
তৎক্ষণাং স্বণকমল উদ্ভূত হইতেছে । ভিষক তখন দ্বগতোন্ত করিল 
“ক আশ্চযা, এই বিজন বনে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? বিধাতার 
আশ্চযা* সৃষ্টি সমূহের 'বষয় কে অবগত আছে? আম এই স্বর্ণ- 
কমলের উৎসম্থান অবলোকন কাঁরলাম । নরককালটিকে এই প্‌তসাললে 
নিক্ষেপ করিয়া সমুচিত কম সম্পাদন করা যাউক। ইহার পৃঙ্টদেশ হইতে 
ম্বর্ণকমলরাজি নির্গত হইবে । “এইর্‌প চিন্তা কাঁরয়া সে বৃক্ষাগ্র হইতে 
কষ্কালটি নিক্ষেপ কাঁরল এবং এবং তথায় একদিবস যাপন কাঁরয়া 
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বৈদ্য কার্য সমাপনান্তে স্বীয় দেশাভমূখে যাত্রা কারল । পথশ্রমে রুশ 
এবং ধাঁলধূসারত হইয়া সে কাঁতিপয় "দবসান্তে িলাসপ্‌রে ভূপাঁত 
অজরের সমীপে আগমন কারল। দৌবারক কত্তক ঘোঁষত হইয়। সে 
অভাম্তরে প্রবেশপৃত্বকি রাজচরণে আনত হইলে নর্পাতি তাহাকে 
কুশল প্রশ্ন কারল। £পর যখন সে স্বীয় ব্ত্বাদ্ত বর্ণনা কারতে 
উদাত হইল তখন নূপাঁতি সেই কক্ষ হইতে অন্যান্য 'ব্যান্তবর্গকে 
বহিজ্কত কাঁরয়া স্বয়ং বাঁলল “সখে, তুমি সুবণ পদ্মের উৎপাত্ত হ্থান 
সেই আঁতপাঁবন্ত শিবমান্দর দর্শন কাঁরয়াছ । (৯০-১০০) তথায় 
বটতরুতে লম্বমান যে কত্কাল 'নরীক্ষণ করিয়াছ, জানবে তাহা আমার' 
পূৃথ্বজন্মের দেহ, পুরাকালে আম পদদ্বয় দ্বারা তথায় লম্বমান 
হইয়া তপস্যা কারতে কাঁরতে শরীর শুদ্ক হইলে উহা পারত্যাগ 
করিয়াছলাম । আমার তপস্যার পণ্যফলে আমার কথ্কাল হইতে পাঁতিত 
বৃম্ট ধারা হইতে সুবর্ণকমলের সান্ট হয়। তুম এ ককাল পৃত 
তীর্থবাঁরতে 'নক্ষেপ কাঁরয়া উত্তম কাযাই কাঁরয়াছ, কারণ পংব্বজম্মে 
তুমি আমার সুহৃং ছিলে! আমি আমার সেই তপশ্চযযার সাহায্যে 
জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণপূব্বকি প্রজ্ঞা এবং রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। 
কৌশলে আঁম তোমাকে ইহার প্রমাণ 'দলাম এবং তুমিও আভজ্ঞান 
স্বরূপ "ক প্রকারে কংকাল 'নক্ষেপ কাঁরয়াছিলে তাহা বর্ণনা কাঁরয়াছ | 
আমার পৃব্বজন্মের মিত্র ছলে বাঁলয়া তুমি সমূচিত কাযাই কাঁরয়াছ। 
এই ভেষজচন্দ্রু এবং পদ্মদর্শনও পব্বজন্মে আমার সুহদ ছিল । 
সুতরাং তুমি আমার 'ানকট গব্ব কাঁরয়া বাঁপওনা যে তুম আমাকে 
রাজত্ব প্রদান কাঁরয়াছ । তুম দুঃখিত হইওনা, কারণ প্রান্তন কম্সমে 
সহায়তা বাতীত কেহ কাহাকে কোন বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হয়না 
মানব তাহার পৃধ্বজন্মের কম্মবক্ষের ফল আজন্ম ভক্ষণ করে।” 
নৃপাতর এই বাক্য বৈদ্যের যথাযথ বাঁলয়াই মনে হইল এবং সে অতঃপর 
অসন্তুষ্টি পাঁরত্যাগপূত্বক সুখী হইয়া রাজার সেবা কারতে লাগল । 
উদারহদয় জাতিস্মর নপাঁত অজর 'ভিষককে যথোপযুন্ত বত প্রদান 
কাঁরয়া সম্মানিত কাঁরল । ভাষ্য" ও মিন্ত্গণের সাহত পব্ব্জন্মের সঃক্লাতির 
ফল স্বরুপ কৌশলে রাজ্য লাভ করিয়া নিম্কন্টক হইয়া সে উহা সুথে 
স্বচ্ছন্দে ভোগ কারতে লাগল । 

এই প্রকারে পাঁথবীতে সৌভাগ্য এবং দূভাগ্য পূৃব্বজন্মের কর্ম 
ফলস্বরূপ মানবেরা অব্জজন করে । এই নিমিত্ত আমি মনে করি পর্ত্ব- 
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জন্মেও আপনাকে আমরা প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । নতুবা অন্যান্য 
ব্যান্তর আস্তত্ব পন্ষেও আপনি আমাদের উপরই কেন এই প্রকার কপাল. 
হইয়াছেন 2 "প্রয়তমার সহত নরবাহনদত্ত তপন্তকের মুখ হইতে নির্গত 
এই অদ্ভূত সুখপ্রদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্নান করিবার 'নমিত্ত 
গাঘ়োখান কারল । স্নানান্তে মাতৃনয়নে মুহমহিঞ্ত সংধাবর্ষণ কাঁরতে 
করতে সে তা বংসরাজের সমীপে আগমন করিয়া ভোজনাল্তে পিতা 
সাভা, ভারধযা ও মন্বীবগেরি সাহত পানা সুখে সেই দিবস এবং 
রজনণ আতিবাহিত করিল । (১০১-১১৬ ) 


ইতি মহাকাব শ্লীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারৎসাগরের রত্ুপ্রভা লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত | 
শ্লোক সংখ্যা--১১৬ 

ক্লামক সংখ্যা--৬৮০২ 


সপ্তম তরঙ্গ 


পরাদবস নরবাহনদত্ত ঘখন রত্বপ্রভার গৃহে মন্তরীদগের সহিত নানাবষয়ে: 
আলাপরত ছল তখন সে দৈবাং একাঁট শব্দ শ্রবণ কারল, মনে হইল যেন 
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে কেহ ক্রন্দন কাঁরতেছে । “উহা কি? কেহ জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে চেটকাগণ আগমন কাঁরয়া বালল, “দেব, কণ্চুকাঁ ধর্মগার এখানে 
ক্ন্দন কারতেছে, তাহার মূর্খ বন্ধ এই মান এই স্থানে আগমন করিয়া 
বালল যে ধন্মণগারর তীথদর্শনে গত ভ্রাতা বিদেশে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছে । 
রাজপ্রাসাদে অবস্থান কারতেছে 'বস্মৃত হইয়া মে শোকাবেগে উদ্বোলত, 
চিত্তে ক্রম্দন কাঁরতেছে দন্টে পাঁরচারকেরা এইমান্্র উহাকে স্বগৃহে লইয়া 
গিয়াছে 1৮ ইহা শ্রবণ কাঁরয়া রাজকুমার দুঃাঁখত হইল এবং রতুপ্রভা 
1বষগীচত্তে বালল “হায় ! হায়! প্রয়জনের মৃত্যু দুঃসহ । বিধাতা কেন 
মনুষ্যাদগকে অজর এবং অমর করেন নাই।” মরূভ্ঁতি রাজ্জীর বাণী 
শ্রবণ কাঁরয়া বাঁলল, “দৌব, মনৃষ্যেরা এই প্রকার সৌভ্যগ্য ক কারয়া 
লাভ কাঁরবে ? এই প্রসঙ্গে আমি যে কাহিনী বলিব শ্রবণ করুন (১-৮ )1 


নৃপাঁতি চিরায়ঃ এবং তাহার মন্ত্রী নাগাজ্জ্ুনের কাহিনী 


চিরায়ুঃ নগরে পুরাকালে চরায়ঃ নামক নরপাঁত বাস কারিত। সে. 
বাস্তাঁবকই দশর্ধায় এবং সৌভাগ্যশালী ছিল। তাহার বোঁধসত্বাংশে 
জাত নাগাজ্জ্ন নামক দয়াবান্‌ উদারচেতা এবং গুণবান্‌ মন্তী 'ছিল। 
সে ওধাঁধর প্রয়োগ জানিত এবং রসায়ন দ্বারা নিজেকে ও ভুূপাতিকে অজর 
এবং দীর্ঘায়ঃ কাঁরয়াছল । একাঁদন মন্ত্রীর সকল পত্রদিগের মধ্যে 
প্ররতম িশুপুত্রের মৃত্যু হইলে সে শোকাকুলত হইয়া মন_ষ্যদিগকে 
অমর কারবার নামত স্বীয় তপোবলে দ্রব্যাদি হইতে অমৃত প্রস্তুত করিতে, 
উদ্যত হইল । যখন সে একটি ভেষজ প্রয়োগ কারবার নিমিত্ত শুভক্ষণের 
অপেক্ষা করিতেছিল তখন ইন্দ্র সমস্ত অবগত হইয়া দেবতাদিগের সহিত 
পরামর্শান্তে আম্বনীকুমারদ্বয়কে বাঁললেন, “পাঁথীতে গমনপূর্ত্বক 
নাগাজ্জ্নকে আমার এই বার্তা প্রদান কর।” মন্ত্রী হইয়াও তুমি কেন 
িপ্লবাত্মক অমৃত প্রস্তুত কারতে উদ্যত হইয়াছে ? প্রজাপাঁতি মনধ্যাদগকে 
মৃত্যুর অধান করিয্লাছেন, তুমি অমৃত প্রস্তুত করিয়া বিধাতাকেও হেয় 
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করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ইহাই ঘাঁদ হয় তবে মনুষ্য এবং দেবতায় কি 
প্রভেদ থ্যাকবে 2? জগতের সমস্ত নিয়মই ভঙ্গ হইবে । যজ্জাদ লোপ 
পাইবে এবং যাহাদের নিমিত্ত যজ্ঞ করা হয় তাহাদেরও অস্তিত্ব থাঁকবে না। 
সতরাং আগার উপদেশ গ্রহণ করিয়া অমৃত প্রস্তুত হইতে বিরত হও । 
নতুবা দেবতাগণ কূম্ধ হইয়া তোমাকে আভশগ্ত কারবেন। তুমি তোমার 
যে পুঘের নামন্ত শোক করিতেছ সে এখন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ।১ 
এই বার্তীসহ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। তাহারা 
নাগাক্জনের গৃহে উপস্থিত হইলে সে উহাঁদগকে দর্শন কারয়া হল্টচিত্তে 
অর্থাঁদ দ্বারা সন্বদ্ধিত করিল এবং তাহারা নাগাহ্জুনিকে ইন্দ্রের বার্তা 
প্রদান বাঁরয়া বলল যে তাহার পুত্র দেবতাদিগের সাঁহত স্বর্গলোকে বাস 
করতেছে ৷ তখন নাগাম্জুনি হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, “দেবতারা দূরে 
থাকুন, কিন্তু আম যাঁদ দেবরাজের আজ্ঞাপালন না কার তবে আম্বনীকুমার 
দ্বয় আমাকে অভিশাপ প্রদান কারবে । সুতরাং অমৃত প্রস্তুত করা হইবে 
না। আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। আমার পর্ব জম্মের সুকতির 
ফলে আমার পুত্র 'আনন্দানকেতনে গমন করিয়াছে” (৯-২৪) এইরুপ 
[চণ্তা কাঁরয়া নাগাঙ্জুন আশ্বনীকুমারদ্বয়কে ধাঁলল, “আম ইন্দ্রের আদেশ 
পালন কাঁরয়া অম.ত প্রস্তৃত হইতে 'বরত থাকিব । তোমরা উভয়ে আগমন 
না করিলে আম পণ্জাদবসে অমৃত প্রস্তুত কাঁরয়া পাৃঁথবীকে জরামৃত্যু 
হইতে মুক্ত কারতাম 1” নাগাচ্জ্ছন এই কথা বাঁললে তাহাদের উপদেশানু- 
সারে তাহাদেরই চক্ষুর সম্মুখে সেপ্রায় সমাপ্ত অমৃত ধরণীতে প্রোথিত 
কারল। তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপর্বক আমশ্বনীকুমারদ্বয় 
স্বর্গলেকে গমন করিয়া তাহাদের কাব্ণাসাম্ধর কথা বিজ্ঞাপিত কাঁরলে 
দেবরাজ আতিশয় আনান্দত হইলেন! 

ইতোমধো নাগাজ্জ্নের প্রভু নৃপতি চিরায়ূঃ স্বীয় পুত্র জীবহরকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিস্ত কারলে সে বখন মাতা রাজ্ঞী ধনপারাকে প্রফল্পচিত্তে 
প্রণাম করিতে উদাত হইল তখন তাহাকে দর্শন মান্ুই সে বালল, “বৎস, তুমি 
যৌবরাজো আঁভাষন্ত হইয়া অকারণে কেন হরষিত হইয়াছ ? কারণ যুবরাজ 
হইলেই রাজৈম্বয্যলাভ হয় না, এমন কি তপশ্চয্যা দ্বারাও উহা প্রাঞ্চ হওয়া 
যায় না। তোমার পিতার অনেক পদুত্র আভাষিন্ত হইয়াও কেহ 'সংহাসন 
লাভ কাঁরতে সমর্থ হয় নাই । তাহারা সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া বিড়ম্বিত 
হইয়াছে, কারণ নাগাঙ্জ্ন নৃপাঁতিকে যে রসায়ন প্রদান করিয়াছে তাহা সেবন 
কাঁরয়া রাজা এখন অন্টশত বর্ষ বয়ঃক্কম লাভ কারিয়াছেন। কে জানে আরও 


সন্ভম তরঙ্গ ২৫৫ 


কত শতাব্দী তিন আঁতক্রম করিবেন, যাঁদও স্বজ্পায় পূত্রদগকে তিনি 
যৌবরাজ্যে আঁভাষস্ত কারতেছেন। ( ২৫-৩৪) মাতার বাকা শ্রবণে পুত্র 
গনরাশ হইলে সে আবার তাহাকে বালিতে লাগিল, “যাঁদ রাজাসিংহাসন প্রাপ্ত 
হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাক তবে এই উপায় অবলম্বন কর । মম্ী নাগাদ্জর্ন 
প্রতাহ আচ্চকান্তে ভোজনকালে দান কারবার সময় এইরূপ ঘোষণা করে, 
“কে প্রার্থী আছে ? কে কি দ্রবা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর? আঁম কাহাকে 
ক প্রদান কাঁরব ? সেই মুহূর্তে তুমি তাহার 'নকট উপ্পাঁস্ছত হইয়া বাঁলবে, 
“আম তোমার মস্তক প্রার্থনা কার |” সতাসম্ধ মণ্তী স্বীয় মস্তক ছেদন 
করাইবেন এবং তাহার মৃত্যুতে ব্যাথত হইয়া নৃপাঁতও প্রাণত্যাগ কারলে অথবা 
অরণ্যে প্রন্থান করিলে তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবে । ইহা ব্যতীত অন্য কোনও 
উপায় নাই ।”» মাতার এই বাক শ্রবণ করিয়া রাজপূত্র আহনাদত হইয়া 
এর্প কাঁরতে স্বীরুত হইয়া তাহার উপদেশ কাধে পাঁরণত কারিতে কত 
সংকল্প হইল । রাজ্যলোভ ম্বজনস্নেহকেও আঁতক্রম করে। পরাদবস 
রাজপুত্র জীবহর নাগাঙ্জ্নের ভোজন কালে তাহার গৃহে আগত হইল । 
মন্ত্রী খন বাঁলল, “কাহার কোন: দ্রবোর প্রয়োজন আছে 2? আমাকে কি 
কাজ করিতে হইবে 2” রাজপনুন্ন তথায় প্রবেশ কারিয়া নাগাম্জুনের মস্তক 
প্রাপ্ত হইতে আঁভলাষ কারল। মধ্ত্রী বালল, “বংস, ইহা অতান্ত অদ্ভূত, 
অস্থি, মাংস ও কেশ সম্বলিত আমার এই মস্তক দ্বারা তোমার কোন: 
প্রয়োজন 'সদ্ধ হইবে 2 অবশ্য যাঁদ তমার কোন প্রয়োজনে আইসে তবে 
আমার শিরচ্ছেদন কাঁরয়া উহা গ্রহণ কর।” এই কথা বালয়া সেভাহার 
মস্তক উহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল । ( ৩৫-৪৪) কিন্তু রসায়ন 
সেবনে তাহার মস্তক এতই সদ হইয়াছিল যে বহহখড়গা ভগ্ন কাঁরয়াও বহু 
সময় আঘাত কাঁরয়াও রাজপূত্র উহা 'ছন্ন করিতে সমর্থ হইল না। ইতোমধ্যে 
নৃপাঁত এই বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া তথায় আগমন কাঁরয়া নাগাজ্জ্যনকে শিরঃ 
প্রদান কাঁরতে বারণ কাঁরলে সে তাহাকে বলল, “আমি জাতস্মর | 
এ পযন্ত .নবনবাঁতবার পূর্বজন্মে আমি আমার মস্তক প্রদান 
কারয়াছি। এইবার একশতবার আমার শিরঃ প্রদান কর। হইবে । আর্পনি 
ইহার 'বরুদ্ধে কোনও কথা বলিবেন না। কোন প্রার্থাই আমার নিকট 
হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থান করে না। প্রভো ! এখন আঁম আপনার 
পুত্রকে আমার গশরঃ প্রদান কাঁরব । আপনার মুখ 'নরীক্ষণ কারবার 
'নীমত্তই এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিলাম ।” এই কথা বাঁলয়া সে নূপপতিকে 
আঁলঙ্গনকরতঃ পৌঁটকা হইতে কি চর্ণে গ্রহণ করিয়া রাজকুমারের খড়ে 


২৫৬ কথাসরিৎসাগর 


লেপন কাঁরলে মৃণাল হইতে পদ্ম যেরূপ অনায়াসে ছেদন করা বায়, রাজপৃন্তর 
ও তদ্ুপ এক আঘথাতেই মন্ত্র নাগাত্জ্নের মস্তক ছিন্ন করিল । তখন 
মহাক্র"দনরোল উত্খিত হইলে রাজা ধখন স্বায় প্রাণ উৎসর্গ কাঁরিতে উদ্যত 
হইল তখন গগন হইতে আকাশবাণী হইল, “রাজন, যাহা করিবার নহে 
সের্‌প কাধ করিও না। তোমার বন্ধু নাগাত্জনের 'নামন্ত শোক করিও 
না, কারণ উহার আর পুনজন্ম হইবে না। উনি বুষ্ধন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন |” 
এই বাণা শ্রবণাদ্তর ভূপাঁতি আত্মহত্যার সংকম্প পাঁরত্যাগ কাঁরয়া প্রচুর 
দানাদ কায সম্পাদনকরতঃ সিংহাসন পাঁরত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিল । 
তথায় তপশ্চযাদ্বারা সে পরমাণ্গাত লাভ কারল। তাহার পত্র জীবহর 
[সিংহাসন লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্ো অজ্পকালের মধ্যেই কলহের সূত্রপাত 
কাঁরয়া লাগাম্জ্নের পুত্রদিগের দ্বারা নিহত হইল । তাহারা তাহাদের 
পিতা নাগাম্জর্টনের বধের কথা ম্মরণে রাঁখিয়াছিল। পুত্রের শোকে মাতার 
হদয়ও বিদীর্ণ হইল । অন্যাধাপথ অবলম্বন কাঁরলে কি কাহারও মঙ্গল হয় ? 
মুখ্য সঁচবেরা ন:পাঁত চিরায়ঃর অন্য পত্বীজাত শতায়ুঃ নামক পুত্রকে 
ধসংহাসনে স্থাপত কাঁরল । 

এই প্রকারে দেবতারা নাগাঙ্জরু্ন মৃত্যু 'নবারণকজ্পে যাহা কাঁরতে 
উদ্যত হইয়াছিল তাহা করিতে দিলেন না । নাগাঙ্জু্নকে স্বীয় মৃত্যুবরণ 
কাঁরতে হইল । অতএব ইহা সত্য যে এই প্রাণময় জগৎকে বিধাতা অনিত্য 
এবং দুর্বার শোকগ্রস্ত কাঁরয়াছেন ৷ শত চেস্টাতেও বিধাতার যাহা আভ প্রেত 
নহে কেহ তাহা করিতে সমর্থ হইবে না।” এই কথা বালিয়া মর্ভাতি 
নীরব হইলে নরবাহনদত্ত সাঁচবাঁদগের সাহত গাত্রোখানপব্বেক দিবসের কর্তব্য 
কম্মাদ সম্পাদন কাঁরল। (৪$-৬১) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসাঁরংসাগরের রত্বপ্রভা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত। 
শ্লোক সংখ্যা--৬১ 

কমিক সংখ্যা--৬৮৬৩ 


অস্টম তরঙ্গ 


পরদিবস প্রাতঃকালে মিত্রবর্গ এবং পিতার সমাভব্যাহারে নরবাহনদত্ত 
হস্তিষথ পারবৃত হইয়া মৃগয্নার্থ অরণ্যে গমন কারল। কম্তু গমন 
কারবার পূর্বে প্রিয়তমা রত্বপ্রভাকে তাহার শনামত্ত উদ্বিগ্ন দোখয়া 
তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাঁলল ষে সে শাঘ্রই প্রত্যাবত্তন কারবে। 

মৃগয়াভূমি তখন তাহার প্রীতিউৎপাদক লতাপপারশোভত কানন 
বাঁলয়া প্রাতভাত হইল । গজমস্তক শবদারণকারণী সম্প্রাত মত্যনিদ্রায় 
সুপ্ত 'সংহদিগের নখচযাত মুস্তারাজ বীজের ন্যায় তথায় যেন বপন করা 
হইয়াছিল । চন্দ্রমৌণলতীর দ্বারা নহত ব্যাঘ্রাদগের দং্স্ট্রাসমূহ মনে 
হইল যেন পষ্পকোরক, হত হরিণাঁদগের র্ধম্রাব হইতে যেন পল্লব 
গনর্গত হইতোঁছিল ; বায়সপক্ষযুক্ত তীরাহত বন্য শকরসমূহ স্তবকের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইল ; মৃত শরভদেহ সমূহ পাঁতত ফলের ন্যায় এবং সগুঞ্জনে 
পাঁতত শররাশি ভ্রমরের ন্যায় বোধ হইতে লাগল । রাজকুমার ক্রমশঃ 
ক্লান্ত হইয়া মৃগয়া হইতে বিরত হইল এবং অশ্বপ্ঠে গোমুখের সহিত 
বনান্তরে গমন কারল । গোমুখও অশ্বারুঢড় ছিল । তথায় সে গুলিকাদ্বারা 
ক্লীড়ারত হইলে ভ্রনৈকা তাপসী সেইদিকে আগমন করিলে গ:লকা হস্ত- 
চ্ুত হইয়া তাপসীর মস্তকে পাতিত হইল । তর্পাম্বনী তখন 'কিণ্সিং 
হাস্য কাঁরয়া বালল, এখনই যাঁদ তোমার মত্ততা এইরূপ হইয়া থাকে তবে 
কপারকাকে ভায্যারূপে লাভ কাঁরলে যে তোমার ক হইবে তাহা বলতে 
পারি না।৮ (১-১০ ) এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত অশ্ব হইতে 
অবতরণপূর্বক তাপসীর পদে লান্ঠত হইয়া তাহাকে বলিল, “আমি 
আপনাকে দোঁখতে পাই নাই, দৈবাৎ আমার গুলিকা আপনার মস্তকে 
পাতত হইয়াছিল । ভগবাঁত, শান্ত হউন । আমার অপরাধ মাজ্জলা 
করুন|» তর্পাস্বনী এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁললেন, “বৎস, আম 
তোমার প্রাঁত ক্রুদ্ধা হই নাই 1” জিতক্রোধা তাপসী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া 
আশখব্বদি কাঁরলেন। সেই সতাবরতা বুদ্ধিমতী তপাঁস্বনী তাহার প্রাত 
প্রসন্বা হইয়াছেন মনে কাঁরয়া নরবাহনদত্ত সাঁবনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
কারল, ভগবাঁত, আপাঁন যে কর্ারকার কথা বাঁললেন, সে কে? 
আপাঁন যাঁদ আমার প্রাতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে অনঃগ্রহপদর্বক 
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বলুন, কারণ আম আতিশয় উৎসূক্য বোধ কারিতোছ ।” সে প্রপত হইয়া 
তাপসাঁকে এই কথা বাঁললে 'তিনি তাহাকে কহিলেন, “সমুদ্রের অপর তারে 
কপপরিসম্ভব নামক নগরী আছে! তথায় 'দ্বতীয় লক্ষ্ীস্বরূপা 
কপেরকা নাম্নী কন্যার সার্কনামা পিতা নৃপাঁতি কপূরক বাস করে। 
সমদ্রে মন্থনের পর প্রথমা লক্ষমীদেবী অপহ্ৃতা হইয়াছিলেন বাঁলয়া 
অম্বা্ধ গনরাপত্তার নিমিত্ত যেন কপর্পরকাকে তথায় রাখিয়াছল । 
কপরকা প্রুষদিগকে ঘৃণা করে, 'িবাহ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু 
তোমার সাঁহত সাক্ষাৎ হইলে তাহার "ববাহেচ্ছা হইলেও হইতে পারে। 
বংস, তুমি তথায় গমনপর্বক এ সুন্দরীকে লাভ কর, কিন্তু তথায় 
গমন করিতে তোমাকে অরণ্যে বহু ক্লেশভোগ কারতে হইবে । তাহাতে 
তুমি 'িরুৎসাহ হইও না, সমস্তই সুসাঁধত হইবে ।” এই কথা বালয়া 
তাপসী আকাশপথে উড্ডীন হইয়া প্রস্থান কারলেন। (১১৯২৯) 
তখন নরবাহনদত্ত মদনাঁদষ্ট তাহার বাণীতে আকরুম্ট হইয়া তাহার পাশ্বস্থ 
গোমূখকে বাঁলল, “চল, আমরা কপূরিসম্ভবা নগরীতে কপর্ণেরকাকে 
দৌখয়া আসি । তাহাকে দর্শন না কাঁরয়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে 
পারিতেছি না।” এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ তাহাকে বালল, “দেব, 
এই দুত্কর কর্ম হইতে বিরত হউন। সমুদ্র এবং সেই নগরী হইতে 
আপানি কতদ্‌রে অবাঁস্থত, এবং সেই কুমারীর 'নামত্ত এই যাত্রা উচিত 
হইবে কিনা 'িচার করুন। কেবলমান্র তাহার নাম শ্রবণ করিয়া 'দব্য 
ভাষাগণকে পারত্যাগকরতঃ সেই সন্দেহসমাকুলা এবং যাহার মনোরথ 
অজ্ঞাত, এইরূপ মানূষীমাত্ের একাকী পশ্চাদগমন করা কি সমীচীন 
হইবে 2 বতসরাজপুন্রকে এই কথা বাঁললে সে গোমুখকে বাঁলল, 
“রী তাপসাঁর বাক্য 'মথ্যা হইতে পারে না। এ রাজকন্যার অন্বেষণ 
ধনামত্ত আমি নিশ্চয়ই গমন করিব |” এই কথা বাঁলয়া সে সেই মুহূর্তেই 
অন্বপঙ্ঠে যাত্রা কারল। থোমুখ নীরবে তাহার পশ্চাৎ গমন কাঁরল। 
ভূতের উপদেশ অগ্রাহ্য কারলে ভত্যের একমান্ উপায় প্রভূর অনুসরণ 
করা। ইতোমধ্যে শিকার শেষে বংসরাজ স্বনগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
মনে কাঁরল ষে পন্ত্র তাহার সশস্ত্র অনূচরাঁদগের সহিত প্রত্যাগমন করিবে । 
রাজকুমারের সশস্ম অনন্চরবন্দ মরুভাঁত ইত্যাদর সহিত প্রত্যাবৃত্ত 
হইলে সে মনে করল যে পত্র পিতার অনচরাদগ্নের সহিত আগমন কাঁরবে । 
যখন তাহারাও প্রত্তাবৃত্ত হইল তখন বংসরাজ এবং অনূচরেরা তাহাকে 
অনাগত দৌঁখয়া সকলে রত্তপ্রভার গৃহে গমন করলে তাহার অনাগমন- 
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বাস্তা শ্রবণকরতঃ রক্বপ্রভা প্রথমে শোকাকুলা হইল, কিন্তু অবশেষে স্বাঁয় 
মায়াবিদ্যাবলে স্বামীর বার্থ জ্ঞাত হইয়া তাহার 'বষগ্ন *বশূরকে বলিল, 
( ২২-৩২ ) “অরণ্যে জনৈকা তপাদ্বনীর নিকট হইতে কপশেরকার কথা 
শ্রবণ করিয়া তাহাকে লাভ করিবার 'নমিত্ব আমার পাঁত কপর্তরসম্ভবা 
নগরীতে গমন কাঁরয়াছেন। "তান শীঘ্রই তাহার কাম্যবস্তু লাভ কাঁরয়া 
গোমখের সাহত এইচ্ছানে প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন। আমার মায়াবিদ্যা 
আমাকে এইরূপই বলতেছে । সূতরাং আপাঁন চিন্তা পারত্যাগ করুন |” 
স্বামীর পথক্লেশ অপনোদনার্থ সে অন্য একাট মন্ত্র তাহার পশ্চাতে প্রেরণ 
কাঁরল, কারণ উত্তম পত্বীগণ পাঁতর সুখাবধানের নিমিত্ত ঈষা্ম্বিত হয় না। 
ইতোমধ্যে গোমুখের সাহচয্যে নরবাহনদত্ত দীর্ঘ পথ আতক্রম কাঁরলে 
একটি নারা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি রত্ুগ্রভা কর্তৃক 
প্রোরতা মায়াবতী নাম্নী 'বদ্যা। আম অলক্ষ্যে থাঁকয়া তোমাকে রক্ষা 
করব । সুতরাং অধুনা 'নভয়ে অগ্রসর হও |” সে তাহার 'দকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিলে মায়াবতাঁ এই কথা বাঁলয়া অন্তাহন্ত হইল । প্রিয়তমা 
রত্বপ্রভার প্রাত সপ্রশংস হইয়া তাহার প্রসাদে ক্ষুীপপাসা রাঁহত হইয়া 
নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত পথ চলিতে চাঁলতে সায়াহ্ছে স্বচ্ছ সরোবর 
সমন্বিত একটি অরণ্যে সমাগত হইয়া সে ও গোমুখ স্নানান্তে সুক্বাদু ফল 
ও বার গ্রহণ কাঁরল। রজনীতে অধ্বদ্বয়কে তৃণাদি প্রদানান্তে একটি 
গিশাল তরুতলে বম্ধন কাঁরয়া মন্ত্রসহ সে 'নাদ্রত হইবার মানসে এ বক্ষে 
আরোহণ কাঁরল। (৩৩-৪২) একটি 'বপুল তরুশাখায় বিশ্রাম কাঁরতে 
থাকিলে সে ভাত অশ্বাদগের হ্ষোরবে জাগ্রত হইয়া দৌখল যে একাঁট 
াপংহ তরুমূলে আগত হইয়াছে । এতপ্দন্টে অশ্বাদগের 'নামত্ত বৃক্ষ 
হইতে অবতরণেচ্ছ হইলে গোমুখ তাহাকে বাঁলল, “হায় ! হায়! তুমি 
স্বীয় নিরাপত্তা উপেক্ষা কাঁরয়া আবিবেচকের কার্য করিতেছ, কারণ 
নৃপাঁতাদগের আত্মরক্ষণ ও বিচারশান্ত সংরক্ষণই প্রধান কর্তব্য । নখদন্ত 
সম্পন্ন এই বন্য পশাদগের সাঁহত কি প্রকারে প্রাতিদ্বান্দব্তা কাঁরবে ? 
ইহা যাহাতে না করিতে হয়, তন্লমিত্তই আমরা সম্প্রতি বক্ষে আরোহণ 
কারয়াছি 1” গোমুখের এই বাক্যে বৃক্ষারোহণ হইতে বিরত হইয়া সিংহাট 
যখন অশ্বকে হত্যা কাঁরতে উদ্যত হইল, তখন সে বৃক্ষ হইতে একাট খডগ 
নিক্ষেপ কাঁরয়া সিংহের দেহে বদ্ধ কাঁরতে সক্ষম হইল । খড়গ দ্বারা 
আহত হওয়া সত্বেও সিংহ এ অন্বাঁটকে হত্যা করিয়া অন্য অশ্বাটকেও বধ 
কারল। তখন বৎসরাজপুত্র গোমুখের খড়গ গ্রহণপূত্বক উহা 
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নিক্ষেপকরতঃ নিংহটিকে মধাদেশে দুইভাগে বিভন্ত করিল । বৃক্ষ হইতে 
অবতরণপব্বেকি সিংহের দেহ হইতে স্বীয় রূপাণ মুস্ত কাঁরয়া বক্ষারোহণ- 
পব্বক পুনরায় নিদ্রাক্ছলে আগমন ক্রিয়া সেই রজনী এ বৃক্ষোপাঁরই 
আঁতিবাহিত কারল। প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণপব্বক 
গোমুখের সাহত কর্পারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল । তখন গোমুখ সিংহ 
কর্তক অশ্ব হত হওয়ায় নরবাহনদত্তকে পদব্রজে গমন কাঁরতে দেখিয়া পথে 
তাহার চিত্তীবনোদনার্থ বালল, “একটি প্রাপীঙ্গক কাঁহনী বর্ণনা কারতোছ, 
শ্রবণ কর-- 


পারত্যাগসেন, তাহার দুষ্টাভার্যযা এবং দুই পুনের কাহিনী 


এই পাথবীতে অলকা হইতেও রমণীয়া ইরাবতী নাম্নী এক নগরী 
আছে (৪৩-৫৩ ) তথায় পাঁরত্যাগসেন নামক এক নরপাতি বাস করিত । 
তাহার প্রাণাপেক্ষাও পপ্রয়তমা দুই রাজ্জী ছিল! একজন ছল 
তাহারই মন্ত্রীর কন্যা আঁধকসংগমা এবং অপরজন ছিল রাজবংশজা 
কাব্যালত্কারা । এই রাজ্ীদ্বয়ের সাঁহত দভসিনে শয়নকরতঃ অনাহারে 
থাঁকয়া পৃত্রার্থে দূর্গাদেবীর আরাধনা কাঁরলে ভন্তবংসলা দেবী ভবানী 
তাহাকে স্বপ্নে দশনি প্রদান কাঁরয়া দুইটি 'দিব্যফল প্রদানকরতঃ তাহাকে 
আদেশ করিলেন, “রাজন, উখিত হও । তোমার দুই পত্বীকে আহারার্থে 
এই দুইটি ফল প্রদান কর । তোমার দুইটি বার পাত্র জন্মগ্রহণ কাঁরবে 1৮ 
এই কথা বাঁলয়া গৌরী দেবী অন্তাহ্তা হইলে প্রাতঃকালে রাজা গান্ত্রোখান 
কাঁরয়া হস্তে দুইটি ফল দর্শন কাঁরয়া আনান্দত হইল । স্ব'্ন বৃত্তান্ত 
পত্বীদগকে বাঁললে তাহারাও আনান্দতা হইল এবং স্নানান্তে পাব্বতীর 
অচ্চনা করিয়া উপবাস ভঙ্গকরতঃ পারণ কারল। রজনাতে প্রথমে সে 
পত্বী আঁধকসংগমার সহিত সাক্ষাৎ কাঁরয়া তাহাকে একটি ফল প্রদান 
কাঁরলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ কারল। স্বীয় মৃখামন্ত্রী তাহার 
দহতার সম্মানার্থ সেই রজনী তথায় আঁতবাহিত করিয়া দ্বিতীয়া রাজ্ীর 
জনা নিদ্দিষ্ট দ্বিতীয় ফলটি শধ্যাশিরে চ্ছাপন করিল। নৃপাঁত 'নাদ্রুত 
হইলে রাজ্জী অধিকসংগমা অনুরূপ দ্বিতীয় পূুত্রলাভার্থ শিরোপান্ত হইতে 
'দ্বতীয় ফলাঁট গ্রহণ কাঁরয়া উহা ভক্ষণ কারল। নারীরা স্বভাবতঃই 
সপত্বীবিদ্বেধী। প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া রাজা যখন ফলা 
অন্বেষণ কাঁরতোছল তখন সে বাঁলল, “আম দ্বিতীয় ফলাটও ভক্ষণ 
কারয়াছি।” রাজা নিরাশ হইয়া প্রচ্থান কাঁরল এবং দিবসান্তে রান্রিকালে 


অফ্টম তরঙ্গ ২৬১ 


পদ্বতীয়া রাজ্ৰীর কক্ষে প্রবেশ কাঁরলে রান্জী ঘখন অন্য ফলটি প্রার্থনা 
করল তখন নরপত বাঁলল, “আমি যখন 'নাদ্রুত ছিলাম তখন তোমার 
সপত্বী সেট ভক্ষণ কাঁরয়াছে।” তখন পাত্র জম্মদায়ক ফললাভে অসমর্থ 
হইয়া রাজ্ৰী কাব্যালঙকারা অতীব দাখতাঁচত্তে তুষ্ণীভাব অবলম্বন 
করিল। ( &৪-৬৯) 

কালক্রমে কতিপয় 'দিবসান্তে রাজ্জী আঁধকসংগমা গর্ভবতী হইয়া 
যথাকালে ষমজপনততর প্রসব কাঁরল। পুনত্রস্ন্তানের জন্মে মনোরথ সম্ধ 
হওয়ায় নূপাঁতি পাঁরত্যাগসেন মহোৎসবের ব্যবস্থা কারল। অপরূপ 
সুন্দর জোন্ঠ পুত্রের নীলপদ্মের ন্যায় নয়ন ছিল বাঁলয়া তাহার নামকরণ 
হইল ইন্দীবর এবং গনজের ইচ্ছার 'ীবরুদ্ধে মাতা "দ্বতীয় ফলাঁট ভক্ষণ 
কাঁরয়াঁছল বাঁলয়া কাঁনষ্ঠ পত্রের নাম দেওয়া হইল আনচ্ছাসেন । ন:পতর 
দ্বিতীয়া ভাষ্যাঁ কাব্যালৎকারা এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে ক্ূদ্ধা হইয়া চিন্তা 
কারতে লাগিল, “হায়! হায়! আমি সপত্বী কর্তৃক সন্তান লাভে 
বাতা হইয়াছি সুতরাং আমাকে প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরতেই হইবে । আম 
কৌশলে উহার পৃন্রদ্বয়কে হত্যা কাঁরব।» এই প্রকার 'চন্তা কাঁরয়া 
সে উপায় উদ্ভাবন কারতে মনঃচ্ছ করিল । রাজকুমারদ্বয় যতই বার্ধত 
হইতে লাগল, উহার অন্তরের বৈরীবৃক্ষও ততই “বাণ্ধ প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল । 

অতঃপর কালক্রমে রাজপূনত্রদ্বয় যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ভুজবল 
বার্ধত হুইলে বিজয়লাভেচ্ছায় 'পতাকে বাঁলল, “আমরা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া 
শস্ব বিদ্যায় পারদশন” হইয়াছি ! ভুজবলের ফললাভ না কাঁরয়া 'কি প্রকারে 
থাঁকব ? যে ক্ষত্রিয় বিজয়েচ্ছা করে না তাহার যৌবন ও ভুজবলকে 
ধক! অতএব, পতঃ, আমাদিগকে 'দীশ্বিজয় কারবার অনমাত প্রদান 
করুন” (৭০-৮৩) নৃপাঁতি পাঁরত্যাগসেন পূত্রদগের এই অনুরোধে 
সন্তুষ্ট হইয়া সম্মাত প্রদানকরতঃ তাহাঁদগের 'দাঁণ্বজয় যাত্রার ব্যবস্থা 
কারয়া তাহাদিগকে বলিল, “্যাঁদ কখনও বিপদে পাঁতত হও তখন 
সংকটতারণী দংগাদেবীকে স্মরণ করিও, কারণ 1তানই তোমাদগকে আমায় 
প্রদান কীরয়াছেন।” মাতা সাফল্যের নামত্ত মঙ্গলাচরণ কাযাঁদি সম্পাদন 
কারলে নূপাঁত সৈনাবাহনী এবং সামন্ত রাজগণের সাঁহত প্‌নরদ্বয়কে 
'দাগ্বিজয়ে প্রেরণ করিল। তাহাদের সাঁহত প্রথমসংগম নামক তাহার প্রাজ্ঞ 
মহখ্য মন্ত্রী এবং পূত্রদ্বয়ের মাতামহকেও নৃপাঁত প্রেরণ কারল । অতঃপর দুই 
বীর রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে প্রাচাদেশে গমনপর্ত্বক সৈন্যদিগের লাহায্যে উহা 


২৬২ কথাসরিংসাগর 


জয় কারয়া অপ্রাতহত বারদ্বয় বহু নূপতির সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশ জয় 
কাঁরতে অগ্রনর হইল । তাহাদের পিতামাতা আনন্দের সহিত এই বার্ত 
শ্রবণ করিল কিন্তু তাহাদের বিমাতা গুগ্তঅসন্তুষ্টিপ্রসূত বিদ্বেষ বাহুতে 
জ্বলতে লাগিল । রাশি রাশি অর্থ দ্বারা সান্ধাবগ্রহ সাচবকে বশীভূত 
কাঁরয়া তাহার দ্বারা নৃপাঁতির নামে 'শাবিরস্থ সামন্ত রাজগণের নিকট 
কাব্যালংকারা গোপনে এক পন্নবাহকের হস্তে নিম্নোন্তরপ লিপি প্রেরণ 
কাঁরল, “আমার পব্রদ্বয় ভুঁজবলে পাঁথবী জয় কারয়া আমাকে বধকরতঃ 
আমার রাজ্য আধিকার কাঁরতে রুতসংকম্প হইয়াছে । যাঁদ তোমরা 
রাজভন্ত হইয়া থাক ভবে কিশিনমান্ও দ্বিধা না কাঁরয়া আমার দুই পুদ্ত্রকে 
হতা কাঁরবে। (৮৪-৮৯) সেই পরব্নবাহক গোপনে রাজকুমারদ্বয়ের 
শাবরে গমনপর্বক এ পন্র সামন্তরাজাঁদগকে প্রদান করিলে তাহারা উহা 
পঠনান্তর চিন্তা কারল, “রাজনীতি আতিশয় ককর্শ । কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা 
অবহেলা করা অকর্তব্য ।” নকলে 'মালত হইয়া রাঁন্রকালে এইর্‌্প 
পরামর্শ কাঁরয়া যাঁদও তাহারা রাজপৃতদের গুণমৃশ্ধ হইয়াছিল তথাপি 
উপয়ান্তর না দেখিয়া তাহাঁদগকে বধ কাঁরতে মনঃস্থ করিল। 
রাজপূত্রদগের মাতামহ মন্ত্রী, যান তাহাদের সহিত অবদ্থান করিতোছলেন, 
সমস্ত নৃপাতাদগের মধ্যে তাহার একজন সুহদের নিকট হইতে এই বার্তা 
শ্রবণ করিয়া রাজপুতাদগকে সমস্ত বাত্তান্ত ব্যস্ত কাঁরলেন এবং দ্রুত 
অধ্বারোহণে তাহাঁদগকে শাবির হইতে বহুদূরে নিরাপদ দ্থানে গোপনে 
অপসাঁরত করিলেন । 

মন্ত্রী কত্তুক রজনীতে নীতি হইয়া তাহার সাহত পধ্যটন কারতে কারতে 
প্রকৃত পথ জ্ঞাত না থাকায় তাহারা বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ কারল। নিশান্তে 
যখন তাহারা ধাঁরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন মধ্যান্ছে অতিশয় তৃষ্ণার্ত 
হইয়া তাহাদের ঘোটক মৃত হইল এবং তাহাদের মাতামহ ক্ষুতীপপাসায় শুচ্ক 
তালু হওয়াতে তাহাদের উভয়ের চক্ষুর সম্মূখেই প্রাণত্যাগ করিলেন । 
তাহারাও আঁতশয় শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। তখন শোকাকুল ভ্রাতৃদ্বয় আতি 
দুঃখে বালিল, “আমরা নিদ্দোষী হওয়া সত্বেও দুস্টা বিমাতার মনস্তুন্টির 
নামত্ত পিতা আমাদিগের এইরূপ অবস্থা কারয়াছেন কেন? এইর্প 
অনুশোচনা করিতে কাঁরতে পিতা বহুপূর্কে তাহাদের রক্ষাঁয়ত্রী ষে দেবীর, 
কথা বালিয়াছিল, সেই আম্বকাদেবীকে তাহারা স্মরণ কারল। সেই সদয়া 
দেবীর কথা চিন্তা করা মাত্রই তন্মৃহতত্তে তাহাদের ক্ষৃধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি 
অপস্ত হইল এবং তাহারা বল ফারয়া পাইল । ( ১০-১০২) দেবার 
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প্রতি ভাস্ততে আশ্বস্ত হইয়া তাহারা পথশ্রমে কছুমান্রও ক্লান্ত না হইয়া 
িন্ধ্যারণাবাসিনী দেবী সন্দর্শনে আগত হইয়া অনাহারে দেবীর প্রসাদ 
লাভার্থ তপশ্চব্যা কাঁরতে লাগল । ইতোমধ্যে সামম্তরাজগণ রাজপৃন্ট্- 
দগের আঁনিষ্ট সাধনের নামত্ত 'শাবরে একান্ত হইয়া সব্বন্ত অন্বেষণ 
ক'রিয়াও তাহাদিগের সাক্ষাংলাভে অসমর্থ হইয়া বাঁলতে লাগল, “রাজপুত্রেরা 
মাতামহের সাহত কোথাও পলায়ন কাঁরয়াছে” এবং সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইবে 
আশৎকা কাঁরয়া সভয়ে নৃপাঁত পাঁরত্যাগমেনের নিকট গমন কাঁরল । তাহাকে 
লাকা দেখাইয়া সমস্ত রূত্তান্ত নিবেদন কারলে সে ততশ্রবণে অস্থিরচিতে 
সকোপে তাহাঁদগকে বাঁলল, “এই 'লাপ মৎকত্ত্ক প্রোরত হয় নাই । ইহা 
কোনও বণ্কের কাষ্য। তোমরা আতশয় মর্খ । তোমাদের একবারও 
মনে হইল না যে প্রচণ্ড তপশ্চব্যরি দ্বারা ষে পত্রদগকে আম লাভ কাঁরয়াছ 
তাহাদিগকে বধ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়? তোমাদের কথা 
বালতে গেলে তাহারা হত হইয়াছে, কিন্তু নিজেদের সুকাতর বলে 
তাহারা রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের মাতামহ রাজনাীতর পরাকাম্ঠা 
প্রদর্শন করাইয়াছেন।” সামন্ত নূপাঁতাঁদগকে এই কথা বাঁলয়া সেই 
ক্‌টপন্রের লেখক সচিব পলায়ন করা সত্বেও রাজশান্তবলে তাহাকে ধৃতকরতঃ 
সমস্ত বিধয়টি পুঙ্খান্পৃঙ্খরুপে বিচার কাঁরয়া সে তাহার যথোচিত শাস্তি 
বিধান কাঁরল। (১০৩-১১২ ) পূত্রধাতনী, দক্কর্মকারণী, দুণ্টাপত্বী 
কাব্যালব্কারাকে ভূগৃহে নিক্ষেপ করা হইল । আঁতমান্রায় হিংসা দ্বারা চালিত 
হইয়া ফলাফল "চন্তা না কাঁরয়া সাহাঁসকতার সাঁহত যে দৃচ্কর্ম কত হয় তাহা 
কেন ধ্বংস আনয়ন কাঁরবে না? যে সামন্ত রাজগণ তাহার পান্রদ্বয়ের 
সাঁহত গমন করিয়াছিল এবং পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছল, তাহাদের পদচ্াত 
করিয়া সেই পদে অন্য সামন্তরাজ 'নযুস্ত করিয়াছিল ! রাজপন্তরদ্বয়ের 
মাতার সাঁহত শোকাকুল চিত্তে ধদ্মচিরণকরতঃ রাজা দুগাঁদেবীর ধ্যান করিতে 
কাঁরতে পুন্রদগের সংবাদ সংগ্রহের প্রয়াসে তৎপর রাহল ৷ 

ইতোমধ্যে ইন্দীবরসেন এবং তাহার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতার তপস্যায় 'বিন্ধাবাসনী 
দেবা তুষ্ট হইয়া স্বশ্নে ইন্দীবর সেনকে খড়গ প্রদানপ্বক আঁবর্ভূত হইয়া 
তাহাতে আদেশ কাঁরলেন, “এই খডেগর শান্তবলে তুমি দূন্জয় শন্তর্দগকে 
পরাঁজত কাঁরয়া যথেচ্ছ 'সাদ্ধলাভকরতঃ উভয়ে মনোমত সাফল্য অর্জন 
কাঁরবে 1 এই কথা বাঁলয়া দেবী অন্তাঁহ্ৃতা হইলে ইন্দীবরসেন জাগ্রত 
হইয়া হস্তে খড়গা দেখিতে পাইল । কনিচ্ঠ ভ্রাতাকে খড়গ প্রদর্শনান্তর 
স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা কারয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল এবং বন্যফলমূল 
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দ্বারা সে ও তাহার ভ্রাতা উপবাস ভঙ্গ কারয়া পারণ কারল । অতঃপর দেবীর 
অচ্চ'না কারয়া তাহার প্রসাদে শ্রান্তি অপনোদনকরতঃ খড়গহস্তে সে ভাতার 
সাঁহত অগ্রসর হইতে লাগল । (১১৩-১২২) বহুদূর আঁতক্রম করিয়া সে 
হেমময়গৃহপূর্ণ মেরাীশখর সদৃশ এক বিশাল শ্রেষ্ঠ নগরী দেখিতে পাইল । 
তথায় রাজপথের ম্বারদেশে এক ঘোরাকাঁত রাক্ষন দ্বারপালের সাক্ষাৎ লাভ 
কারয়া তাহার নিকট নগরের এবং নগরাধপের নাম জানিতে চাঁহলে সেই 
রাক্ষস তাহাকে বালল, “এই নগরের নাম শৈলপুর এবং রাক্ষসাধপাঁত শন্রু 
মন্দ্দন যমদংগ্্র ইহার নৃপাতি” রাক্ষসের কথা শ্রবণ কাঁরয়া ইম্দীবরসেন 
যমদংষ্্রকে বধ কারবার 'নামত্ত প্রবেশোদ্যত হইলে দ্বারদ্থ রাক্ষস তাহার পথ 
রুদ্ধ কারিল এবং ইন্দীবরসেন খড়েগর এক আঘাতে ?শরশ্ছেদনপ্্বক তাহাকে 
হত্যা কারল। তাহাকে বধ করিয়া বাীরবর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দোখতে 
পাইল যে বিশালদংস্ট্াযুন্ত ঘোরারুতি 'নশাচর যমদংঘ্ট্র ঠসংহাসনে আসান 
হইয়া বিরাজ করিতেছে । তাহার বামপান্বে একটি বরাঙ্গনা এবং দাঁক্ষিণপার্মে 
একটি পরমাসূন্দরী কন্যা দণ্ডায়মান ছিল। তাহার সাক্ষাৎ লাভ কারয়া 
ইন্দীবরসেন আম্বকাদেব প্রদত্ত খড়গহস্তে তাহাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিলে 
সেই রাক্ষম অসি নিম্কাণকরতঃ তাহাকে বাধা প্রদান কারতে অগ্রসর হইল । 
যুদ্ধে ইন্দীবরসেন রাক্ষসের শিরঃ পুনঃ পুনঃ ছেদন কাঁরলেও উহা পুনরায় 
গজাইতে লাগল । রাক্ষসের মায়াবল দর্শন কাঁরয়া এবং প্রথমদর্শনেই তাহার 
প্রাত অন:রন্তা রাক্ষসের পার্ম্বাচ্ছিতা কুমারীর সচ্কেতানুসারে রাক্ষসের মস্তক 
ছন্ন কাঁরয়া 'ক্ষপ্রহস্তে খডগোর এক আঘাতে এ 'ছন্নাশরঃ দ্বিধা 'বিভন্ত 
কাঁরল। এইপ্রকারে রাক্ষসের মায়াবল প্রাত মায়াবলে প্রাতহত হইলে তাহার 
মস্তক আর জন্মাইল না এবং রাক্ষস পণ্ত্ব প্রাপ্ত হইল । ( ১২৩-১৩৪ ) 
সে নিহত হইলে এ সুন্দরী নারী এবং রাজকুমারী হর্ষাম্বতা হইলে 
রাজপদুন্ন এবং তাহার ভাতা উপবিষ্ট হইয়া উহাঁদগকে নিম্নোস্ত প্রশ্ন কারল। 
“এই নগরে এই রাক্ষস একাঁটিমান্ত্র রক্ষকের সাঁহত বাস কারত কেন ? তোমাদের 
দুই জনের 'ক পাঁরচয় এবং তোমরা কেন উহার মৃত্যুতে আনান্দত হইয়াছ ৮, 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া উহাদের মধ্যে কুমারী কন্যা প্রত্যুত্তর কাঁরল, “এই 
শৈলপরে কীরভুজ নামক নরপাঁতি বাস কাঁরত এবং হীন তাহার পত্বী মদনদংট্রা। 
এই রাক্ষস আগমনকরতঃ মায়াবলে তাহাকে ভক্ষণ কাঁরয়া তাহার অনূচরাঁদগকে 
ভোজন কারয়াছল, 'কন্তু মদনদংঘ্ট্রা সুরূপা হওয়ায় কেবলমাত্র তাহাকে 
ভক্ষণ না করিয়া পত্বীত্বে বরণ করিয়াছিল । এই শহর সৃদশ্য হওয়া সত্বেও 
সে বাতশ্রদ্ধ হইয়া হেমময় গৃহরাঁজ 'নস্মাণকরতঃ অনুচরাঁদগকে "বিদায় 
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প্রদানপূব্বক মদনদং্ট্রার সাঁহত হেথায় বিহার কারতোঁছল । আমি এই 
রাক্ষসের আববাহতা কাঁনষ্ঠা ভাগনী, দ্‌ ই আপনার প্রাত অনবরন্তা 
হইয়াছ। এই নিমিত্ত উহার মৃত্যুতে হীন এবং আমও উৎফুল্ল হইয়াছি । 
সুতরাং, আযান, এখনই আমাকে এইম্ছানে বিবাহ করুন, প্রেমাবেশে আমি 
আপনার 'নিকট আত্মসমর্পণ কারিতোঁছি ।৮ 

খড়গদংঘ্ট্রা এই কথা বাঁললে ইন্দখবরসেন তাহাকে তখনই সেই স্থানে গান্ধর্্ব 
মতে বিবাহ কারিল এবং বিরাহত হইয়া ভ্রাতার সাহত সেই নগরেই অবন্থান 
কাঁরতে লাগিল। দ:গার্দেবী প্রদত্ত খড়ের প্রসাদে ইচ্ছামান্রই সমস্ত দ্রব্য তাহার 
গনকট আসত । অতঃপর একদা পরশমাঁণ স্বরূপ খোর প্রভাবে ছিম্তামান্্ 
একাট ব্যোমষান নিম্মা্ণ কাঁরয়া কাঁনষ্ত ভ্রাতা বীরবর আঁনচ্ছাসেনকে তদোপণর 
স্থাপনকরতঃ 'িতামাতাকে স্বীয় বার্তা প্রদানার্থ তাহাকে প্রেরণ কারল। 
(১৩৫-১৪৬ ) আনচ্ছাসেনও বায়ুপথে সেইখানে ত্বরিংগাঁতিতে ইরাবতী 
নগরীতে 'পতৃসকাশে আগমন কাঁরল। চন্দ্রমা সন্দর্শনে তাপকিচ্ট 
চকোরের মত তাহাকে দর্শন কাঁরয়া তাহার তীর সন্তপ্ত 'পতামাতা 
আনান্দত হইল এবং সে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পদতলে 
ল্শ্ঠিত হইলে তাহারা তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তাহারা প্রশ্ন 
কাঁরলে সে ভ্রাতার সুসংবাদ প্রদান কাঁরয়া তাহাদের শংকা দূর কাঁরল 
এবং তাহার ও তাহার ভ্রাতার আদতে দুঃখবহ এবং অন্তে সুখবহ 
সমুদয় বৃত্তান্ত তাহাঁদগের নিকট বিবৃত কারিল। দং্টা 'বমাতা 
বিদ্বেষবশে তাহার ধ্ংসের 'নামত্ত যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছল 
তাহার কথা সেই স্থানেই জ্ঞাত হইল । প্রজাবর্গ কত্তক সম্মানিত 
হইয়া প্রহ্ৃঘ্ট 'পতামাতার সাহচয্যে আনচ্ছাসেন তথায় শান্তিতে 
কালাতপাত কাঁরতে লাগল । কাঁতিপয় 'দিবসান্তে দুঃস্বপ্ন দর্শন 
কারয়া শাঁৎকতচিত্তে ভ্রাতার পূুনদরশশনের শনামত্ত উপ্প্রীব হইয়া 
পতাকে বলিল, “ভ্রাতা ইন্দীবরসেন সকাশে তোমরা তাহার 'নামত্ত 
সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছ* এই কথা বাঁলয়া তাহাকে লইয়া পুনরায় 
হেথায় আগমন কারব। 'পিতঃ, আমাকে প্রস্থান কারিতে অনূমাত প্রদান 
করুন এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া পুত্রকে দর্শন করিবার 'নামত্ত পিতা ও 
মাতা অনূমাত প্রদান কারলে আঁনচ্ছাসেন তৎক্ষণাৎ বানারোহণপূ্বক 
ব্যোমপথে শৈলপুর নগরে আগমন করিয়া ভ্রাতার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল ষে তাহার জোম্ঠ ভ্রাতা রোরদ্যমানা খঙ্জাদংস্ট্রা ও মদনদংস্ট্রার সম্মুখে 
ন্্ানশন্য হইয়া অবস্থান করিতেছে । ব্যাকুল হইয়া সে 'জজ্ঞাসা করিল, 
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“ইহার তাংপয্য কি? অন্য রমণী তাহাকে দোবী কারলেও খড়গদংস্ট্ী 
ভূতলে নয়ন নত করিয়া বাঁলল, “তুমি প্রস্থান কারবার পর আম একাঁদন 
দনান করিতে গমন করিলে তোমার ভ্রাতা এই মদনদংস্ট্ীর সহিত বড়মন্ত 
করিলে আম স্নানান্তে প্রত্যাগমন কার এবং উহাদের দুইজনকে একল্লে 
দর্শন কারয়া তাহাকে ভর্সনা কাঁরয়াছিলাম । (১৪৭-১৬০ ) সে আমাকে 
অনুনয় বিনয় করিলে আমি অতিশয় অনমনীয় ঈষ্যক্রান্তা হইয়া মনে মনে 
চিশ্তা করিয়াছিলাম, “হায় ! হায়! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে অন্যের 
ভজনা করিতেছে । আমার বিশ্বাস খড়েগর বাদুবলে বলীয়ান হইয়্াই তাহার 
এই উম্ধত্য হইয়াছে । সুতরাং আম তাহার এই অস্ত্র গোপন কাঁরব | 
এইরূপ িন্তা করিয়া সে যখন 'নীদ্রত ছিল তখন আম মূর্খের 
ন্যায় তাহার খড়গ আঅগ্নতে 'ীনক্ষেপ করিয়াছিলাম । ইহাতে খড়গ 
কলাঞ্কত হওয়ায় উহার এই দশা হইয়াছে । মদনদংজ্দ্রী কর্তৃক ভৎংশসতা 
হইয়া আমি শোকাকুলা হইয়াছ। আমরা উভয়ে যখন দুঃখে ময়মান 
অবশ্থায় মৃত্যু সংকঞ্প কাঁরয়াছি তখন তুম হেথায় আগমন করিয়াছ । 
আমি আমার বংশোচিত 'নদ্দ্য় কার্য করিয়াছি । সুতরাং এই খড়গ দ্বারা 
আমাকে হত্যা কর।” ভ্রাতৃজায়া কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া 
অনুতপ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে বধ করা অনুচিত হইবে মনে করিয়া সে স্বায় 
শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অশরীরী বাণণ শ্রুত হইল, 
“রাজকুমার, এবাম্বধ আচরণ কারও না। তোমার ভ্রাতা মৃত হয় নাই। 
খড়গাটর যথানূরূপ যত না করাতে দৃর্গাদেবী ক্লুদ্ধা হইয়া উহাকে অজ্ঞান 
কাঁরয়া রাখয়াছেন । খড়গদংঘ্ট্রাকেও দোষ দিও না, কারণ তোমরা সকলে 
অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাতেই এই অনর্থপাত ঘাঁটয়াছে । 
উহারা উভয়েই প্রজন্মে তোমার ভ্রাতার ভাষা ছিল। দুগ্গাদেবীর 
ভজন[ কারলেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে 1” সুতরাং আনচ্ছাসেন আত- 
হত্যার ইচ্ছা পাঁরত্যাগপূব্বক বাহন কলাঁৎকত খড়গ গ্রহণ কাঁরয়া যানারোহণে 
বিদ্ধবাসিনী দেবী দুর্গার পাদপুজার 'নামত্ত প্রস্থান কারল। 
(১৬৯-১৭২ ) তথায় অনাহারে স্বীয় মস্তক প্রদান কাঁরয়া দেবীর উপাসনা 
কাঁরতে উদ্যত হইলে সে দৈববাণী শ্রবণ কাঁরল, “বস, এই দুঃসাহাঁসক 
কারা হইতে 'বরত থাক! তোমার ভ্রাতা জীবিত হইবে এবং খড়গও 
কলদ্কমূস্ত হইবে । আম তোমার ভন্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।” দেবীর: 
এ বাণী শ্রবণ কাঁরয়া সে তন্মৃহর্তেই দোখতে পাইল যে তাহার হস্তাস্থিত 
খড়গ পৃ্বের উত্জবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেবাঁকে প্রদরক্ষণকরতঃ তাহারই:" 
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মনোরথের ন্যায় দ্রুতগামী রথে আরোহণ কাঁরয়া উৎসূকচিত্তে আনচ্ছাসেন, 
শৈলপররে প্রত্যাবর্তন কাবিল । সে দোখতে পাইল যে অকস্মাৎ সংজ্ঞালাভ 
কারয়া তাহার অগ্রজ তৎক্ষণাৎ উ্খিত হইয়াছে । তখন সে তাহার চরণে 
পাঁতিত হইলে তাহার অগ্রজ তাহার কণ্ঠাঁলঙ্গন কাঁরল এবং ইন্দীবরসেনের 
পত্বীদ্বয় অনিচ্ছাসেনের চরণে পাঁতিত হইয়া বাঁলল, “আমাদের স্বামীর, 
প্রাণ তুমি রক্ষা করিয়াছ |» (এইন্থছানে ১৭৯ শ্লোকের শেষার্্ঘ এবং 
১৮০ শ্লোকের প্রথমার্ধ লুগ্চ ৷) ভ্রাতা ইন্দীবরসেন কর্তৃক পৃন্ট হইয়া 
সে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কাঁরলে ইন্দীবরসেন তাহা শ্রবণ কাঁরয়া 
খড়গদংস্ট্রার প্রীতি ক্রুদ্ধ হইল না 'কল্তু ভ্রাতার প্রাত প্রীত হইল । 

সে ভ্রাতার মুখ হইতে শ্রবণ কাঁরল যে 'পতামাতা তাহাকে দর্শন 
করিবার 'নামত্ত উৎসুক হইয়াছেন, এবং কি প্রকারে বিমাতার শঠতায় 
তাহাদের নৈকট্য হইতে বণ্চিত হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করিল । (১৭৩-১৮১ ), 
অতঃপর হ্রাত প্রদত্ত খড়গ গ্রহণ কাঁরয়া উহার যাদুবলে ইচ্ছামাত্র একটি, 
বৃহত্যান তাহার নিকট উপাঁস্থত হইলে দুইপত্বী, কাঁনষ্ঠভ্রাতা এবং স্বীয় 
স্বর্থময় প্রাসাদ সমূহ সঙ্গে করিয়া ইন্দীবরসেন স্বনগরী ইরাবতাঁতে 
প্রত্যাগগমন কাঁরিল। তথায় প্রজাপ-ঞ্জ 'বাঁস্মত হইয়া তাহাকে আকাশ হইতে 
অবতরণ কাঁরতে দেখিল এবং সে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া অনূচরবর্গসহ 
নৃপাঁতি সকাশে গমন কাঁরল। সেই অবস্থায় পিতা ও মাতাকে দর্শন 
কারয়া সে অশ্রুধারা 'বগলিত নয়নে তাহাদের চরণে পাঁতিত হইলে পুলের 
সাক্ষাৎমান্রই তাহাকে ও তাহার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন কাঁরলে মনে হইল 
যেন অমৃতধারায় স্নাত হইয়া তাহারা 'বিগতশোক হইল । তাহাদের 
স্নুষাত্বয়, ইন্দবরসেনের দিব্যারাতি দুই পত্বী, তাহাদের চরণে পাতত 
হইলে তাহারা প্রহম্টচত্তে ত্যহাঁদগকে সম্বার্ধত কারল । আলাপ প্রসঙ্গে 
দৈববাণী কর্তৃক বার্ণতি তাহারা উভয়ে পুব্বজন্মে ইন্দীবরসেনের পত্ধী 
ছিল শ্রবণ কাঁরয়া পরমপ্রপীত লাভ করিল। পুন্নের আকাশ ভ্রমণের 
এবং সুবর্ণ প্রাসাদাদি আনরনের ক্ষমতা দৃস্টে তাহারা 'বস্ময়ান্বিত 
হইল। প্রজাপুঞ্জের আনন্দবর্ধনকরতঃ ইন্দীবরসেন, ভায্যদ্বিযর এবং 
অনূচরবর্গের সহিত পিতামাতার সাহত বাস কাঁরতে লাগল । একদা 
সে পিতা মৃপাঁত পাঁরত্যাগসেনের অনুমাত গ্রহণপব্বকি কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
সাহত পুনরায় 'দিশ্বিজয়ে বাঁহ্গত হইয়া মহাতুজ বার ইম্দীবরসেন 
খড়েগর প্রভাবে নিখিল পাঁথবীজয় কাঁরয়া পরাজিত নূপাঁতাঁদগের 
নিকট হইতে বহু স্মবর্ণ, হস্তী, অধ্ব এবং রত্বাদি গ্রহণ করিয়া গৃহে 
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প্রত্যাবর্তন করিল। সৈন্য কতক ভ্‌পৃঙ্ঠে উাঁখত ধাঁলর ন্যায় শঙ্কিত 
ভূপতিব্ন্দ কর্তৃক অনুসৃত হইয়া সে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া 
প্রাসাদে প্রবেশ কারলে তাহার 'পতা অগ্রসর হইয়া তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারল এবং সে ও তাহার ভ্রাতা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাদের মাতা আঁধক 
সংগমার আনন্দোংপাদন কারল। ভগপাতবৃন্দকে সম্মান প্রদর্শনকরতঃ 
ইন্দীবরসেন সেই দিবস পত্বীদ্বয় ও অনূচরবর্গের সাঁহত আনন্দে যাপন 
কারল। (১৮২-১৯৫ ) পরাদবস নূপাঁতাদগের করম্বরূপ সমগ্র পাথবা 
পতৃহস্তে প্রদান কাঁরয়া সে সহসা পূব্বজন্মের কথা স্মরণ কারল। তখন 
সে সুঞ্চোখতের ন্যায় িতাকে বালল, “তাত, শ্রবণ কর, প্্বজন্মের 
কথা আমার স্মরণপথে উদিত হইয়াছে । হিমালয়ের সানুদেশে মুস্তাপুর 
নামক নগর আছে। তথায় 'বিদ্যাধরপাঁত মুস্তাসেন বাস করে । রাজ্জী 
কথ্বুবতাঁ কালক্রমে তাহার পরম সম্গুণান্বত পদ্মসেন ও রূপসেন নামক 
দুই ধাম্মিক পুত্র প্রসব করিয়াছিল । আপদিত্প্রভা নাম্নী এক 
বিদ্যাধরাধপকন্যা স্বেচ্ছায় অনুরাগবশতঃ পদ্মসেনকে বিবাহ করিয়াছিল । 
এই বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া চন্দ্রবতী নামকা এক 'বদ্যাধরতনয়া কামার্ত হইয়া 
আগমনকরতঃ পদ্মসেনকে পাঁতিত্বে বরণ করিলে দুই পত্বী হওয়ায় সপত্বীর 
উপর ঈষ্যান্বিতা আঁদত্যপ্রভা পদ্মসেনকে অনবরত বিরন্ত কারত। 
পদ্মসেন পনঃপুনঃ তা মুন্তাসেনকে বালত, “তাত, আম ঈর্যান্ধ 
ভাষ্যার কলহ সহ্য কারতে পার না। আমাকে অনুমাঁত করুন, আম 
তপোবনে গমনপব্বক অশান্ত হইতে মান্তলাভ কার।” বারংবার 
অনুরুদ্ধ হওয়াতে তাহার ?পতাও তাহার পত্বীদ্বয়কে আঁভশপ্ত করিল, 
“তপোবনে গমন করিয়া ক হইবে ঃ বরং মর জগতে গমন কর। তথায় 
তোমার এই কলহরতা পত্রী আদত্যপ্রভা রাক্ষসযোনতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
পুনরায় তোমার ভাষা হইবে এবং এই পাঁতিতে অন:রক্কা ধন্মশশলা 
দ্বিতীয়া চন্দ্রবতী জনৈক নূপাঁতর পত্রী হইয়া অবশেষে এক রাক্ষসের 
উপপত্বী হইবে এবং তোমাকেই পরে পাঁতরূপে লাভ কারবে। এই 
রূপসেন, ঘাহাকে জ্োম্ত ভ্রাতার উপর অনুরন্ত দোৌখ, সেও মত্ত্যলোকে 
তোমার ভ্রাতা হইবে ।” এই কথা বাঁলয়া সে বিরত হইল এবং 
কি প্রকারে তাহারা শাপম্স্ত হইবে তাহা বাঁলল, “রাজপুত্র হইয়া 
পাঁথবী জয়করতঃ 'পতাকে প্রদান কারলে পর্বজম্মের কথা তোমার 
স্মরণ পথে উাঁদত হইবে এবং তুমি শাপমূুন্ত হইবে ।» তা পন্মসেনকে 
শই কথা বাঁললে সে অন্যান্যাদগের সাঁহত মত্য'লোকে জন্মগ্রহণ কারল। 
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আঁমই সেই পদ্মসেন, তোমার পত্র ইন্দীবরসেন হইয়া আমার কর্তব্য 
কার্য সমাপ্ত করিয়াছি । অন্য বিদ্যাধরকুমার রপসেন আমার অনুজ 
আনিচ্ছাসেন হইয়া জন্মগ্রহণ কারয়াছে। আমার পত্বীদ্বয়, আদিত্যপ্রভা 
ও চন্দ্রবতী পাঁথবীতে খড়গদংঘ্ট্রা ও মদনদংস্ট্রা নাম গ্রহণপব্্বক জন্মলাভ 
কারয়াছে। সম্প্রাত আমাদের শাপমোচন হইয়াছে । সুতরাং, তাত, 
এখন আমরা আমাদের বিদ্যাধর আলয়ে গমন করিব |” এই কথা বাঁলয়া 
সে তাহার ভ্রাতা এবং পত্ীদ্বয়, যাহারা এখন পব্বজন্মের কথা স্মরণ 
কারয়াছে, মানুষীদেহ পাঁরত্যাগপর্্বক 'বদ্যাধরাকাতি গ্রহণ কাঁরল। 
পিতৃপদে প্রণতা হইয়া পত্বীদ্বয়কে অঙ্কে গ্রহণপব্বকি ভ্রাতার সাহত সে 
শানজপনরী মবস্তাপুরে ব্যোমপথে গমন কাঁরল। তথায় প্রাজ্ঞ রাজকুমার 
ণপতা মুস্তাসেন কর্তৃক সানন্দে অভ্যার্থত হইয়া মাতৃনয়নে আনন্দ 
উৎপাদন কাঁরয়া ভ্রাতা রূপসেনের সাহচয্যে 'বিগতদ্বেষা আ'দতাপ্রভা এবং 
চন্দ্রবতীর মহত সুখে বাস কাঁরতে লাগিল । (২০১৯-২১৯) 
মন্ত্রী গোমূখ পাঁথমধ্যে নরবাহনদত্তকে এই রমণীয় আখ্যান বর্ণনা 
কাঁরয়া পুনরায় তাহাকে বাঁলল, “মহৎ ব্যান্তগণ মহৎ কম্ট সহ্য কাঁরয়া 
এই প্রকার মহাষশঃ অজন করে, অন্য ব্যন্তগণ অ্পর্লেশ সহা করিয়া স্ব্প 
যশোলাভ করে। আপাঁন রত্বপ্রভার বিদ্যায় সুরাক্ষত হইয়া কপর্পরকাকে 
অনায়াসে লাভ কারবেন 1১ 
সুবন্তা গোমুখের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত 
পথশ্রম বস্মৃত হইয়া তাহার সাঁহত অগ্রসর হইতে লাগল। 
পয্যটন কাঁরতে কারতে স্বায়ংকালে পূর্ণাবকাঁশত পদ্ম সমান্বত 
অমৃতোপম অগাধ শীতল বাঁরপূর্ণ এক সরোবরের 'নকট আগমন 
কারল। ইহার তারদেশ, দাঁড়*্ব পনস এবং আম্রবৃক্ষ মন্ডিত 
ছিল এবং রাজহংসেরা কলগঞ্জন কাঁরতেছিল। তথায় স্নানান্তে পর্বত- 
সুতার "প্রয়তমকে ভন্তিভরে অচ্না কাঁরয়া সুরাঁভ মধুর স্বাদযুন্ত নানাপ্রক্কার 
হৃদয়ানন্দকারী ফলসমূহ ভক্ষণ করিয়া বৎসরাজসূত তাহার "মনের 
সাহত মৃদু কিশলয়াম্তীর্ণ শয্যায় শয়ন কাঁরয়া সরসাঁতারে রজনী যাপন 
কার । (২২০-২২৫) 
ইতি মহাকাঁব শ্ীসোমদেব ভট্ট বরচিত 
কথাসারৎসাগরের রত্বপ্রভা লম্বকের অস্টম তরঙ্গ সমাঞ্ধ । 
শ্লোকসংখ্যা-২২৫ 
ক্লুমক সংখ্যা--৭০৮৮ 
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পরদিবস প্রাতঃকালে সরোবরতীর হইতে গাত্রোথানপব্্বক যাত্রা করিয়া 
নরবাহনদত্ত তাহার মন্ত্রী গোমুখকে বাঁলল, “সখে, আমার মনে পাঁড়তেছে 
গত নিশান্তে শূক্লাম্বর পাঁরাহতা জনৈকা 'দিব্যর:পা রাজকুমারী স্বগ্নে আমার 
গনকট উপাস্থিত হইয়া বলিল, “বৎস, নিশ্চিন্ত হও | তুমি শীঘ্রই সমদদ্র- 
তরস্থ অরণ্যে একট বিশাল অদ্ভূত পুরী অবলোকন কাঁরবে ৷ তথায় কিয়ৎ- 
কাল বিশ্রামান্তে তুম সহজেই কপুরসম্ভব নগরী প্রাপ্ত হইয়া রাজনান্দিনী 
কপএররকাকে লাভ করবে । এই কথা বলিয়া সে অল্তধনি কবিলে আম 
জাগ্রত হইলাম । গোমুখ তখন হল্ট চিত্তে তাহাকে বালল, “দেব, তুমি দেবতা 
দিগেব অনুগ্‌ হাত, তোমাব নিকট কি কিছুই দুদ্কর হইতে পারে? তুম 
নশ্চয়ই অফ্লেশে সাফল্য লাভ করবে 1৮ গোমুখ এই কথা বাঁললে নরবাহনদত্ত 
তাহার সহিত পথে দ্রুত অগ্রসব হইতে লাগল এবং কালরুমে সমনূদ্রুতীরে এক 
বিরাট নগরীতে উপনীত হইল । উহাতে 'গারাঁশখরের ন্যায় অদ্রালিকা, বীথি, 
গোপুর এবং মেরুসদূশ স্মবর্ণ প্রাসাদ শোভা পাইতেছিল-- মনে হইল যেন 
উহা 'ম্বতীয় ভমণ্ডল । 'বপাঁণ মার্গে সেই নগরাঁতে প্রবেশ করিয়া তাহারা 
দেখতে পাইল যে তন্রচ্ছ সমস্ত ব্যান্ত, বাঁণক, নারী এবং পৌরজন সচল 
দারুময়য্ত্র কিন্তু বাক্যহীন হওয়াতে 'নচ্জাঁব বালয়া প্রতীয়মান হইতোঁছল । 
ইহাতে তাহার হৃদয়ে শবস্ময়ের উদ্রেক হইল । ক্রমে ক্রমে গোমুখের সহিত 
বাজপুরীর সীল্নকটে উপাচ্ছত হইয়া সে দেখিল যে তত্রচ্ছ অ*্ব, হস্তাঁ, ইত্যাঁদ- 
ও দার,ময়। তখন মন্ত্রীর সাহত স্বর্ণশীর্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কাঁরয়া 
সাঁবস্ময়ে দোখল যে কাচ্ঠময় প্রাতহার ও বারবিলাসনী পাঁরবৃত এক 
ভবাপুরুষ রত্বাসংহাসনে আসীন হইয়া এ জড়সমূহের স্পন্দন উৎপাদন 
কারতেছে, আত্মা যে রূপ হীন্দ্রিয়বর্গকে চালিত করে । (১-১৫) তথায় এ 
পুরুষই কেবলমাত্র প্রাণময় ছিল। সেই ব্যন্তি বীর নরবাহনদত্তের উত্তম 
আকাতি দর্শন কাঁরয়া উ্খত হইয়া তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন কাঁরল 
এবং তাহাকে স্বীয় আসনে উপাঁবষ্ট করাইয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে উপবেশন- 
পর্্বক তাহাকে শুধাইল, “তোমরা কে এবং তুম এই জনহানপুরীতে 
একজন মান্ত্র সঙ্গী লইয়া কেন আগমন কাঁরয়াছ ৮ তখন নরবাহনদন্ত 
'তাহার বৃত্তান্ত আদ হইতে বর্ণনা কাঁরয়া তাহার সম্মুখে নত সেই বীরকে 

২৭০ 
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শৃজজ্ঞাসা কারল, “ভদ্র, আপনি কে এবং আপনার এই ধবস্ময়কর পুরীই বা 


শক বন্তু, আমাকে বলুন । এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সেই পুরুষ স্বীয় কাহিনী 
বিবৃত কাঁরতে লাগল-- 


প্রাণধর ও রাজ্যধর ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী 


মেখলার নায় পৃথিবীবধূকে বেষ্টনকারণী উত্তমগ্চণভূষতা কাণ্ঠী 
নাম্নী নগরী আছে । তথায় বাহুবল নামক ন্‌পাঁত বাস করিত । ভূজবলে 
সে চণ্লা লক্ষমীকে স্বীয় কোষাগারে আবদ্ধ রাঁখয়াছল। তথায় আমরা 
সূত্রধর ভ্রাতৃদ্বয় ময়দানব কর্তক আঁদতে কাচ্ঠাঁদ দ্বারা 'নাম্মত মায়াঘন্ 
প্রস্তুতে কুশলী ছিলাম । আমার জোম্ঠন্রাতা প্রাণধর বেশ্যাসন্ত ছিল এবং দেব, 
আশম রাজ্যধর, তাহার প্রাতি সতত অন.রন্ত ছিলাম । আমার ভ্রাতা 'পতার 
এবং স্বকীয় ধনাদি এবং স্বোপাঁজ্জত বিত্তের কিয়দংশ যাহা আমি স্নেহবশতঃ 
তাহাকে প্রদান কাঁরয়াছিলাম, সমস্তই বায় করিয়াছিল । £পর সে সেই 
বেশ্যাতে আঁতিশয় আসান্তবশতঃ তাহার 'নামত্ত ধন অপহরণার্থ দারুময় যন্ত্র 
রাজহংসযূগল নিম্মণি কারয়া তাহাদের সাঁহত রঙ্জু সংলগ্ন কাঁরয়াছিল। 
(১৬-২৫ ) প্রত্যহ রজনীতে রত্জু আকর্ষণপর্্বক বাতায়নপথে এঁ হংসধন্ত্ 
নৃপাঁত বাহুবলের কোষাগারে প্রেরণ কারলে উহারা চণম্বারা একটি পোঁটকায় 
রত্ব আহরণপূর্থক আমার ভ্রাতার গৃহে প্রত্যাবর্তন কারত। আমার 
'জোম্ঠ্াতা এ অপহৃত রত্বসমূহ বিক্য়লব্ধ অর্থ তাহার রাক্ষিতার 'নমিত্ত বায় 
কাঁরত। প্রত্যহ রাত্রে সে এই প্রকারে নৃপাঁতির কোষাগার লুন্ঠন করিত এবং 
আমার বারণ সত্বেও এই অন্যায় আচরণ পাঁরত্যাগগ করিল না। বাসনাসন্ত 
ব্যাস্ত কি সং ও অসতের [ভিতর তারতম্য কাঁরতে সমর্থ হয়? মূষক না 
খাকা সত্বেও পর পর অর্গল বদ্ধ কক্ষ হইতে নুপাঁতির রত্বাদ অপহৃত হইতে 
থাকিলে, ভান্ডারক ভয়ে ভয়ে কাহারও নিকট কিছ; প্রকাশ না করিয়া 
ব্যাপারাট অনুসন্ধান কাঁরতে লাগিল এবং অবশেষে অতিশয় বিরন্ত হইয়া 
সমস্ত ঘটনা রাজার নিকট প্রকাশ কারল। তখন ভ্‌পাতি তাহাকে এবং অন্য 
কয়েকজন রক্ষককে সত্য 'নরূপণার্থ কোষাগারে স্থাপনপর্ক রান্রি জাগরণ 
কাঁরতে 'নদ্দেশ দিল । এ রক্ষকেরা মধ্যরাতে কোষাগারের অভাম্তরে 
গমনপব্বক আমার ভ্রাতার হংসযন্ত্রদ্বয়কে বাতায়ন পথে রজ্জঃম্বারা চালিত 
হইয়া বক্ষে প্রবেশকরতঃ ঘন্ত্বলে রত্বসংগ্রহ কাঁরতে দর্শন কাঁরয়া রজ্জু ছেদন 
কারল এবং নৃপাঁতিকে দেখাইবার নিমন্ত প্রাতঃকালে রাজহংস 'মথুনকে 
তাহার নিকট আনয়ন কারল। তখন আমার জোম্ঠ ভ্রাতা বিহ্বল হইয়া 
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বাঁলল, ভাতঃ, আমার যন্ত্র রাজহংসদ্বয় কোষাগার রক্ষাঁদগের দ্বারা ধৃত 
হইয়াছে, কারণ রচ্জু *লথ হইয়া ন্মের কীলক স্থাঁলত হইয়াছে । আমাদিগকে 
এই মূহর্েই এইজ্ছান পারত্যাগ করতে হইবে, কারণ প্রাতঃকালে নূপাঁতি 
এই ঘটনা শ্রবণ কাঁরয়া আমাদের উভয়কে চৌষাপিরাধে শাস্তি প্রদান করিবেন । 
মায়াষন্ত নিদ্মতারূপে আমরা উভয়েই খ্যাত । (২৬-৩৭) আমার 
নিকট একটি বায়চালিত যান আছে, কীলক স্পশমান্রই উহা অন্টশত যোজন 
দ্রুতবেগে গমন করিতে সমর্থ । বিদেশ গমন অপ্রীতিকর হইলেও উহার 
সাহায্যে চল, আমরা অদ্যই দূর দেশে গমন কার । সদৃপদেশ সত্বেও দক্কার্য্য 
কি কাহারও প্রীতবিধান কাঁরতে পারে 2 তোমার উপদেশ অমান্য করিয়া 
দুক্কর্ম করার এই ফল আঁম এবং নিরপরাধ হওয়া সত্বেও তুমি, আমরা 
উভয়েই এখন জাঁড়ত হইয়া পাঁড়য়াছ। এইকথা বাঁলয়া আমার ভ্রাতা 
প্রাণধর পপারবারে তৎক্ষণাৎ ও যানে আরোহনপূর্বক ব্যোমপথে উজ্ডীন 
হইল । আমাকে অনুরোধ করা হইলেও বহ: বান্তি দ্বারা এ যান ভারাকান্ত 
হওয়াতে আমি উহাতে আরোহণ কাঁরলাম না । আমার ভ্রাতা আকাশমার্গে 
কোন দূর দেশে প্রস্থান কারল। 

সার্থকনামা প্রাণধর এই প্রকারে কোনদেশে গমন কাঁরিলে প্রাতঃকালে 
আমাকে একাকী নূপাঁতির সম্মুখীন হইতে হইবে মনে কাঁরয়া আম মং 
নার্মত আর একটি বায়ু চালিত যানে সত্বর তথা হইতে 'দ্বশত যোজন দূরে 
প্রস্থান কাঁরলাম । সেই ব্যোমপথগামী বায়ুষানাঁট পুনরায় চালিত করিয়া 
আঁম আরও 'দ্বশত যোজন আতক্রম কারলাম। অতঃপর সম্‌দ্রের উপর 
আগমন কারয়াছ দৃন্টে শাঁকত হইয়া আম পদবুজে ভ্রমণ কারিতে কাঁরতে 
এই জনশূন্য নগরীতে আগমন করিয়াছি । (৩৮-৪৬ ) কুত্‌হলবশতঃ 
নৃুপজনোচিত বন্দু, ভূষণ শয্যাদ সম্বলিত এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশকরতঃ 
সায়ংকালে উদ্যানসরসীতে স্নানান্তে ফলাহারপব্বক রজনীতে রাজ 
পর্যত্কে একাকী শায়ত হইয়া চিন্তা কাঁরতে লাগলাম, “এই জনশনাস্থানে 
কি কাঁরব £ আগ্মামীকলা অন্য কোথাও গমন কাঁরব, কারণ এখন ত নৃপাঁতি 
বাহুবলের নিকট হইতে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই ।” এইর্‌প চিন্তা 
কাঁরয়া আম 'নাদ্রুত হইলে রজনীর শেষযামে ময়রারোহী এক 'দব্যবর 
আমাকে স্বশ্নে বাঁললেন, “ভদ্র, তুমি এইস্থানেই অবস্থান কাঁরবে, অন্য 
কোথাও গমন কারও না। ভোজন সময়ে তুঁম প্রাসাদের মধাচত্বরে গমন 
করিয়া তথায় অপেক্ষা করিবে ।*» এইকথা বালয়া তিনি অন্তর্ধন কাঁরলে 
আ'ম জাগ্রত হইয়া চিন্তা কাঁরতে লাগলাম । “এই ধদবাচ্থান নিশ্চয়ই দেব 
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কার্তকেয় কর্তৃক 'িম্মিত হইয়াছে । আমি আমার পর্্বজম্মের সুকাতির 
ফলে স্বপ্নে তাহার দর্শন লাভ করিয়াছি । এইনগরে সুখে বাস কাঁরিতে সমর্থ 
হইব বলিয়াই আমার হেথায় আগমন হইয়াছে ।”» এই আশা হৃদয়ে পোষণ 
কারয়া আঁহ্ুকান্তে প্রাসাদের মধাচত্বরে অপেক্ষা কারতে থাকিলে ভোজন 
কালে স্বর্ণপান্র সমূহ আমার সম্মুখে স্থাঁপত হইল এবং আকাশ হইতে 
উহাদের উপরে ঘৃত, দুগ্ধ, শালিতন্ডুলাল্ন এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদ ও যে 
যে আহার্য ইচ্ছা করিলাম চিন্তা মাতই সে সমস্ত পাঁতিত হইল । এই 
সমস্ত আহায্য গ্রহণ কারয়া দেবতার রুপায় আম শান্ত লাভ কাঁরলাম । 
সুতরাং আম এই স্থানেই রাঁহয়া গেলাম এবং প্রাতিদিবস চিন্তা কাঁরবামান্ই 
আমার 'নকট রাজভোগ আসতে লাগল । (৪৭-৫৭ ) কিন্তু ভাষ্য অথবা 
পাঁরজনবর্গ চিন্তামান্রই আগমন করে না, তান্নমিত্ত কান্ঠ দ্বারা আম এই 
সমস্ত নরনারী নিম্মণি করিয়াছি । সত্ত্রধর হওয়া সত্তেও এইচ্ছানে আগমন 
পূব্বক ভাগ্যবলে আম একাকী রাজোচিত এ*বধ্য ভোগ করিতেছি । 
আমার নাম রাজ্যধর । 


এই দেবানম্মিতি নগরীতে একটি দিন অবস্থান করুন । আম যথাশস্তি 
আপনাদের পাঁরচর্যযা কারব |” এইকথা বলিয়া রাজাধর নরবাহনদত্ত এবং 
গোমুখকে নগরাঁর উদ্যানে লইয়া গেলে তথায় তাহারা বাপী বারতে স্নান 
করিয়া কমল দ্বারা শিবের পূজা কারল। অতঃপর তাহারা প্রাসাদের মধ্য- 
চত্বরে ভোজন চ্ছলে নীত হইয়া সে এবং তাহার মন্ত্র তাহাদের সম্মথে 
স্থাঁপত সুখাদ্য সম্ভোগ করিল । রাজ্যধর তাহাদের সম্মুখে দশ্ডায়মান 
থাকিয়া ইচ্ছামান্রই এ ভোজ্যাি প্রাপ্ত হইয়াছিল । কোনও অদশা হস্ত দ্বারা 
আহার ভৃমি সম্মাঁজত হইলে উহারা তাম্বুল এবং আসব গ্রহণ করিয়া তথায় 
পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগল । রাজ্যধরের ভোজন সমাপ্ত হইলে 
চন্তামাণ স্বরূপ নগরী অবলোকনে আশ্চব্যন্বিত হইয়া সে রজনীতে উত্তম 
পর্যাত্কে শয়ন কারল। কপ্যারকার 'নামত্ত ওৎস্‌ক্যবশতঃ সে 'বানদ্র 
থাকলে পর্যযঘকে শায়িত রাজাধর তাহার কাহিনন শ্রবণ কারতে আগ্রহান্বিত 
হইয়া তাহাকে বালল, “ভদ্র, আপাঁন নির্দিত হইতেছেন না কেন? 
আপনার ঈ্সিতা প্রিয়াকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ধ হইবেন। লক্ষ্যীদেবীর ন্যায় 
সুন্দরী নারী স্বেচ্ছায় সাহসী বার প্রত্যাশা করে । আম ইহার চাক্ষুষ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার 'নকট সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব, শ্রবণ 
করুন ।-- 
১৮ 


অর্থলোভ এবং তাহার সুন্দরী পত্রীর বিবরণ 


কাণ্চারাজ বাহুবলের, যাহার কথা পূর্রে বলিয়াছি, তাহার অর্থলোভ 
সা্থকনামা এক ধনবান দ্বারপাল ছিল । তাহার মানপরা নাম্নী সুন্দরী 
ভাষা ছিল। ( &৮-৬৯ ) অর্থলোভের বৃত্ত ছিল বাঁণকের, অর্থলোভ হেতু 
ভূতাদগকে আববাস করিয়া তাহাদিগের পরিবর্তে স্বীয় পত্ভীর উপর তাহার 
কার্যভার অপণ করিয়াছিল । যাঁদও এই কার্য তাহার মনঃপুত ছিল না 
তথাঁপ স্বামীর বাধ্য হওয়ায় বাঁণকাঁদগের সাঁহত ক্রয় বিক্রয়াদ করিত এবং 
সুর্পা, মধুর বাকা ও ব্যবহার দ্বারা সকলের হৃদয় জয় কারয়াছল। পত্বী 
কর্তক 'বক্রীত গজ, অধ্ব, রতু ও পরিচ্ছদাদিতে প্রচুর অর্থলাভ হওয়ার সে 
প্রভূত আনন্দ লাভ করিত । একদা দূর দেশ হইতে সুখধন নামক বাঁণক 
বহ্‌ অ*্ব ও অন্যান্য দ্রব্যাদ সহ আগমন করিলে এই বার্তা শ্রবণ মান্র 
অর্থলোভ তাহার ভাষাকে বলিল,” প্রয়ে, বিদেশ হইতে সুখধন নামক 
বাঁণক বিংশ সহন্্র অব ও এবং চীন দেশীয় অসংখ্য মনোরম বস্তাঁদ আনয়ন 
কারয়াছে। তাহার 'নকট গমন কাঁরয়া পণ সহন্্র অম্ব এবং দশ সহস্র বস্ত্র 
ক্লয় কর। আমার ষে কয়েক সহম্্ অ*্ব আছে এবং এই পণ্ণ সহম্ত্র অ*্ব সহ 
আম নৃপতির সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া বাঁণিজা কাঁরতে ইচ্ছা কার। পাপাত্মা 
অর্থলোভ কর্তৃক মানপরা এইরূপ আঁদষ্ট হইয়া সুখধনের 'ানকট গমন 
ক্ধিলে সে তাহার রূপে আকম্ট হইয়া তাহাকে সাদরে আপ্যায়ন কারল । অশ্ব 
ও বম্তের নিমিত্ত মূল্য প্রদান কারতে চাহিলে এ বাঁণক কামার্ত হইয়া উহাকে 
একান্তে লইয়া গিয়া বাঁলল, “আম অর্থের পাঁরবর্তে তোমাকে একটিও 
ঘোটক অথবা বস্ত্র প্রদান কাঁরব না। ীকন্তু যাঁদ তুমি একটি মান্র রজনী 
আমার সাঁহত যাপন কর তবে আম তোমাকে পণ্শত অশ্ব এবং পণ সহস্র 
বদ্ধ প্রদান করব ।” (৭০-৮১ ) এই কথা বালয়া সে সুন্দরীকে আরও 
আঁধক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল । মুহস্ত, অবাধ িচরণশীলা নারার প্রাতি 
কে না প্রেমাসন্ত হয়? সে প্রত্যুত্তর করিল, “আম আমার পাঁতকে জিজ্ঞাসা 
করিব । আমি জান আঁতিলোভবশতঃ "তান আমাকে হেথায় প্রেরণ 
কারবেন।” এই কথা বাঁলয়া সে গৃহে গমনপৃত্বক বাঁণক সুখধন গোপনে 
তাহাকে যাহা বাঁলয়াছল সে স্বামীর 'নকট তাহা প্রকাশ কারলে সেই 
পাপাত্বা, লোভী পাঁত তাহাকে বাঁলল, “*প্রয়ে, যাঁদ তুঁমি একাট রান্রর 
জনা পণ্চশত অশ্ব এবং পণ্চ সহ জোড়া বস্ব প্রাপ্ত হও তবে তাহাতে কি 
দোষ আছে? তুমি এখন তাহার নিকট গমন কর এবং প্রাতঃকালে সত্বর 
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প্রত্যাবর্তন করিবে।” কাপরুষ পাঁতর এইবাক্ শ্রবণ করিয়া মানপরা মনে মনে 
চিন্তা করিল, আত্মসম্মান বিক্য়কারী এই অপদার্থ পাঁতকে ধিক! সতত 
লোভের কথা চিম্তা করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছে । যে উদার- 
হৃদয় বান্ত আমাকে শতশত অম্ব এবং সহস্র সহস্র চধনপট্ট দ্বারা একাঁট 
রজনীর নিমিত্ত কয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে সেই বরং আমার পাত হউক ।” 
এইর্প চিন্তা করিয়া “আমার কিন্তু কোন দোষ নাই”, এই কথা বলিয়া সে 
সুখধনের গৃহে গমন করিল | ( ৮২-৯০ ) তাহাকে আগমন করিতে দর্শন 
কাঁরয়া এবং জিজ্ঞাসাপূর্বক সমস্ত বস্তান্ত অবগত হইয়া সে বাস্মত হইল 
এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল। সে তৎক্ষণাৎ 
তাহার পাঁত অর্থলোভের 'নকট ক্রয়মূলা স্বরূপ যথাস্বীরুত অশ্ব এবং বস 
প্রেরণ কারল। সেই রজনী মানপরার সাহত যাপন করিয়া বণিকের মনে 
হইল তাহার যেন সমস্ত মনস্কামনা পূণণ হইয়াছে এবং সে অবশেষে 
তাহার 'বত্তরাজর ফলস্বরূপ মৃর্তরমতীঁ সম্পদশ্রী লাভ করিয়াছে । প্রাতঃ- 
কালে এ ক্লীব অর্থলোভ পত্বীকে আনয়ন কারবার 'নমিত্ত নিল“জ্জের 
ন্যায় পাঁরচারকঁদিগকে প্রেরণ কাঁরলে মানপরা তাহাদিগকে বালল, “যে পাতি 
আমাকে অন্যের 'নকট বিক্রয় কাঁরয়াছে আম কি প্রকারে তাহার নিকট প্রত্যা- 
বর্তন করিব ঃ আম উহার মত লঙ্জাহীনা নই। তোমরা প্রস্থান কর। 
ষে ব্যান্ত আমাকে ক্রয় কারয়াছে সেই আমার স্বামী |» পাঁরচারকদিগকে 
এই কথ্থা বাঁললে তাহারা অর্থলোভের নিকট গমনপূত্বক অধোমুখে 
মানপরার বন্তব্য পুনরাবৃত্তি করিল। এই বথা শ্রবণ করিয়া সেই নরাধম 
বলপব্বক তাহাকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে হরবল নামক তাহার এক ধমত্র 
তাহাকে বাঁলল, “তুমি তাহাকে সুখধনের 'ানকট হইতে আনয়ন কাঁরতে 
সমর্থ হইবে না, কারণ সুখধন বার পুরুষ এবং আমি তোমার মধ্ো 
উহার ন্যায় মন্ষত্ব দেখিতে পাইতেছি না। তাহার মহবে আরুষ্ট হইয়া 
একটি নারী তাহার প্রাত অন:রন্তা হওয়ায় তাহার শোর বাঁণ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
উপরন্তু সেই বীরপুরুষ অন্যান্য বীর অনুচরাদগের দ্বারা পাঁরবেচ্টিত । 
( ৯৯-১০০ ) কিন্তু তুমি তোমার পত্বী কত্তুক পারত্ন্ত হইয়াছে কারণ তুমি 
কূপণের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় কাঁরয়াছিলে। ঘৃণ্য হইয়া তুমি কাপদরুষে 
পাঁরণত হইয়া এবং ভর্ধাসত হইয়া তুম ক্লীবত্ব প্রাপ্চ হইয়াছ। উপরন্তু 
তুমি দুর্বল, শক্তিশালী মিত্র দ্বারা পাঁরিবেদ্টিত নও । সতরাং ক প্রকারে 
তোমার প্রাতদ্বন্দদীকে পরাজিত করিবে? তুম স্তী বিক্য় করিয়াছ, এই 
উপহাসস্কর ভুল কারও না।” তাহার বন্ধন এই প্রকার বাক্যে তাহাকে বারণ 


২৬ কথা সারতসাগর 


করা সব্বেও অর্থলোভ কাঁপত হইয়া পরিচারকাঁদগের সাহত সুখধনের গৃহ 
আক্রমণ করিলে সুখধন স্বীয় মিত্র এবং পারচারকবর্গের সহিত বাহ্গত হইয়া 
অঞ্লোভের সৈনানিচয়কে মৃহূর্তে অক্লেশে পরাজিত কারল। 

অতঃপর অর্থলোভ পলায়নকরতঃ নৃপাঁতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
স্বীয় দুদ্কাতি গোপনকরতঃ তাহাকে বলিল, “দেব, সখধন বলপব্ব্কে আমার 
পত্বণীকে হরণ কারয়াছে । নৃপাঁত ক্রুদ্ধ হইয়া সুখধনকে বন্দী করিতে চাহলে 
সন্ধান নামক তাহার মন্ত্রী রাজাকে বলিল, “প্রভো, আপনি কোন প্রকারেই 
তাহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ যখন তাহার সাঁহত আগত 
একাদশামন্ত্র তাহার সৈনাবল বাঁদ্ধ করিবে তখন দেখা যাইবে যে তাহার 
লক্ষাধক উত্তম ঘোটক আছে । উপরন্তু, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য অনুসন্ধান 
করা হয় নাই। হয়ত দেখা যাইবে যে বিনা কারণে সে এইরূপ কার্য 
করে নাই, সুতরাং একজন দত প্রেরণপূব্বক এইব্যান্ত এখানে কি বলতেছে 
তাহা 'নিদ্ধারণ করা যাউক । ( ১০১-১১০ ) এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপাতি 
বাহুবল ঘটনাটর অনংসন্ধান কারবার নিমিত্ত সখধনের নিকট দূত প্রেরণ 
কাঁরয়া ন-পাতির আদেশে বিষয়াট সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাঁরলে মানপরা 
তাহাকে তাহার বস্তান্ত নিবেদন কারল । সেই অপরূপ কাহনণ শ্রবণ কাঁরয়া 
ভূপাঁত আতিশয় ওৎস্‌ক্যবশতঃ মানপরার সৌন্দধ্য অবলোকন কারতে 
সুখধনের গৃহে আগমন করিলে সূষ্টিকর্তুর বিমোহন রুপশালন? মানপরা 
তাহার সম্মখে নত হইয়া এবং তাহার পদতলে পাতত হইয়া নৃপতি কর্তৃক 
পৃষ্ট হইলে অঞ্চলোভের সাক্ষাতে এবং শ্রবণগোচরে স্বমুখে যাহা যাহা 
ঘটয়াছিল তত সমূদায় বিবৃত কারল। এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নপাতির 
উহা সত্য বাঁলয়া বোধ হইল । কারণ অর্থলোভ 'নরুত্তর ছল । সম্প্রাত 
ক করা কর্তব্য, সুন্দরীকে "জিজ্ঞাসা করা হইলে সে নিশ্চিত হইয়া বাঁলল, 
“দেব, যে ক্লাব এবং লোভাঁ বান্ত কোন প্রকার বিপদে পাঁতিত না হইয়া 
আমাকে অনা বাকন্তর নিকট বিক্রয় কারয়াছে আম এখন ক প্রকারে তাহার 
নিকট ফিরিয়া যাইব ?* এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নূপাঁত “সাধু,” “সাধু” 
বাললে কাম, ক্রোধ এবং লঙ্জায় আকুল হইয়া অর্থলোভ বাঁলল, 
“দেব, অন্য কোন প্রকার আঁতীবন্ত সাহাষ্য গ্রহণ না কাঁরয়া আম এবং এই 
সুখধন সসৈন্যে যুম্ধ কাঁরলেই প্রতীয়মান হইবে কে সবল এবং কে দংব্বল ।৮ 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সুখধন বলিল, “সৈন্যের কি প্রয়োজন 2 দ্বন্দ যুপ্ধ 
হউক । যেজয়ী হইবে সে মানপরাকে পৃরস্কার স্বরূপ লাভ করিবে 1” 
ইহা শ্রবণ করিয়া ভ্‌পাঁত বালল, “বেশ, তাহাই হউক 1” (১১১-১২১) 
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তখন মানপরা এবং নূপাঁতির সমক্ষে উহারা অন্বারোহণে যহ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ 
কারল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বশাঘাতে অন্ব আহত হওয়ায় অর্থলোভ 
ভূতলে পাঁতিত হইল । এই প্রকারে ঘোটক হত হওয়ায় সে আরও 'তনবার 
পতিত হইলে ধর্মযোদ্ধা সুখধন তাহাকে বধ কাঁরতে বিরত হইল, কিন্তু 
পণমবার সুধখনের অশ্ব তাহার উপর পাঁতত হইয়া তাহাকে আহত কাঁরলে 
নিস্পন্দ অর্থলোভকে তাহার ভৃত্োরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিল । 
তখন দর্শকেরা সখধনকে সাধুবাদ প্রদান করিলে নপাতি তাহাকে ষথাযোগা 
সম্মানিত কারল। মানপরাকে সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান কারয়া এবং 
অর্থলোভের অধর্ম্ম উপাজ্জত বিত্ত হরণ কারয়া নৃপাঁত তাহার পদে অনা 
একজনকে নিযুস্তকরতঃ হন্টচিত্ে স্বীয় প্রাসাদে গমন কারল। অন্যান্যের 
সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়া সদ্ব্যান্তগণ সুখলাভ করেন । সুখধন নিজের দাবা 
সম্বন্ধে সবলে রুতাঁনশ্চয় হইয়া অনুরন্তা ভাষ্য মানপরার সাহত সুখে 
গবহার কারতে লাগল । 

এই প্রকারে পত্বী এবং 'বন্ত, বীয্যহীনকে পাঁরত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দক 
হইতে স্বতঃই বীর্যবানের ?নকট আগমন করে । সুতরাং 'চন্তা পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক 'নীদ্ুত হউন, আপাঁন নিশ্চয়ই রাজপ্যনতরী কপনেরকাকে লাভ 
কারবেন। নরবাহনদত্ত রাজধরের এই সদুপদেশ শ্রবণ কাঁরয়া গোমূখের 
সাঁহত 'নাদ্ুত হইল । (১২২-১৩২) 

প্রাতঃকালে রাজকুমার যখন ভোজনান্তে ক্ষণকাল "বিশ্রাম করিতোছল 
তখন ধাঁমান গোমুখ রাজ্যধরকে বালল, “প্রভুর নাঁমত্ত এরূপ একাট 
যন্রীবমান প্রস্তুত কর যাহার সাহাযে কপরিসম্ভব নগরাঁতে গমনপূর্থক 
উনি উহার "প্রয়তমাকে লাভ কাঁরতে সমর্থ হইবেন ।» এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ 
হইয়া এ সূত্রধর পব্বের ন্যায় একটি বায়ুচালত যান নিষ্মাণ করিয়া 
নরবাহনদন্তকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান কারল। অতঃপর সেই মনোরথের 
ন্যায় দ্রুত গ্রমনশীল যন্ত্ীবমানে গোমুখের সহিত ব্যোমপথে তাহারা 
সাহস দশ'নোন্মুখ কাঁচিবক্ষৃব্ধ মকরাঁদিপূর্ণ সমুদ্র লগ্ঘন করিয়া তাহার 
তীরাস্থছত কপুরসম্ভব নগরীতে উপাগ্ছিত হইল । 'বিমানযান আকাশ 
হইতে অবতরণ কাঁরলে নরবাহনদত্ত এবং গোমুখ উহা পাঁরত্যাগ কারিয়া 
সকুতৃহলে নগরীতে ইতস্ততঃ 'িবচরণ কাঁরতে লাগল । জনগণকে 
জিজ্ঞাসা কাঁরয়া অভীষ্ট নগরীতেই আগমন কাঁরয়াছে এই বিষয়ে রূত 
গনগ্চয় হইয়া সে প্রহন্ট মনে রাজপ্রসাদের নিকট উপাঁচ্ছত হইয়া জনৈকা 
বৃদ্ধার একটি সুরম্য গৃহ অবলোকন কারয়া তথায় প্রবেশকরতঃ বাস 


২৭৮ কথাসরিংসাগর 


করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বদ্ধা তাহাকে সসম্মানে অভার্থনা কারল। 
কৌশলে সমস্ত অবগত হইবার নামত্ত সে আচিরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আয, এই নগরপণর নৃপঁতির নাম কি? তাহার কয়টি সন্তান এবং 
তাহারা দেখিতে ফির্প ? আমরা বিদেশী” বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলে 
তাহার সংদ্দরারাতি দর্শন কাঁরয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, “মহাভাগ, আপনাকে 
সমগ্তই বলিব, শ্রবণ করুন,_এই কপরিসম্ভব নগরীতে কপর্তরক নামক 
নৃপাতি বাস করেন। (১৩৩-১৪৩ ) 'ননঃসম্তান হওয়ায় তিনি সন্তান 
ল্লাভার্থ ভাষা বুদ্ধিকারীর সাহত অনাহারে শিবের আরাধনা করেন । 
তিনরান্ত এইপ্রকারে অনাহারে তপশ্চযাণ করিলে মহাদেব স্বগ্নে তাহাকে 
বলেন, “খত হও, পুনন্রাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা তোমার এক কন্যারভু জন্মগ্রহণ 
কাঁরবে যাহার স্বামী বিদ্যাধরাদগের অধিপাঁতি হইবে |” শব কর্তৃক 
এইরূপে আঁদণ্ট হইয়া প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গাম্তে রাজ্ঞী বাঁপ্ধকারীর নিকট 
চ্বনবত্তান্ত প্রকাশ কাঁরয়া "তান প্রহস্টচিত্তে রাজ্ঞীর সাহত উপবাসভঙ্গ- 
করতঃ পারণ কারলেন। অতঃপর রাজ্জী, অন্তঃসত্বা হইলে যথাকালে 
তাহার একাঁট সব্বাঙ্গ সূন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ কারল। সে রুপলাবণো 
সূতিকা-গৃহের দীপাবলী এমত িগ্প্রভ কারল যে মনে হইল তাহারা যেন 
দীর্ঘানঃ*বাস দ্বারা কঙ্জল মাত্র উৎপাদন কাঁরতেছে। নৃপতি মহোংসব- 
করতঃ স্বীয় নামানুসারে তাহার নাম রাখলেন কর্পারকা। সেই 
লোকলোচনচন্দ্রমা রাজপূত্রী কপোরকা সম্প্রাতি যৌবনপ্রাপ্তা হইয়াছে এবং 
তাহার তা নূপাঁত এখন তাহাকে বিবাহ 1দতে ইচ্ছা করে। কন্তু 
সেই পুর্ষাবদ্বোষনী উগ্রস্বভাবা কন্যা কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। 
যখন তাহার সাখ, আমার কন্যা তাহাকে প্রশ্ন করে, “কন্যা জন্মের একমাক 
ফল বিবাহ কাঁরতে তুম ইচ্ছুক নও কেন? তখন সে প্রত্যুত্তর করে, 
“আম জাতস্মর। আমার পর্বজন্মেই ইহার কারণ ঘটিয্লাছিল ।॥ আম 
বালতোছ ; মনোযোগপর্বক অনুধাবন কর-_ 


রাজহংসীর্প জাত রাজপুত্রী কর্পারকার কাহনী 
সমদদ্রতীরে একাঁট বিশাল চন্দন তরু আছে । ( ১৪৪-১৫৪ ) ইহার 
সমীপে ফলল্লনলিনী শোঁভত একাঁট তরাগ বিদামান। পর্থজন্মের 
কঙ্মফলে আম তথায় রাজহংসধ হইয়া বাস কাঁরতাম । আমার পাত 
একটি রাজহংসের সাঁহত সমুদ্রভয়ে ভীত হইলে সেই চন্দন পাদপে আম 
নীড় নিম্সাণ করিয়াছলাম। সেই নীড়ে বাসকালে আমার পৃত্রসন্ভার্ 


নবম তরঙ্গ ২৭৯ 


সমূহ জন্মগ্রহণ করিলে বলবান সমুদ্রতরঙ্গ উহাদগকে হরণ কাঁরল। 
শোকা'্লত হইয়া আমি আহার ত্যাগ কয়া সমদ্রতীরস্থ একটি 'শিবাঁলঙ্গের 
নিকট অবস্থান কারতে লাগলাম । আমার পাত সেই রাজহংস আমার 
নিকট আগমন কাঁরয়া বাঁলল, “মৃত সন্তানাঁদগের 'নামত্ত শোক কাঁরতেছ 
কেন? আমাদের অন্যান্য সন্তান হইবে । জশীবত থাকলে সমস্তই 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।” তাহার বাক্য শরের ন্যায় হৃদয়ে বদ্ধ হইলে আম 
ভাঁবতে লাগলাম, “পাপী পুরুষেরা স্বীয় শিশুঅপত্যদিগের প্রত 
এইপ্রকার স্নেহহীন এবং তাহাদের ভান্তমতা স্ব্ীদগের প্রা এইর:প 
শনম্করুণ । এইরূপ পাত দ্বারা আমার শক হইবে এবং যে দেহ 
কেবলমাত্র দুঃখ আনয়ন করে তাহারই বা কি প্রয়োজন 2 এইরূপ "চন্তা 
করিয়া শিবালঙ্ষের সম্মুখে নত হইয়া এবং তাহার প্রাত ভান্ত হৃদয়ে ধারণ- 
পর্বক আমার রাজহংস পাঁতর সমক্ষে এই প্রার্থনা কারলাম, “পরজন্মে 
আম যেন জাঁতস্মর রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ কার” এবং অতঃপর সমুদ্রে 
বম্প প্রদান কারলাম । তাহার ফলে এখন যেমন দেখিতে পাইতেছ, এই 
জন্মে রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ কারয়াছি । পর্বজন্মের পাতর নন্দ 
ব্যবহার স্মরণ থাকায় আমি 'ববাহ করিতে আঁনচ্ছুক | ইহার পর যাহা 
হইবার তাহা ভাগ্যদেবীর উপর নির্ভর করে।” রাজকুমারী একান্তে 
আমার দূহিতাকে এই কথা বাঁললে সে আমার 'নকট আগমনকরতঃ তাহা 
বলিয়াছে |” 

“বৎস, তুমি যাহা 'জজ্ঞাসা করিয়াছলে তাহার উত্তর প্রদান কারয়াছি। 
( ১৫৫-১৬৭ ) এ রাজকুমারী নিশ্চয়ই তোমার ভাবী পত্বী। বহৃপর্থেই 
দেব শম্ভু বাঁলয়াছিলেন যে রাজকুমারী 'বদ্যাধরাদগের ভাবী রাজচক্রবতাঁর 
পত্বী হইবে । তোমার তিলক ইত্যাদি শুভচিহ্ন দন্টে আমার ধারণা 
হইতেছে যে তুম এ উদ্দেশ্যেই বিধাতা কর্তৃক আনাঁত কোনও মহাপুরুষ 
হইবে । গান্রোখান কর, দেখা যাউক আমার গৃহে কি খাদ্য দুব্যাদ আছে । 
এই কথা বাঁলয়া বৃদ্ধা ভোজাদ্রব্যাদি আনয়ন কারল এবং নরবাহনদত্ত ও 
গোমুখ সেই রজনী তথায় যাপন কারল। প্রাতঃকালে গোপনে গোমুখের 
সাহত পরামশ" কাঁরয়া বংসে্বরাত্মজ পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপর্্বক 
গোমুখের সাহত রাজদ্বারে আগমনকরতঃ পুনঃ পুনঃ “হায় আমার রাজ- 
হংস, হায় আমার রাজহংস” বলিয়া চিৎকারকরতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ 
করতে লাগিল এবং জনগণেরা তাহাদের দিকে দম্টানবদ্ধ. করিয়া রাহল । 
চেঁটকাব্ন্দ তাহাকে এইরূপ করিতে দর্শন কাঁরয়া সাঁবস্ময়ে রাজপন্্র 


২৮০ কথাসরিৎসাগর 


কপর্পরকাকে বলিল, “দেবি, রাজদ্বারে আমরা "দ্বিতীয় সঙ্গীসহ এক 
মহাব্রতী যুবককে দোঁখলাম, সৌন্দর্যে যিনি আদ্বিতীয়। তিনি সতত 
“হায় আমার রাজহংসি, হায় আমার রাজহংস” রব কারয়া সকল সা 
চিত্ত বিমোহন কাঁরতেছেন । (১৬৮-১৭৬ ) পূর্্থজন্মের রাজহংসী 
রাজপুত্র এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া চেটকাগণ কত্তুক তাহাকে সেই বেশেই 
উংসুক্যবশতঃ স্বসমীপে আনয়ন কাঁরল এবং সে দেখল যে এ 
মহাররতী যেন শিবাচ্চনায় প্রাতিজ্ঞাব্ধ অপরূপ সুন্দর নবীন কন্দর্প 
দেব । রাজপূত্রীর দিকে দ্টপাত কাঁরলে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে সকৌত.- 
হলে বলিল, “আপন 'নরন্তর কেন, “হায়! আমার রাজহংঁস, হায়! আমার 
রাজহধাস” বাঁলয়া রব কাঁরতেছেন ৮” তখন তাহার সঙ্গী উত্তর কাঁরল, 
“দেবী, আমি সংক্ষেপে ইহার কারণ বাঁলতেছি, আপাঁন শ্রবণ করুন”, । 
'পৃর্বজন্মে জন্মাম্তরের কর্মফলে ইনি রাজহংসরূপে জন্মগ্রহণকরতঃ 
সমুদ্রতীরগ্থছ একাঁট বৃহৎ সরনীর নিকট চন্দনপাদপে কুলায় শীনম্মা্ণ করিয়া 
তথায় পতীর সাহত বাস কারতেন ৷ দৈবরুমে সমুদ্রতরঙ্গে কৃলায়াষ্থিত সন্তাত 
সমূহ অপহ্ত হইলে ইহার পত্বী শোকাম্বত হইয়া সমুদ্রে বম্প প্রদান 
কারয়াছিল । তখন হীন পত্বী 'বরহে পক্ষীজন্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ 
কারবার 'নামত্ত মনে মনে সংকজ্প কারলেন, “আমি যেন পরজন্মে জাতিস্মর 
রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কার এবং এই ধম্মশীলা রাজহংসীও যেন জাতস্মর 
হইয়া আমার পত্ী হয় 1” অতঃপর ?শবের আরাধনা কাঁরয়া শোকতাপানলে 
দগ্ধ হইয়া সমুদ্রুবাঁরতে দেহ নিক্ষেপ কাঁরয়াছিলেন। শুভে, সম্প্রতি ইন 
জাতস্মর হইয়া কৌশাম্বীর বংসরাজের তনয় নরবাহনদত্তরুপে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছেন। (১৭৭-১৮৭ ) ইহার জন্ম সময়ে সুস্পন্ট দৈববাণণ হইয়াছিল 
“এই কুমার আঁখল বিদ্যাধরাঁদগের রাজচকুবন্তাঁ হইবে । কালকুমে যৌবরাজ্যে 
আভষিস্ত হইবার পর ইহার ?পতা ইহাকে কোন কারণবশতঃ নারীর্‌্পে জাতা 
দব্যরূপা দেবী মদনমণ্চুকার সাহত পরিণয়সূন্রে আবদ্ধ করেন । অতঃপর 
হেমপ্রভ নামক বিদ্াধরাধপের দুহিতা রত্বপ্রভা স্বয়ং ইহাকে স্বেচ্ছায় পাঁতত্বে 
বরণ করেন। তথাপি হীন বালাবাঁধ তাহার ভত্য আমাকে বাঁলয়াছেন যে 
রাজহংসীর কথা চিন্তা কাঁরয়া হৃদয়ে শান্ত লাভ কাঁরতে পারিতেছে না। 
একাঁদন মগয়ার্থ বাঁহর্গত হইলে হীন এবং আমি দৈবাং অরণ্যে এক 'সিম্ধা 
তাপসাীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছলাম । কথাপ্রসঙ্গে তিনি অনগগ্রহপূর্বক 
বালিলেন, “বংস, কম্মফলে স্মরদেব রাজহংস হইয়াছিলেন এবং যখন তান 
সমদ্রুতীরে একটি চন্দনবৃক্ষে বাস কাঁরতোছিলেন তখন আঁভশাপপ্রস্তা এক দিব্য 


নবম তরঙ্গ ২৮১ 


রমণী তাহার "প্রিয়তমা ভাষ্যা" হইয়াছিল । সমদদ্রুবারিতে তাহার অপতালমূহ 
অপহৃত হইলে সে সমুদ্রে আত্মবিসজ“ন কাঁরয়াছিল এবং অবশেষে রাজহংসও 
“ঝমপ প্রদান করিয়াছল । সম্প্রতি শিবের প্রসাদে সেই তুমি বৎসরাজের 
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছ । বংস, তুমি জাতস্মর হওয়াতে তাহা অবগত 
আছ। সেই রাজহংসী সম্দ্রুতীরবর্তী কর্পরসম্ভব নগরীতে কপশরকা 
নাম গ্রহণপুব্বক রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে । (১৬৮-১৯৭ ) 
অতএব বৎস, তুমি তথায় গমনপূব্বক তাহাকে পত্বীরূপে লাভ কর ।” "সদ্ধা 
তাপসী এই কথা বলিয়া অন্তরীক্ষে অন্তাহ্হতা হইলেন এবং আমার প্রভূ 
এই বার্তা শ্রবণাম্তর তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে লইয়া এইস্থানে আগমন কারবার 
ধনামত্ত ঘা্রা কাঁরয়াছলেন । 

আপনার প্রতি প্রেমবশতঃ শত শত বিপদ আতক্রমকরতঃ স্বীয় জীবন 
বিপন্ন কাঁরয়া তান সমুদ্রুতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় হেমপুরে 
রাজাধর নামক এক সত্তরধরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আমাদগকে একটি 
অদ্ভূত ?বমান ঘন্ত প্রদান কাঁরয়াছিল। আমাদের সাহসের মস্ত প্রতীক- 
স্বরূপ এ ভয়প্রদ যানে আরোহনপুব্বক দ:স্তর সাগর লগ্ঘনান্তে আমরা এই 
নগরীতে উপনীত হইয়াছি। দোঁব, এই ননামত্ত আমার প্রভু, “হায়! 
রাজহংস” বায়া ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে আপনার সকাশে আগমন কাঁরয়াছেন । 
আপনার অপরুপ মুখচন্দ্রিমা দর্শন কাঁরয়া তান প্রফুল্ল হইয়াছেন এবং 
তাহার অগাণত দুঃখের তমোরাজি অপসৃত হইয়াছে । ( ১৯৫-২০৪) 
( এই স্থানে শ্লোকার্র্থ লুগ্ধ ) এখন আপনার নীলকমল মাল্যসদশ দৃষ্টিদ্বারা 
আপনার পূজনীয় আতাঁথকে সম্মাঁনত করুন 1১ স্বীয় স্মরণাগত বৃত্তান্তের 
সহিত সামঞ্জস্য থাকায় গোমুখের 'মধ্যাভাষণকে তাহার সতা বাঁলিয়া প্রতশীত 
হইল এবং প্রেমাসন্ত হৃদয়ে সে চিন্তা কারতে লাগল, “আমার পাত তবে 
আমার প্রাত অন:রন্তই ছিলেন । আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ ছিল 
না।” সে বাঁলল, “আমিই সত্য সতা সেই রাজহংসী । আমার ক সৌভাগ্য 
যে আমার 'নামত্ব দুই জন্মভর কম্ট স্বাঁকার করিয়াছেন । আমি প্রেমানঃরস্তা 
আপনার দাসী 1” এই কথা বাঁলয়া সে নরবাহনদত্তকে স্নানাদ এবং অন্যান্য 
উপচারাঁদ দ্বারা সম্মানত করিয়া পরিচারকাদগের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত 
শপতার 'নকট বান্ত কারলে নৃপাঁত ইহা শ্রবণমাত্র তাহার সমীপে আগমন 
কাঁরল। কন্যা বিবাহ কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়াছে দেখিয়া এবং সমুদয় রাজচক্রবত্তী 
লক্ষণোপেত নরবাহনদত্তকে বররূপে প্রাঞ্ধ হইয়া নিজেকে ভাগাবান মনে 
কাঁরল। যথাঁবাঁধ তাহার কন্যা কপর্রীরকা নরবাহনদত্তের হস্তে সমার্পতি 


২৮২ কথাসারংসাগর 


হইল এবং প্রতোকবার পৃতবাছ প্রদক্ষিণের সময় নূপাঁতি তাহাকে তিনকোটি 
সুবর্ণমূদ্রা এবং তংপাঁরমাণ ক্রাশ প্রদান করিলে মনে হইল যেন মেরু 
এবং কৈলাসদ্বয় পাব্বতীর বিবাহ নিরীক্ষণার্থ আগত হুইয়া 'বিভবশোভা 
দর্শন করিতেছেন । মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে নংপাঁত কপর্রক নরবাহন- 
দত্তকে দশকোট উত্তমবস্ত্র এবং তিনশত সালংকারা দাসাঁও প্রদান কাঁরলেন। 
উদ্বাহান্তে প্রেমের প্রাতমীর্তস্বরূপ কপযারকার সাহত নরবাহনদত্ত দিবস 
যাপন করতে লাগল । মাধবীবল্পরীর সাঁহত বসম্তোৎসবের সঙ্গম তুল্য 
দষ্পাতির মিলনে কাহার হৃদয় উদ্ভাঁসত হইল না? (২০৬-২১৮) 
পরদিবস 'সম্ধমনোরথ নরবাহনদত্ত কপীরকাকে বালল, “চল, আমরা 
কৌশাম্বী প্রয়াণ করি |” সে প্রত্যুত্তর কারল, “তাহাই ষাঁদ করিতে হয় তবে 
আমরা এখনই তোমার আকাশগামী ধানে আরোহণ করিয়া তথায় গমন কার 
নাকেন? যাঁদ উহা ক্ষদ্রায়তন হয় তবে আমি একাঁট বৃহত্তর যান সংগ্রহ 
করিব, কারণ এই স্থানে বিদেশ হইতে আগত প্রাণধর নামক যন্ত্রবিমানযান 
নিম্মতা সূত্রধর বাস করে । আম তাহাকে এ প্রকার একটি যান নিন্ম 
কারতে আদেশ প্রদান করব 1” এই কথা বাঁলয়া সে প্রতীহারকে বলিল, 
“যানানিম্মতা প্রাণধরের নিকট গমন কাঁরয়া আমাদের গমনের নিমিত্ত একাঁটি 
ব্যোমগামীযান নিম্মাণ কাঁরতে আদেশ কর।” প্রতীহারকে "বিদায় কারয়া 
কপীরকা চে মূখে পিতার নিকট তাহার প্রস্থানেচ্ছার বার্তা প্রেরণ করিল । 
এই বাত্তা" শ্রবণান্তর নপাঁত যখন তথায় আগমন কাঁরতে উদ্যত হইল তখন 
নরবাহনদত্ত চিন্তা কারতে লাগল, “রাজাধর রাজরোষভয়ে পলায়িত যে 
ভ্রাতার কথা বাঁলয়া'ছল এই প্রাণধর 'নশ্চয়ই সেই ব্যান্ত হইবে 1” সে ষখন 
এই কথা চিন্তা কাঁরতোছল তখন নৃপাঁত অচিরে আগমন কাঁরল এবং 
যন্ত্রবিং প্রাণধরও প্রতীহারের সহত আগমন করিয়া বলিল, “আমার সদ্য 
প্রস্তুত একটি বৃহৎ যান আছে । উহা অনায়াসে এই মুহূর্তেই সহমত সহন্ত্র 
বান্ত বহন কারতে পারবে । (২১৯-২২৮) যন্তাবংৎ এই কথা বাঁললে 
নরবাহনদত্ত বালল, “সাধূ ! সাধ” এবং অতঃপর তাহাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা 
কাঁরল, “তুমি কি নানা বন্তর প্রয়োগবেত্তা রাজাধরের ভ্রাতা 2 তখন 
প্রাণধর তাহাকে প্রণাম করিয়া বালল, “আমিই তাহার সেই ভ্রাতা । কিন্তু 
দেব, আপনি আমাদের বৃত্তান্ত কি প্রকারে অবগত হইলেন ৮ তখন 
কি প্রকারে রাজাধরের সাহত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং রাজ্যধর তাহাকে যাহা 
বলিয়াছে তৎসমস্তই নরবাহনদত্ব প্রাণধরকে বালিল। প্রাণধর সানন্দে যম্প্র- 
বিমান আনয়ন কাঁরলে *বশুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কয়া, ম্বশ্‌র 


নবম তরঙ্গ ২৮৩' 


সাদরে বিদায় সম্ভাষণ কাঁরলে গোমুখের সাঁহত নরবাহনদত্ত যন্ত্রধানে 
আরোহণ কাঁরল । কিন্তু প্রথমে সে দাস, ক্র ও স্র্ণাদি যানে বোঝাই 
করিয়াছিল। রাজার অনুমতি গ্রহণ কাঁরয়া সে প্রাণধরকে তাহার সহিত 
লইল এবং মুখ্য প্রতীহার ও নবপাঁরণীতা বধূ কপর্ীরকাও তাহার সহিত 
গমন করিল । শ্বশ্রমাতা যাত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ কাঁরলেন এবং তাহার 
উত্তমবস্্সদ্ভার হইতে সে ব্রাঙ্ষণাঁদগকে বস্ দান কারল। সে প্রাণধরকে, 
বাঁলল, “আমরা অগ্রে সমুদ্রুতীরে রাজাধরের 'নকট গ্রমন এবং পরে গৃহে 
গমন কারব |” প্রাণধর যন্ত্রযানাট পাঁরচালনা কারতেছিল এবং নরবাহনদত্ত 
সম্তরক ম্বীয় সফল মনোরথের ন্যায় দ্রুত আকাশপথে উড্ডীন হইল । মুহূত্ত 
মধ্যে সমর লগ্ঘন করিয়া তাহারা রাজাধরের সুমদ্রতীরদ্ছ আবাসস্থল হেমপনুর 
নগরে আগমন কারল । (২২৯-২৩৯) রাজ্যধর তাহাকে প্রণাম করিল এবং 
ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া আহ্নাদত হইল । তাহার পরিচারিকা না থাকায় 
নরবাহনদত্ত তাহাকে কতিপয় পারচাঁরকা দান কাঁরয়া সম্মানিত কারলে সে 
আতিশয় আনান্দত হইল । জোম্ঠভ্রাতার প্রস্থানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজাধর 
বিদায় গ্রহণ কাঁরলে রাজকুমার সেই বিমানেই কৌশাম্বী গমন কারিল। 
অকস্মাৎ পাঁরচারকাব্ন্দ এবং নববধূর সাঁহত নরবাহনদক্তকে উত্তমযানে 
আরোহণপূর্ব্ক আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দর্শন কারয়া জনসমূহ 
আঁতিশয় পুলকিত হইল । পৌরজনের আনন্দ কল্লোলে পাত্রের আগমন বার্তা 
'বাদত হইয়া পিতা বংসরাজ সানন্দে রাজ্জী, মন্ত্িবর্গ, পুত্রবধং এবং অন্যান্য 
জনগণের সাঁহত পত্রের সাক্ষাংলাভ কাঁরতে গমন করিল । বধূর সাহত পনত্ 
তাহার চরণে প্রণত হইলে সে তাহাকে সানন্দে অভার্থনা কারল এবং বমান- 
যোগে আগমন করাতে সে মনে কারল যে তাহার পত্র, ষে ভাবষাতে খেচর 
1বদ্যাধরাদগের রাজচন্রবর্তাঁ হইবে, তাহাই যেন সূচিত হইল। মাতা 
বাসবদত্তা পদ্মাবতীর সাঁহত তাহাকে আলিঙ্গন কাঁরলে তাহার নয়ন হইতে 
পাঁতিত অশ্রবিদ্দু যেন পুন্নের অদর্শনজানত দুঃথগ্রান্থি মোচন কারিল। 
( ২৪০-২৪৫ ) পত্বী রত্বপ্রভা ও মদনমণ্কাও তাহার প্রাত অনুরাগবশতঃ 
ঈষ্যামুস্ত হইয়া তাহার পদালিঙ্গনকরতঃ সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় জয় কারল । 
যৌগন্ধরায়ণ প্রমূখ তাহার ?পতার মান্তবর্গ এবং মরদভাঁত প্রমখ স্বীয় 
মন্তিবর্গ তাহাকে প্রণাম করিলে সে তাহাঁদগকে যথাযোগ্য প:রস্কত 
করিল। বংসরাজকে অগ্রে স্থাপন কাঁরয়া নববধূ কপারকা যথাবিধি 
সুষ্ঠুভাবে প্রণতা হইলে তাহারা সকলে তাহাকে সানন্দে অভার্থনা 
কারিল। মনে হইল যেন উত্তম অঞ্চল সমাম্বত বদ্স্বরূপ তীর সংযযুষ্ক 
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অম্বীধ আতরুম করিয়া শত দিব্যাঙ্গনা পারবৃতা হইয়া অনুজা অমৃতের 
সহিত লক্ষণ দেবী পতি কত্তরক আনাতা হইয়াছেন । যানে আনীত 
বহু? কোটি সুবণ বস্ত এবং কপূর খণ্ড প্রদান করিয়া বংসরাজ কপীরকার 
'পতার প্রতীহারকে অভিনন্দিত করিল এবং তাহার পুত্র নরবাহনদত্তের 
উপকারক ধান নিশ্মতারূপে পুত্র কর্তৃক 'নার্দন্ট প্রাণধরকেও সম্মানিত 
কারল। অতঃপর গোমুখকেও সম্মানিত কাঁরয়া নূপাঁত সানন্দে তাহাকে 
জন্াসা কারল, “তুম কি প্রকারে রাজকন্যাকে প্রাঞ্ধ হইয়াছলে এবং 
এই স্থান হইতে গমন কাঁরয়াছলে ?” তখন গোমুখ, বংসরাজ,তাহার 
পত্তীগণ এবং মান্ত্বর্গকে মুয়া গমন হইতে আরম্ভ কাঁরয়া, তাগসীর সাঁহত 
সাক্ষাৎ রাজ্যধর প্রদত্ত যানে সমুদ্র লম্ঘন, দিবাহে আনচ্ছ্‌কা সপারচারকা 
কপন্রকা লাভ ও যে পথে গমন কারয়াছিল সেই পথেই প্রাণধরকে 
লাভ কাঁরয়া তওপ্রদত্ত যানে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বৃত্তান্ত একান্তে সাঁবস্তারে 
বর্ণনা করিলে তন্রস্থ সকলে আনন্দে ও 'বস্ময়ে মস্তক কাঁম্পত কাঁরয়া 
বাঁলল, ম্‌গয়া, তাপসী, সমূদ্র তাঁরে যন্বুকুশলী সূত্রধর রাজাধর, তান্নামিত 
যানে সমুদ্র লঙ্ঘন এবং এ প্রকার বিমানঘন্ত্র 'নম্মতা অন্য এক সত্রধরের 
পব্বেই সমুদ্রের অপর তারে গমন, এই সমস্তের সমন্বয় দির্প বিস্ময় 
করই না হইয়াছিল ! প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে ভাগ্যদেবী ভব্যদিগকে 
শুভ 'সাঁদ্ধ প্রাপ্তির উপায় রচনা করিয়া দয়া থাকেন। অতঃপর সকলে 
গোমুখের প্রভ.ভান্তর প্রশংসা কারল। কপতরকাও যাত্রাপথে পাঁতপরায়ণা 
পত্তীর ন্যায় 'বদ্যাবলে পতিকে রক্ষা করায় সকলের প্রশংসা অঙ্জন 
কারল। তখন বমানযানভ্রমণজনিত ক্লান্ত বস্মৃত হইয়া বমানারোহগণ 
নরবাহনদত্তের সাঁহত তাহার 'প্তা, মাতা, পত্বীবর্গ এবং অন্যান্য আত্মীয় 
*্ব্জন সমভিব্যাহারে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনার্থ আগত বন্ধু 
এবং স্বজনগণ প্রদত্ত রাশি রাশি সুবর্ণে তাহার কোষাগার পূর্ণ হইল 
এবং সে তাহাঁদগকে ঘথোপযুন্ত সম্মানত কারল। গ্রাণধর ও তাহার 
*বশুরের প্রতীহারকেও সে প্রচুর বিত্ত প্রদান কারল। ভোজনান্তে 
প্রাণধর অচিরে সাঁবনয়ে তাহার সমীপে নিবেদন কারল, “দেব, নৃপতি 
কপরক আমাদগকে আদেশ করিয়াছেন, “পাঁতির প্রাসাদে আমার দীহতা 
উপনীত হওয়া মান্ই তোমরা সত্তর আগমনকরতঃ তাহার পহাছানের সংবাদ 
আমাকে 'বিজ্ঞাঁপত কারবে 1” সূতরাং আমাঁদগকে এই মৃহ্তেই তথায় 
গমন কাঁরতে হইবে । (২৪৬-২৬২) নূপাঁতর 'নকট কপরেরকার চ্বহস্ত 
'লাখিত পত্র আমাঁদগকে প্রদান করুন। নতুবা কন্যাসন্ত ন্‌পাঁতর হৃদয় 
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শান্ত হইবে না। দ্বয়ং কভু বিমানে আরোহণ করেন নাই বলিয়া তাহার 
ভয় হইয়াছে যে আমরা বিমান হইতে অধোদেশে পাঁতিত হইব । সূত্তরাং 
আমাকে 'লাপকাটি প্রদান করুন এবং মানে গমনেচ্ছ্‌ এই মুখা প্রতীহার- 
কেও আমার সাঁহত গমন করিতে আজ্ঞা করুন । যুবরাজ, আম সপারিবারে' 
এই স্থানে প্রত্যাবর্তন কাঁরব, কারণ আপনার পদাম্বৃজষুগল বিহীন হইয়া 
আমি তিম্ঠিতে সমর্থ হইব না।৮ প্রাণধর এই কথা বাঁললে বসরাজ- 
সুত তৎক্ষণাৎ কপারকাকে উপাঁবস্ট করাইয়া িম্োন্তর্প পন্ন লিখাইল, 
পৃপতঃ, আমার জন্য চিন্তা করিও না। আম উত্তম পাতর প্রেম ও 
সুখের অংশীদার হইয়াছ। বরপাতকে প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্ঈীদেবধ কি 
অম্বুধর চিন্তার কারণ হইয়াছলেন 2” স্বহস্ত 'লাখত এই 'লাঁপকা 
প্রদান করিলে বংসরাজপূত্র প্রাণধর এবং প্রতীহারকে সসম্মানে বিদায় 
প্রদান করিল । সকলের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদনকরতঃ তাহারা যানারোহণে 
বায়ুপথে সমদ্র লগ্ঘনপব্ব্ক কর্পরসম্ভব নগরীতে উপনীত হইল । 
( ২৬৩-২৭০ ) পাঁতর প্রাসাদে আগমনবার্তা সম্বালত কন্যার পন্র পাঠ 
কারয়া নূপাঁত কর্পুরক সন্তোষ লাভ কারল। পরাদবস প্রাণধর 
নপাঁতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক রাজ্যধক্ের সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া 
সপারবারে নরবাহনদত্ত সমীপে আগমন কারল । স্বীয় কার্য সাধনাশ্তে 
প্রত্যাগমন কাঁরলে নরবাহনদত্ত তাহাকে স্বীয় প্রাসাদের সন্নিকটে প্রচুর 
জীবনবশত্তনহ একটি গৃহ দান কাঁরল এবং স্বয়ং পত্বীদগের সাঁহত 
মানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরয়া ভাবী ববদ্যাধররাজচক্রবত্তপ্ণর £বমান, 
ভ্রমণের অনুশীলন কারতে লাগল । 

এইরূপে সূুহৃদবর্গ, অনূচরবর্গ এবং পত্বীদদগের আনন্দ উৎপাদন 
করিয়া এবং রত্বপ্রভা ও মদনমণ্ণুকার আতরিস্ত তৃতীয়া ভাষ্যরিপে কর্পুরিকাকে 
প্রাঞ্ হইয়া বংসরাজপূত্র সুখে দবস অতিবাহিত কারতে লাগিল । ( ২৭১- 
২৭৫ ) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসাঁরৎসাগরের রত্বপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত ।' 
শ্লোক সংখ্যা--২৭৬, 

ক্লামক সংখ্যা--৭৩৬৩ 

ইতি রত্বপ্রভা নামক সপ্চম লম্বক সমাপ্ত ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ডের নিঘণ্ট 


আঁগন -- ১০৬, ১০১৯, ১৯০১ ১১৯১, 
১৯৫, ২০৯ 

আগ্নদত্ত - জনৈক বিপ্র - ৯,১০ 
আগ্নশম্মাঁ - জনৈক ত্রাঙ্গণ _: ১৫৫ 
আঁম্নাশখ - বকরূপধারী রাক্ষস - 
২৩৩, ২৩৭, ২৪০ 

অগ্রতপা -জনৈক মুনি -: ৭২, 
অজর - জনৈক নৃপাত--২৪১৯, ২৫১ 
আঁধকসংগমা - নৃপাত পাঁরত্যাগ- 
সেনের পত্মী--২৬০,২৬১,২৬৮ 
অন্তব্বেদী - নগর বিশেষ - ১৪৪ 
আঁনরুদ্ধ - প্রদাম্ন পুত্র _ ১৩৬, 


১৩৮ 
আভমন্য - অজর্ন পুত - ১২৯ 
অমরগুঞ্ - বিক্রমাসংহের মন্ত্রী- ৯৭ 
অমরাবতী - সুর পুরী - ১২৯ 


অম্বা - পাম্ডব পিতামহ _- ১২৮, 
১৮১ 

অম্বালিকা - পান্ডব পতামহ+_-১২৮ 
আশ্বিকা - দুগাদেবী - ১৪, ৭২, 
২৬, ২৬৪ 

অমৃতলতা-রত্বাধপাঁতি মাহষী-- ১৯৮ 
অয়শোলেখা - নৃপাঁতি বীরভূজ পত্বী 


-_ ৩৯, ২৩৩, ২৪৭ 
অরুন্ধতী - বশিম্ট পত্বী - ১১৪ 
অকজ্জন্ন তীর্থ _ ১৫৫ 


অর্থলোভ - কাণ্সীরাজ বাহুবলের 
দ্বারপাল -- ২৭৪, ২৭৬ 

অজ্জর্ছন - তৃতীয় পাণ্ডব -- ১২৯, 
১৫১১, ২৩১ 

অনুরাগপরা - বিন্ধপর কন্যা-_২০৬, 
২০৮, ২০৭১১ ২৯৫ ২৯৮ 
অনিচ্ছাসেন - রাজা পারত্যাগসেনের 
পত্র _ ২৬১, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৯ 


অলতকারপ্রভা - হেমপ্রভ পত্বী -- 
১৮৮, ১৮১, ১৯২, ১৯৪ 

আশ্বনী কুমারদ্বয় - দেববৈদা 
২৮৩, ২৫৪ 

অশোকদত্ত - গোঁবন্দস্বামী পাত্র 
৫৫, ৫৭, ৬৯০ ৬৪১ ৬৭ 

অশোকবেগ - জনৈক বিদাধর -- ৬৭ 
আঁদত্যপ্রভা - বিদ্যাধর নৃুপাতর কন্যা 
- ২৬৮, ২৬৯ 

ইন্ষুমতী - নগরী এবং নদী বিশেষ 
-- ১০১৯১ ১৪৭ 

ইত্যক -- ৩২, ৩৪, ১৭৪, ২৪৫ 
ইন্দীবরসেন - রাজা পাঁরত্যাগ্রসেনের 
জোঠ্তপনত্র _ ২৬২, ২৬৪, ২৬৭, 

: ২৬৮ 

ইণ্দ্র -- ১১৭, ১২৯, ১৫০, ১৭৫, 
১৯১৮, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪ 


ইন্দ্রুদত্ত - চোঁদরাজ -_ ১৬৮ 
ইরাবতী - নগরী ?বশেষ - ২৬০, 
২৬৫, ২৬৭ 

উত্জীয়নী __ ৪২, ১০০, ১৩৯, 
২০৫১ ২১৩ 

উৎস্থল - দ্বীপ বিশেষ -- ৫৩, &৪, 
৭, ৭৬ 

উত্তরমানস - কাণ্মীরস্ছ ' তার্থস্থান 
- *৩৭ 

উদয় পর্বত -- ১২৯, ১৩০ 
উদয়ন - বংসরাজ । কৌশাম্বী ইহার 
রাজধানী । অবন্তী রাজকন্যা 


বাসবদত্তা এবং রত্বাবলী ইহার 
পত্বী। ইনি বাসবদস্তাকে হরণ 
করিয়া কৌশাম্বীতে আনয়ন 
করেন । ইহারই পুত্র নরবাহন- 
দত -- ৩) ৯২৮--১৩০১ ২৬২ 


৮৭ 


২৮৮ 


উন্মাদিনী - শ্রাবস্তীপুরীর বাঁণিক 
কন্যা--১৫৭ 

উপমনন্য - শিবের ভন্ত - ১৯২ 
উধা - আনরুদ্ধ পত্বু - ১৩০, 
উ১৩৬--৯৩৮ 

এরাবত - ইন্দ্রের বাহন - ১৯৮ 
ধাষভ - পব্ব্ত বিশেষ ১২৭,২৪৫ 
কণ্ব - প্রাসদ্ধ খাষ -- ১৪৮১ ১৭০ 
কদু - কাশ্যপ পতবী, পর্পমাতা -- 
২৩, ২৪ 

কদলীগরভা - মঙ্কণক খাষি কন্যা -- 
১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩ 
কনকপুরা - নগর বিশেষ - ৩৯-- 
৪১৯) ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬৭, ৭১, 
৭৪--৭৬ 

কনকপ্রভা - কনকরেখার মাতা-_ ৩৮ 


কনকরেখা - ৩৮--৪০ 
কণ্ুক - বর্ম -- ৩ 
কন্দপ" - কামদেব- ৫১ ১২, ১৮, 


৩৩, ১৫৭) ১৬৮, ১৭০, ১৭১) 
১৮১, ৯৯৪১ ২৩১, ২৮০ 
কপালস্ফোট - বিজয়দত্তের রাক্ষসে 
রূপান্তারত নাম -- &৭, ৬২, 
৬৪--৬৬ 

কমলপ্রভা - নপাঁত ?বলাসশল পত্বী 
-- ২৪৭ 

কদ্ব,জ, কম্বোজ - 0&17100018--৮9 
কম্বুবতী - মুক্তাসেনের পত়ী--২৬৮ 
করভক - উজ্জয়িনী নগরবাসী বিপ্র 
--১৯১৮ 

কর্পুরসম্ভব - নগরাঁ বিশেষ--২৫৮, 
২৫১, ২৭০, ২৭৭, ২৭৮, ২৮১, 
২৮০ 

কপর্বরকা - নরবাহনদত্ত পত্বী -- 
২৫৭-২৬৯, ২৬১৯, ২৭০, ২৭৩, 
২৭৭, ২৭৮, ২৮০---২৮৫ 

কপর্তরক - কপররকার 'িতা- 
২৭৮, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫ 

কনকক্ষেত্তর - রত্বের খান -- ২০১ 


কথাসারংসাগর 


কলহকারী - নৃপাতি বিরুমচণ্ডের 
ভৃত্য পংহপরারুম পত্বী--৩১, ৩২ 
কাঁলঙ্গ - বর্তমান উীঁড়ষ্যা - ১৯৭ 
কাঁলঙ্গদন্ত - কাঁলঙ্গসেনার পিতা -- 
১১৬, ১২৭, ১৩৯, ১৪৩, ১৫৪ 
কালঙ্গসেনা - কাঁলঙ্গদত্তের কন্যা, 
নরবাহনদত্ধের প্রেমিকা _ ১১৩- 
১১৮, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৫) 
১৩৮ -- ১৪৪, ১৪৭, ১৫৩ -- 
১৫৫, ১৫৮ -- ১৬০, ১৬৩, 
১৭২১ ১৭৫--৯৭৭)১ ১৮০ "৯৮৩ 
কাণ্চনশূঙ্গ - নগরাঁবশেষ - ১৯৫ 
কার্তকেয় -শিবসৃত - ২৭৩ 
কামদেব-কন্দপপ -: ১৫৭১ ১৬৮, 
১৬৯১ ১৭১, ১৭৭১ ১৮২ 

কালকট - পব্বত বিশেষ --: ১২৮ 
কাব্াযালৎকারা - নাত পাঁরত্যাগ- 
সেনের "দ্বিতীয়া পত্বী-- ২৬১, ২৬৩ 
কাণ্টী -প্রাসদ্ধনগরী 7 ২৭১ 
কাশলন্দী - যমুনা নদী - ৬৫ 
কাশ্যপ - মুন -- ২৩, ১০৬, ১০৮ 
কাশ্মীর - ২৩২ 
কন্দম - মুন -- ৪ 
কীর্তসেনা - ধনপাঁলত বাঁণকের 
পত্বী -- ১১৮ -- ১২২, 

১২৪ -_ ১২৬ 

কুন্তী - পান্ডুরাজ পত্বী _- ৪, ১০৫ 
কান্তভোজ - কুন্তীর পতা -- ১০৫ 
কৃবের - ১১৬, ১৭১, ১৭২, ২২৪- 


কুরু -_ ১২৮ 
কৃত - জনৈক নৃপাঁতি, সপ্তকন্যার 

পতা--১০২ 
দ্োণপত্বী -- ১৪৮ 


কৈলাস - শিবের বাসন্ছান -- ৯৭, 
২৮২ 

কৌশাম্বী - উদয়নের রাজধানী, 
প্রখ্যাত নগরী -- ৩, ১২৯, ১৩০, 
১৩৮, ১৪৭, ১৫৪, ১৮৩, ১৮৭, 
১৯৪, ২৮০, ২৮২ 


নিঘণ্টি 


কাঁত্তকা - নক্ষত্র পা ১৮২ 
ক্রোধবন্মা - জনৈক বাঁণক ২০২ 
খড়গদংস্ট্রা - যমদং্্রা দুহতা ২৬৫, 

২৬৭, ২৬৯ 
খর - রাক্ষস, দৃষণ ভ্রাতা -- ১২২ 
পা্গা - প্রীসম্ধ নদী --: ২১, ২৩২, 


২৪৫ 
গজপাঁতি - বিক্রমাঁদত্যসুহং_ ২২০ 
গণেশ -- ২৩৮ 


গরূড়- ২৪, ২৭, ২৮, ১২৯, ২২৩ 
গান্ধর্ব - ৬৬, ১৭৬, ১৯৭, ২২৫ 
গ্ালব শর ৬৬ 
গুণবরা - নূপতি বাঁরভূজের রাজ্ঞী- 
২৩০,২৩৩, ২৪২, ২৪৪ 

গোকর্ণ - শিবের নামান্তর _- ২৬ 
গোপালক - উদয়নের শ্যালক-- ১২৪ 
গোবন্দকট - পর্বত িশেষ৬৭ 
গোঁবন্দস্বামী - কাঁলন্দী তারবাসী 
জনৈক বিপ্র _ ৫৫--&৭, ৬৫, ৬৬ 
গোমুখ - ইতাকের পত্র, নরবাহন 
দত্তের মন্ত্রী _-: ৩২, ৩৪, ১৭৪, 
১৭৭, ১৭৮১ ১৮০১ ১৮১, ১৮৭, 
১৯৫, ১৯৭১ ২০৫, ২১৯, ২২০ 
২৪৫, ২৪৭, ২৫৭১ ২৫৯১,*২৩০, 
২৬৯, ২৭০১ ২৭৩, ২৭৭, 
২৭৯, ২৮১, ২৮৪ 

গৌতম - খাঁষ, অহল্যার পাঁত--১৪৮ 
গৌরী - শিবাপ্রয়া - ১৩৬, ১৩৭, 
১৮২,১৮৮, ১৯৩, ১৯৪, ২০৫ 


চণ্ডাঁবক্রম -- ৪১৯ 
চন্ডমহাসেন হি ৫, ৯৩০, ৯৪০ 
চণ্ডী, চাণ্ডকা -- ১৬, ৫৩, ৭৭ 


চন্দ্রপ্রভা - বাঁণক ধর্মগুপ্তের পত্বী, 
সোমপ্রভার মাতা -- ৭১, ৭২ 
চন্দ্রবতী - বিদ্যাধর কন্যা -- ২৬৮, 

২৬৯ 
চন্দ্রমৌলি - শিব -- ১২, ২০, ৩৭ 
চন্দ্ররেখা - শাশখণ্ড 'বদ্যাধরাধিপের 
দ্বতীয়া কন্যা - ৭২ 


৯৯ 


২৮৯ 
চন্দুস্বামণ - বারাণসী নিবাসী 'বপ্র-- 
১০. 

ণচন্রক্‌ট - নগরী বিশেষ - ১৮৮ 


চন্রাঙ্গদ - জনৈক বিদ্যাধর -- ২৯, 
ধচরায়হঃ - চিরায়হঃ নগরের নৃপাঁত-- 


২৫৩, ২৫৪ 
চোঁদরাজ্য ৮ ১৬৮ 
চন ” ২৭৪ 


জন্মেজয় - পরীক্ষিত পৌর 7" ১২৯ 
জয়দত্ত--জনৈক সামন্ত নরপাঁত -- 


৬, ১২৯, 
জয়পাঁত - 'বরুমাঁদত্য সুহৃৎং- ২২০ 
জালপাদ - তপস্বী - ৮০ 
জিহ্বা - চেটিকা - ১৩৩ 
জীবদত্ত - জনৈক বাঁণক -- ২০১, 
জাীমৃতকেতু - 'বধ্যাধর নপাঁত -- 

১৪, ১৫ 


জীমৃতবাহন - জীমূতকেতু পুত্র _ 

১৪--৯৬$ সস, ২৩, ২৬২৮ 
জ্যোতাঁষ - ২১ 
জীবহর - চরায়ুঃ পূত্র--২৫৪, ২৫৬ 


তক্ষশীলা - 18519 ১০২, ১২৮, 
১৩৯ 
তপোদত্ত - জনৈক ব্রাহ্মণ -- ২৪৬, 
২৪৬ 


তপন্তক - উদয়ন মন্ত্রী বসন্তকের 
পুত্র ৩২, ৩৪, ১৭৪, ১৮৭, ২৪৭ 
তাঁজক - মধা এশিয়াবাপা জাত 
[বিশেষ - ২০৭ 
তাণ্রালাঞপ্চ - বর্তমান তমলুক -- 
৯৯১৯৪ ৯০০১ ২0৪ 

তারাপত্তা-নৃপতি কাঁলঙ্গদত্তের পত্বী-” 
১০১, ১০২, ১১৬ 

তেজস্বতী - গুণবন্মাঁ বাঁণকের কন্যা 
-- ১৩১, ১৩৫ 

তরুণচন্দ্র - ভিষক -- ২৪৭, ২৫০ 
ন্রকুট - পর্বত -_ ১০৫ 
[ত্রঘন্ট - 'হমালয়গ্ছিত নগরী -- ৬২ 
দত্তশব্ - ব্রাঙ্ণবালক -- ১৯১৯ 


২৯০ 

দপর্ঘতপা - সযার্তপা মুনির জোম্ঠ- 

ভ্রাতা -- ৫২, ৫৪ 

দানার - ১৬২, ১৬৩ 

দুগাঁ - ৩১, ২০৭ ২৬০, ২৬৯, 
২৬৫, ৬৬ 

দুষ্বসা - মুনি -. ১০৫ 


দুষান্ত - শকুন্তলাপাত--১৪৮১৬৫ 


দূষণ - খরম্রাতা সস ৯ 
দা-তক্রণড়া - ৩১, ২০৫ 
দৃঢ়বন্সাঁ- মধ্যদেশপাঁতি--১৪৮৬,১৫০, 
১৫২ 

দেবজ্ঞানী - মন্ত্রী -- ১৩৪ 
দেবদত্ত - গোবিন্দদত্ত তনয় --৬, 
৭) ৮০ 

দেবপ্রভ - সোমপ্রভের জোচ্ঠ ভ্রাতা 
২০৩, ২০৪ 


দেবসেন - কণীর্তসেনার পাতি, বাঁণক 

--১১১৯, ১২৫১ ১২৬, ১৫৭ 
দোহদ ১৬৯, ১৯৩ 
দ্বারাবতী - দ্বারকা _ ১৩৭, ১৩৮ 
দ্রোণ - অজ্জ্নের গুরু ১৪৮ 
ধনপাতি -কুবের - ১৭২, ২২৪ 
ধনপালত - পাটলিপুত্র নগরবাসী 


বাঁণক - ১১৯ 
ধম্মণগার - কণ্টুকী -_- ২৫৩ 
ধূমপুর - রাক্ষম আখ্নাশখের নগরা 
| --২৩৪ 

ধূমাশখ - আহনাশখের ভ্রাতা--২৩৭, 
২৩৮, ২৪১ 

ধনপারা - ন:পাতি চিরায়ুঃ-পত্বী _ 
২৫৪ 

নাঁ্দক্ষেত্র - কান্মীরস্থ তীর্থস্থান -- 
২৩২ 


নরবাহনদত্ত - উদয়নপুত্র_ ৩৩. ৩৪, 
৩৭, ১৩০, ১৩৯, ১৫৮,১৭০+১৭১, 
১৭৩, ১৭৭১ ১৮০, ১৮৩, ১৮৭, 
১৯৩, ১৯৪, ২০৪, ২০৬,২৯৯, 
২২০, ২৩০১ ২৪৪, ২9৫; ২৪৭, 
২৫৩, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, 


কথাসাঁরংসাগর 


২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৭,২৭৯, 

২৮০, ২৮২, ২৮৪ 
নরবাহনদত্ত জনন লম্বক - কথাসাঁরং- 
সাগরের চতুর্থ লম্বক - ৩৩, ৩৪ 
নরাঁসংহ - প্রাতষ্ঠানাধিপাতি-_ ২২০, 

২২৬, ২২৭, ২২৯ 
নলকুবর - কুবেরের পূত্র - ১১৬, 


১৩১, ১৭৫ 
নহূষ ১৪০ 
নাগবলা - ওষাঁধ বিশেষ -- ১৬৩ 


নাগশম্মাঁ - জনৈক 'দ্বিজ--১৯০১১৯১ 
নারদ _- ৪, ৫, ১২, ২১, ৩৭, ১৮১ 
নারায়ণ -- ১৫৫ 
[নিত্যোদিত - নৃপাঁত উদয়নের প্রতী- 
হার প্রধান সা ৫১ ৩২ 
গনশ্চরদত্ত - বাঁণকপাযত্র--২০৫, ২১০, 
২১৩, ২১৫--২১৯ 

নিবসিভুজ - নূপাঁত বাীরভুজ পাত্র 
--২৩৩, ২৩৫, ২৪১ 

নাগ্রোধ - বটগাছ-_ ৩১ 
নাগাজ্জ্ন - প্রসিদ্ধ রাসায়নিক, 
নৃপাঁত 'চিরায়ুর মন্ত্রী-২৫৩--২৫৬ 
পণ্চতীর্থাঁ - তীর্থস্থান বশেষ--১৫৫ 
পদ্মদর্শন - ভিষক তরহণচন্দ্রের মিন্তর- 
২৪৯, ২৫১ 

পদ্মাবতী - সপ্চদশ লম্বক । উদয়ন- 
পত্বী, মগধরাজদুাহতা - ৩, ১৪০, 
১৫৪, ১৫৫, ১৫৮ 

পবনসেন - জনৈক বাণকপূত্র--২০১ 
পারত্যাগসেন - ইরাবতীর রাজা - 
২৬০, ২৬১, ২৬৩ 

পরীক্ষত - অভমন্যর প্রপোন্র - 
১২৯ 

পরোপকারী - কনকপ্রভার স্বামী, 
বর্ধমানের ন্পাত ভে ৩৮, ৩০৯, 
৪৮, ৭৩ 

পাটালিপত্ত্র - মগধের রাজধানী -- 
৬, ১৯৯১ ১৯০, ১৯৯১ ২৯০১ 
২২২, ২৭২৪১ ২২৬, ২২৯) 


নিথন্ট 


পাণ্ডব -- ১২৮ 
পদ্মসেন - মুক্তাসেনের পূত্র-২৬৮, 
২৬৯ 

পাণ্ডু - ধৃতরান্ট্রের ভ্রাতা- ৪, ৯৭ 
পাপভঞ্জন - জনৈক বিপ্র - ২০৩ 
পাপশোধন - তীর্থাবশেষ_ ১৬৮ 
পাত্বতী - ২৮, ১৪৮৫, ২৩৮, 
২৬০, ২৮২ 


পিঙ্গীলকা - ষজ্ঞদত্তের কন্যা, শান্তি- 
করের জোচ্ঠ ভ্রাতৃবধু, বংসরাজের 
আশ্রয়া্থনী--১০, ১১, ৩৪,১৭৪ 
পুজ্করাবতী - প্রাসদ্ধ নগরা, 
পেশোয়ার ? ১০১৯, ২০৬, ২০১, 
২১৩, ২১৫ 
পৃথ্‌ - সূর্ধবংশীয় রাজা । বেণের 
মাঁথত দাক্ষণ বাহ্‌ হইতে পৃথুর 
উৎপাত্ত হয়। প্রজারঞ্জন হেতু 
পৃথু রাজা নামে আভহিত হন 
এবং ইনি “মআদরাজ"-_ ১১৪ 
্রজ্ঞাপ্ত - একপ্রকার দ্যা -_- ১২৭ 
প্রজ্ঞপ্তি কৌশিক - অশোকদত্ত এবং 


[বিজয়দত্বের গুরু - ৬৭ 
প্রজাপাতি - ব্রহ্মা -- ১০০ 
প্রতাপমুকুট - কাশীনরেশ - &৭ 


৬৬, ৬৭, 
প্রাতঘ্ঠান-বর্তঘান এলাহাবাদ--২২০, 
২২১, ২২৪, ২২৬, ২৪৫ 

প্রমথসেন - রাজা পাঁরত্যাগসেনের 
মন্ত্রী - ২৬১ 
প্রদ্যোত - পদ্মারতীর 'পতা -- ১৪০ 
প্রপঞ্থবাদ্ধ - জনৈক ভিক্ষু - ২২২, 
২২৩, ২২৭ 

প্রমদ্বরা - মেণকা কন্যা - ১০৭ 
প্রসেনজিৎ - শ্রাবন্তীর নৃপাতি--১২৮, 
১৩৬, ১৩৮, ১৬২, ১৬৫ 

প্রাণধর - সত্রধর--২৭১,২৭২, ২৮২, 


২৮৫ 
বজ-প্রভ - অলংকারপ্রভাসুূত-- ১৯৩ 
৯৯৫ 


৪১৯ 


বংস-(ক) কশ্যপবংশীয় মুনি - 
১০৬, ১০৮ 

(খ) দেশাবশেষ -: ১২৯ 
বংসরাজ - উদয়ন - ১৩০, ১৩৫, 
১৩৬, ১৩৮--১৪০,১৪২, ১৪৭, 
১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৪--১৭০, 
১৭৩-- ১০৭৬, ১৮১১১৮২,১৯৪-- 
১৯৬, ২৮১, ২৮৩, ২৮৫ 
বম্ধনমোচণিনকা - জনৈকা যোঁগিনী-- 
২১৪, ২১৫ 

বন্ধুদত্তা - বরাহদত্তের ভাষা-২১০, 
২১৩, ২১৫ 

বরাহদত্ত-মথুরানবাসী বাণক--২১০ 
বরাহক্ষেন্র - কাম্মীরম্ছ তীর্থস্থান -- 
২৩২ 

বদ্ধমান - প্রসিদ্ধ নগরী 7 ৩৮, 
৫৪, ৭৩, ২৩০, ২৩৯, ২৪১ 

বলদেব - শান্তদেবের পিতা - ৪০ 
বল্লভীনগর- ১৬, ২০, ১১৯--১২১, 
১২৫, ১৪৪ 

বসন্তক - উদয়নের মান্নপুত্র-৩.৩০, 
৩২. ৩৪, ১৭৪, ২৪৭ 

বসম্তসেন - জনৈক নপাঁত - ১৫৭ 
বসুদত্ত - পাটলিপন্ত্র নবাসী বাঁণক-- 
৬, ১৬, ২০, ১২২, ১২৪, ১২৫, 


১৪৪ 
বসুদত্ত নগরী -- ১২২--১২৪ 
বাণ - অসুররাজ - ৯৭, ১৩৬, 

১৩৭ 
বাড়বানল _-. ৬৯, ৭০, ৭৬ 


বায়ু -দেবতা--৩১, ৪১, ৫৫:৫৭, ৬৫ 
বারাণসী-_ ৩১, ৪১৯, &&১ &৭+ ৬, 
২৯১০, ২৪৬ 

বাসবদত্তা - চণ্ডমহাসেন দাহতা ; 
উদয়নপত্বী--৩, &, ৬, ৯, ১৯ 
১৩, ২৮--৩০, ৩২, ৩৮, ১২৭, 
১৩০, ১৩৯, ১৪০, ১৫৪, ১৫৬, 
১6৫৮, ১৫১৯, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯ 
১৭১, ১৭৩, ১৭৬,১৯৬,২৮৩ 


৯৭ 


বাসুঁক - নাগরাজ - ২৫ 
বাসুদেব - শবরপাঁতি পুলিন্দকের 
মত -" ১৮ 
বাহুবল - কাণ্ীরাজ -- ২৭১, ২৭২, 
২৭৪ 

বরুমচণ্ড - বারাণসীরাজ -: ৩১ 
ধবর্ুমতুঙ্গ - জনৈক নূপতি -- ১৯০ 
1বরুমাঁসংহ - উদ্জয়িনীরাজ -- ১৭, 
১০০ 

ধবক্রমসেন * তেজদ্বতীর 'পতা উদ্জ- 
য়নীর নরপাত - ১৩১, ১৩৫ 


ধবক্লমাদত্য - প্রাসপ্ধ নরপাতি-২২৮, 
২২৯ 
বতস্তা - কাশ্মীরের নদী -- ২০৮, 
২৩২ 
বাদশা - প্রাসদ্ধ নগরী - ১৬০ 
গবঘাজত - গণেশ ১ ৩ 
গবজয়ক্ষে্ - কাশ্মীরন্থ তার্থস্থছান-__ 
২৩২ 


ধবজয়দত্ত - গোবিন্দস্বামী পুত - 

৮৫.৮৮৫৭, ৬৫, ৬৬ 
গবজয়বেগ - অশোকবেগের ভ্রাতা--৬৭ 
ধবটঙ্কপুর - সমদ্রতীরন্ছ নগরী -_ 


৫৩, ৭ 
শবদ্যাধর _. &, ১২--১৪, ২১, ২২, 
২৭, ২৮ ৩০, ৩৭, ৩৮, ৬, 


৬৭, ৭১, ৭৩, ৭%, ৮০, ১২৯, 
১৩০, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫. ১৮১, 
১৮২, ২১৭, *১৮ ২, ২৬৯, 

"২৭৪১, ২৮৩ 

খবদ্যাধরী - ৯৩. ১৬, ২৩, ৬৫, 

৭১, ৭৮, ১২৭, ১১৪ ২১৯৬, 

গবদযৎঁজহৰ - রাক্ষস -_ ৫৩ 

শবদযাংদ্দোতা - বসন্তসেন নূপাঁতয় 


কন্যা -_- ১৫৭, ১৫৮ 
বিদ্াতপ্রভ - রাক্ষসরাজ -- ৬২ 
িদযধাশখা - 'ন্রঘণ্টরাজ লম্ব- 

[জহ্হের পত্বী - ৬২ 


শবনতা - কাশাপ পত্বী _ ২৩, ২৪ 


কথাসরিৎসাগন 


[বন্ধপর - বিদ্যাধরাধিপাত - ২০৬ 
বিম্ধাবাসিনী 


- দুগাদেবী _ ৩৯, 

২৬৩ 

বিম্ধ্যাচল -- ১১৫ 
বম্ধারণয _ ৫&২, ২৬২ 
বন্দুমতী - ধীবররাজ কন্যা -৭৭ 
--9৯ 

ধন্দুরেখা - চগ্ডবিকম নূপাঁতর 
কন্যা -৭৯ 

শবনয়স্বামনী - রাজপুরোহত 
শঙ্করস্বামীর দুহিতা--৪& 
শবরাটরাজ -- ১৫৯ 
'বরুপাক্ষ - যক্ষাবশেষ -- ১৭১,১৭২ 
ব*বকম্মা - দেবাঁশ্পী - ১৭৬ 
বিশ্বদত্ত - নাগন্ছুল গ্রামবাসী বদ্ধাবপ্র 
-১৫৬ 

ণবন্বামতর -মুনি - ১০৬, ১৪৭ 
শবর্পশম্সা - বারাণসীনবাসী 
শদ্বজ--২৪৬ 


বলাসপূর - শিবপুরী- ২৪৭,২৫১ 
বিলাসশীল - বিলাসপুর নৃপাঁত-_ 
২৪৭ 

বিষ;--২৪, ২৫, ৬৯ ৯৭,১৩৭১১৯৫) 
১৯৭) ৯৯৮১ ২২৩, ২৩২; *৪৩ 
বিষুদত্ত - মঠাধিবাসা বিপ্র-৫৪,৫%, 
৬৭, ৬৯, ৭৬, ১৯৪৪--১৪৭ 
বীরভুজ - বর্ধমান রাজ -_ ২৩০, 
২৩২, ২৪১--২৪৪, ২৬৪ 
বুদ্ধকারী -রাজা কর্তরকের পত্বী 


২৭৮ 
বাদ্ধবর -বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী-২২২ 
বেতাল -- &৮ 
বৈনতেয় - গরুড় - ২৪ 
বৈশ্বানর - আখ্ন - ১১, ৩৪, ১৭৪ 
বৈশ্রাবণ - কুবের _ ১৭২ 
বোধিসত্ব _ ১৫ 
বৃহস্পাতি - সুর গুরু - ১৬৪ 
ক্ষদত্ত - জনৈক বিপ্র _ ১৫৬ 
বঙ্ষরাক্ষস - ১৫৯, ১৬৪, ১৮২ 


নির্ঘন্ট 


ব্রাহ্থণবর - চিন্রকুটরাজ -_- ১৮৪ 
ভদ্ররূপা - অনুরাগপরার যোগিনী 
সখী - ২১৬ 

ভশম - দ্বিতীয় পান্ডব - ২৩১ 
ভশম্স - কুরু দিতামহ ২৮১ 
ভেষজচন্দ্র - 'ভিষক: তরুণচন্দ্রের মন্ত 
-- ২৪১, ২৫১ 

ভৈরব - শিবের নামান্তর _- ১২৩ 
ভবশম্মা - সোমস্বামী সহ -২১৩, 
২১৫ 

মগধ - বর্তমান বিহার _- ১১৯ 


মতক্গ - জীমৃতবাহণের স্বজন -- ২৮ 
মথুরা-প্রীসম্ধ নগরা -- ১৭১, ২০১, 
২১০--২১২ 

মদনবেগ - 'বদ্যাধর ; কাঁলঙ্গসেনার 
পাতি-১২৭,১৬৪--১৭০,৯৭৩,১৮১ 
মদনদংস্ট্র - বৈদ্য _ ২৩৭ 
মদনদংষ্টা - নৃপাঁতি কীরভুজের পতত়ী 
২৬৪--২৬৬, ২৬৯ 

মদনমণ্ণুকা-৬ষ্ঠ লম্বক; নরবাহনদত্ডে্ 
প্রধানা মাহষী--১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, 
১৮০--১৮৩, ১৮৭, ১৯৬, ২৮০, 


২৮৩, ২৮৫ 

মদনমালা - বারাবলাঁসনী - ২২১, 
২২২, ২২৪, ২২৯ 

মদনলেখা - কাশীনরেশ প্রতাপ- 
মূকুটের কন্যা _ ৬০ 

মাঁদরা _ ৩ 
মদ্য _ ৩ 
মনাসজ - কন্দপদেব - ৫, ১৩ 


মণ্টণক - জনৈক খাব, কদলাীগভরি 
গপতা _- ১৪৭, ১৪৮, ১৫২ 

মন্দর, মন্দার - পব্বত ; সমুদ্রমন্থনে 
মন্থনদণ্ডর্পে ব্যবহৃত _ ১, ৩৫, 


১৮৫ 
মন্মথ - কন্দপদেব -- ১৮৭ 
মনোবতাঁ-বিদ্যাধর চিন্রাদের দৃহিতা 

২১-২৬ 


ময় - অসুর বিশেষ - ১০৮, ১১৫, 


২৯৩ 


১২৮, ১৩৫, ১৪৪, ১৭৬, ২৭১ 
মরূভূতি - যৌগম্ধরায়ণের পুত্র - 
৩২, ৩৪, ২২০, ২৩০, ২৪৫--২৪৭, 


২৫৬, ২৮৩ 

মলয় - পর্দ্ধত বিশেষ - ২৩, ২৮, 
২০৩, ২০৪ 

মলয়বতী - মিন্লাবসূর সহোদরা -- 
১৫, ২৩, ২৮ 

মহাকাল - উদ্জায়নীর আঁধষ্চান্তী 
দেবতা -- ৭০ 


মহাদেব নি ৯, ২0, ৩, ৩%, ৩৭, 
৫৫. ৬৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১ ২৯২ 
মহাধন - বল্পভীনগরবাসী বাঁণক -- 


৩ 

মহেম্বর - শিব -- ১৮২ 
মাতৃদত্তা - ধনী বাঁণক দুহিতা--১৫৮ 
মাদ্রী - পাণ্ড্রাজার পত্বী _ ৪ 
মানপরা - অর্থলোভের পত্বী -- 
২৭৪--২৭৭ 

মানসবেগ - মদনমণ্জুকা অপহরণকারা 
বদ্যাধর - ১৮০ 


মায়াবতী - হাস্তনীতে পাঁরবার্তত 
জনৈকা 'বদ্যাধরী _ ২৫৯ 

মালব - দেশীবশেষ - ৯ 
িন্রাবসু - সিদ্ধভূপাঁতি 'িশবাবসূর 
তনয়, জামূতবাহনের মিন্ন - 
১৫, ১৬, ২৩, ২৬, ২৮ 

মুন্তাপুর - নগরাবশেষ _- ২৬৮, 
২৬৯ 

মুরবার - জনৈক তুরদ্ক - ২০৭ 
মুস্তাসেন - মুস্তাপুরের রাজা -- 
২৬৮, ২৬১ 

মৃগাবতাঁ - অযোধ্যার নরপাঁতি রুত- 
বম্মরি কন্যা - ১২১৯, ১৩০ 
মেনকা - অগ্সরা, শকুন্তলার মাতা -- 
১০৬, ১৪৭, ৯৪৮, ১৭০ 

মেরু - পর্্বতীবশেষ _ ২৮৯ 
মোক্ষদা -জনৈকা তপাস্বনী - ২১৯ 
চ্লেচ্ছ - 01% 


২৯৪ 


যক্ষ _ ১১৭, ১৭১, ১৭২, ১৯২ 
যাক্ষণণ -- ১৭২, ২০৮, ২০৯, ২১৩, 


২১ 
যজ্বদত্ত - ভোঁজকের বন্ধু _ ১০, 

১১২ 
যঙ্ছচ্ছল - রাজঅগ্রহার 5 
যম - ১৬ 
যমদংস্ট্র _- ২৬৪ 
যাঁধন্ঠর - প্রথমপান্ডব -_- ১৭৬ 


যোগেম্বরব্রহ্মরাক্ষম ; যৌগন্ধরায়ণের 
সখা - ১৪৩, ১৫৯, ১৬০, 
১৬২--১৬৫ 

যৌগন্ধরায়ণ - যোগন্ধরের পুন; 
উদয়নের মন্ত্রী -৩, ১৩, ২৮, ৩০, 
৩৩, ৩৪, ১২৯, ১৩৯ -_- ১৪৩, 
১৪৭, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, 
১৬৪--১৬৬,১৬৯--১৭১, ১৭৩, 
১৭৪, ১৮১, ১৯৫. ১৯৬, ২৪, 
২৮৩ 

রাত - কন্দর্পভাষ্যা - &, ১৯, 
১০৫,৯৭০,১৭১,৯৭৩,১৭৬,১৮২ 
রত্বকূট - ঘ্বীপাঁবশেষ - ৬৯, ১৯৭, 


২০০ 
রত্ুপুর - একাঁট নগরী ; ধূর্ত শিব 
ও মাধবের বাস্ছান- ৪১ 


রত্বপ্রভা - সগ্তমলম্বক ; নরবাহনদত্তের 
পত্বী--১৯৪--১৯৬, ২০৪, ২০৬, 
২১১৯, ২২৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, 
২৫৩, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৯, ২৮০, 
২৮৩, ২৮৫ 

রম্ভা - অপ্সরা - ১০৫--১০৭, 
১০৮১ ১৫৯ 

রাজদত্তা - শীলাবতার ভাগনী -- 
১৯১৯, ২০০, ২০২--২০৪ 


বাধ - দশরথপহ্ত্র - ১২৬, ১৮১ 
বুমন্বৎ - স্প্রতীকের পত্র _ ৩, 
৩২, 98, ১৭৪ 


রত্বাধপতি - জনৈক নপাঁতি-_ ১১৭, 
১৯৮১ ২০৪৩ 


কথাসারংসাগর 


রাজবতী - দেবপ্রভপত্বী -_ ২০৩, 
২০৪ 

রাজাধর - সূত্রধর _ ২৭১, ২৭৩, 
২৭৭, ২৮১, ২৮২, 


২৮৪, ২৮৫ 

রৃূপাঁশখা - রাক্ষল অশ্নিশখের কন্যা 
-- ২৩৪, ২৪৪ 

রোহিণী - নক্ষত্র _ ১৮৮ 
রূপসেন - মুনস্তাসেনের পুত্র _ ২৬৮, 
০১ 

লক্ষী -- ৯, ৩৮, ৭১, ১০৫, ১৫৬৪, 
১৯৭৪, ১৯৫, ২৫৮, ২৭১, 
২৭৩, ২৮৪, ২৮৫, 


লম্বাঁজহব-ত্রিঘণ্টবাসী রাক্ষম _- ৬২ 
লোহনগর _ ১০০ 
শকুন্তলা - দুন্মন্তপত্বী - ১০৬, 

১৩০, ১৪৮, ১৬৬, ৯৭০ 
শীল্তদেব - বপ্রবলদেব পূত্র _- ৪০, 

৪১, ৫২-৫$, ৬৮--৭৯ 
শান্তবেগ - বিদ্যাধর নরপাঁতি -_ ৩৭, 


৩৮ 
শু - ইন্দ্র _ ২৪৬ 
শত্কর - শিবের নামান্তর _- ১৩৮ 


শংকরদত্ত - প্র আশ্নদত্তের জোম্ঠ- 


পত্র _- ৯ 
শতকরস্বামী - বর্ধ ও উপবধের পিতা 


৪২, ৪৩ 
শঙ্খচড় - সর্পবশেষ - ২৫২৮ 
শচী - ইন্দ্রপত্বী - ১৪০ 
শতানীক - জন্মেজয় পূত্র, নৃপাঁতি 

-_ ৯২৯ 

শবর - অনাধ্যজাঁতি _ ১৬, ১৯, 
১৩০, ১৪৬, ১৪৬ 

শন্ুঘু - ১৭৮, ১৯১ 
শম্ভু - শিবের নামান্তর _ ৫, ১২৭, 
২৭৯) 


শাশখশ্ড - 'বদ্যাধরাধিপ -_ ৭২ 
শশিপ্রভা - শশিখণ্ডের চতুর্থা কন্যা 
৮ ৭২ 


নির্ঘপ্ট 


শাণ্তিকর - বিপ্র আশ্নদত্তের কনিষ্ঠ 
পুত -+ ১০, ১১, ৩৪, 

শান্তিসোম - শাম্তিকরের ভ্রাতৃষ্পুত্র 
-- ১১, ৩৪, ১৭৪ 

ধশপ্রা - নন্মদা নদী -- ৪৩, ৪৬, 
২০৫ 

শিব _ ৫) ১২, ১৭, ১৯, ২২, ২৬, 
৯, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৬---৪৮, 

৭২, ৯৭, ১০৫, ১২৮, ১৭০, 
১৭১, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ১৮৭, 
১৮৮, ১৯৯২, ১৯৩, ২০৭, ২০৮, 
২১২, ২৩৮, ২৭৮-- 

২৮০, ২৮১ 

শূরসেন - জনৈক নৃপাঁতি _- ১৭৯ 
শৈলপুরী - রাক্ষসযমদংষ্ট্রের নগরী 
২৬৪, ২৬৭ 

শঙ্গোৎপাঁদনী - যাক্ষণ _ ২০৮, 
২০১৯, ২১৫ 

শ্বৈতরা*ম - রত্বাধপাঁতির হস্তী -- 
১৯১০৭, ৯৯৯, ২০9০$ *০৩ 

শ্রাবস্তী - প্রাসদ্ধ নগরী - ১৩৮, 


১৬২ 
শ্রী - লক্ষমীদেবী - ১০৯ 
শ্রীগর্ভ - বারাণসীবাসী বাঁণক -_ 
১০ 

শ্রুতসেন - গোকর্পপুরের নূপাত _ 
১৫৬, ১৫৭ 

শ্রুতবর্ধন - বৈদা _- ২৩০ 


শীলাবতী - হর্যগুপ্ত বণিকের দাসী 
-_ ১৯৯, ২০০, ২০৩, ২০৪ 
শঙ্গভুজ - নূপতি বারভুজ পত্র _ 
২৩০, ২৩১, ২৩৩--২৩৮, ২৪৩ 
সন্ধান - নৃপাঁত বাহুবলের মন্ত্রী 
২৭৬ 

সতান্রত - উৎস্ছল দ্বীপচ্ছ গনষাদাধ- 
পাত -- &৩, ৫৪, ৬৯, ৭০ 
সত্খশশল - ব্রাহ্মণবর ভৃত্য _- ১৮৮ 
--১৯০ 


১ 


সত্যভামা - কের পত্বী - ২৪৯ 
সমদ্রদত্ত - জনৈক বাণক -- &৭, ৭ 
সমূদ্রসেন - জনৈক বাঁণক -- 


১২০--১২৩ 
সরস্বতী -.- ৯, ১০ 
সহম্রানীক - উদয়ন পিতা -- ১২৯, 

১৩০ 


সাগরদেব - হীন বত্বক্ট দ্বীপে 
গবফুর মান্দর স্থাপন কাঁরয়াছলেন 


৬৯ 
গসম্ধ ৯৬৫) ২০৩, 
গসধু - মদ্য -- 

1সংহপরার্রম - কাশীরাজ রঃ 


চণ্ডের ভৃত্য _- ৩১, ৩২ 
1সংহতত্রী - 'সিংহপরারুমের দ্বিতীয়া 


পত্ধী -- ৩২ 

সীতা - রামচন্দ্রের পত্বী _- ১১৮, 
১২৬, ১৮১ 

সুখধন - জনৈক বাঁণক _- ২৭৪-- 
২৭৭ 

সুথশয়া - বন্ধুদত্তার সথী -_ ২১১ 
সুমের - ১৮৩, ১৮৮ 
সুরাক্ষিত - নৃপাঁত বীরভুজ 'নয্ত্ত 
রক্ষক -- ২৩১, 

২৩৭১ ২৪৩ 

সুরাভদত্তা - কাঁলঙ্গসেনার অপ্সরা- 
বস্থার নাম 7 ১৪০ 

সুরভী - বাঁশন্ঠের গাভী -- ১১৪ 


সুলোচনা - নৃপাত সুষেণের কন্যা 
_- ১০৫, ১০৬, ১০৮ 
সুষেণ -জনৈক নরপাঁত ; সুলোচনার 
পিতা - ১০৫, ১০৬ 


সূয্য -- ৪, ১৮৩ 
সয্যতপা - দীর্ঘতপার ভ্রাতা -- 
ই 

সোমদত্ত - গোবিন্দদত্ত পুন্তর-- ১৩৯, 
১৩৫, ১৫৬ 

সোমদা - জনৈক যোঁগনশ -- 


২৯৪, ২১৫ 


৯ 


সোমপ্রভ - নৃপাত রত্সাধপাতির 
পৃব্বজন্মের নাম-- ২০৩, ২০৪ 
সোমপ্রভা - কাঁলঙ্গদেনার সখা -- 
১০৮, ১১১১ ১১৩--১১৭, ১২৬ 
৮১৩৯; ১৩৫, ১৩৬, ৯৩৮) 
১৩৯, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৩, ১৬০, 
১৭৫, ১৭৬, ১৮২ 

সোমস্বামী - চন্দ্রদ্বামীপৃত - ২৯০, 
২১৯) ২১১) ২১৩, ২১৫--২১৯ 
স্তগ্ভক - গণাধপাঁত ; শব কর্তৃক 
নিযুস্ত নরবাহনদত্তের রক্ষক-- ৩৭ 
গ্লদত্ত - জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ 
১৩২, ১৩৩ 

স্বয়ংপ্রভা - ময়াসুরের জেঘ্ঠাকন্যা - 


১১৫) ১১৭, ১১৮ 
স্বর্ণদ্বীপ -- ২০১ 
স্মরদের - কন্দর্প -- ২৮০ 


হরবল - অর্থলোভের মনন - ২৭৫ 


কথাসরিংসাগর 


হরস্বামী - গঙ্গাতীরস্থ কুসূমপুর- 
বাসী তপম্বী _: ৪৮, ৪.৯ 
হর্যগুপ্ধ - জনৈকবাণিক--১৯৯১ ২০০ 
হার - ২০৩, ২২৩ 
হারদত্ত - কষ্বুক নগরবাসী বিপ্র -- 
৮৫০ 

হারশষ্মা - জনৈক দ্বিজ -: ১৩২-- 
১৩৫ 

হরিশিখ - রুমন্বতের পৃত্--৩২,৩৪, 
১৭৪, ২৩০১ ২৪৪, ২৪৬; ২৪৪ 
হাঁরাসংহ - জনৈক নূপাঁতি _ ১৮০ 
হিমবং - হিমালয় পব্ধতের নামান্তর 
_ ১, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৮ 
৩৫, ১৮৮ 

হিরণাদত্ত - মনোবতীর পত্র - ২২ 
হেমপুর - নগর বিশেষ -- ২৮১ 
হেমপ্রভ - বিদ্যাধ«র পাতি - ১৮৮, 
১৮১, ১৯২--১৯৬, ২৮০ 


৫ 
৬ 


৫৭ 
৬৯১ 
9৭ 
* ১০৩ 
-৯০৮ 
১৯৬ 
১২৩ 
৯২০) 
১৩৩ 
১৩৪৯ 


৯৪১ 


৯৪৭ 
১৯৩ 
১৯৪ 
২9৪ 
১%৮1 
৮১৬, 
২৩ 


শেষ হইতে ৪ 
শেষ হইতে ৩ 


শেষ 
শেষ হইতে ১২ 


৪ 
শেষ হইতে ৪ 
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